১৭১ 


প্রকাশকের নিবেদন__ 


প্রামায়ণের সমাজ” প্রকাশিত হইল । দ্রামায়ণের ল মাঁডঞ.মুদ্রণ কাধ্য 
শেষ হইবার পূর্বে পৃজনীয় অগ্রজ মহাশয় অকালে বিগত ১৩৩৩ সনের ৬ই 
জ্যেষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন । তাহার পরলোক গমনের পর নান! 
বাধাবিদ্বস্বেও গ্রন্থকারের কঠোর সাধন। ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল প্রামায়ণের 
সমাজ” নুধী সাহিত্যান্থরাগী মহোদয়গণের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়া, আমি 
হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি যে গ্রন্থকার মৃত্যু শয্যায় শায়িত 
অবস্থায়ও ব্যাধির নিদারুণ যন্ত্র ও স্ত্ীপুত্রাদির বিষাদ ক্ীষ্ট বনের প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া) কেবল মাত্র রামায়ণের সমাজের কথাই বলিয়! 
গিয়াছেন; আজ সাহিত্যের সেই একনিষ্ট সাধক অগ্রজ মহাশকের প্রামায়ণের 
সমাজ” প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া, তাহার পরলোকগত আত্ম! তৃপ্তিলাভ 
করিবে, ইছাও আমার শোকযন্তপ্ত হৃদয়ে অসীম সাত্বনা আনয়ন করিতেছে। 
অগ্রজ মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাৰে “রামায়গের সমাজ" লিখিতে আর্ত 
করেন। কোন ভাবী আশায় নিরাশ হইয়া মনে সান্তনা প্রদান জন্ত এই 
কার্যে লিগ হইয়াছিলেন। প্রথমে বিষয়টী যত সাস্বনাপ্রদ হইবে মনে 
করিয়াছিলেন, কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইয়া! তাহা তেমন সহজ ও সাত্বনাপ্রদ বোধ 
করেন নাই ; তথাপি অমম্য উৎসাহে ধৈর্য ধরিয়া ছুইখান! রামায়ণের 
বজানুবাদ ( ছুই সমাজের ) ছয় মাসের মধ্যে শেষ করিয়াছিলেন এবং ছুই 
বরে আলোচনার ধারা ও বিধয় হৃটী প্রস্তত.করিয়াছিলেন। এই বিষয় 


কথ 


হী প্রস্তুত করিতে “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ* হইতে প্রকাশিত প্রামায়ণ- 
তত্ব* ছুইথওড তাহার শ্রম যথেষ্ট লাঘব করিয়াছিল। তিনি রোজনামচায় 
লিখিয়াছেন “পরিষদের এ রামায়ণের সুচীর সাহাব্য না পাইলে এত গহজে 
রামায়ণের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত হইত কি ন1 সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।* 

১৩১৪ বঙ্গাবে “রামায়ণের* সমাজ কতকাংশ লিখিত হয় এবং শ্বগীয় 
স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের আগ্রহে তাহার "সাহিতাপ্পত্রে উহ ধারা- 
বাচিকরপে প্রকাশিত হইতে থাকে। 

১৩১৭ বঙ্গাবে রামায়ণের সভ্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত 
হয় এবং তাহা শ্রীযুক্ত হেমেন্রপ্রসঃদ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদিত "আর্য বর্তে” 
প্রকাশিত হয়। 

প্রবন্ধগুলি গ্রকাশ করিয়া উক্ত পত্রিকা-সম্পাদকন্ধয় যেমন গ্রস্থকারকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন প্রকাশিত প্রবন্ধগুণির সপক্ষে ও প্রতিপক্ষ মত 
প্রকাশ করিয়া এবং সমালোচন! করিয়! সেইরূপ অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গাল! 
সাময়িক পত্রিকা তাহাকে প্রচুর উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 

প্রবন্ধের প্রশংসান্গ যে লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহা স্বীকার্ধ্য হইলেও 
ক্রটা দর্শাইয়! বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে যে লেখকের উপকার অপেক্ষাকৃত 
অধিক হয় তাহ! অস্বীকার করা যায় না। যেসকল পত্রিকায় এরূপ 
আলোচনা বাহির হইয়াছিল তিনি যত্বের সহিত তাহ! গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং পাতুলিপি প্রস্তুতকালে তাহার যথাযোগ্য সছ্যববহারও করিয্নাছেন। 

রামায়ণের সমাজশীর্ষক যে সকল প্রবন্ধ “সাহিত্য” ও "আর্ধ্যাবর্তে* 
প্রকাশিভ হইয়াছিল তাহা লইয়াই রামায়ণের সমাজ ও সভাতা গ্রস্থাকফারে 
প্রকাশ করিবেন ইচ্ছা! করিয়! ১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ মামে কলিকাতা! 
গিয়াছিলেন। নেখানে একদিন তাঁহার পুঁজনীয় শিক্ষাপ্ুর স্বর্গীয় উমেশ 
চজ্জ বিস্তার মহাশগ্নকে তাঁহার সেই মুদ্রিত পাওুলিপিখান! দেখাইলেন। 


গ্গ 


পণ্ডিত মহাশয়ের মতের সহিত কোন দিন কাহারও মতের মিল হইত নী, 
তাহ! হইলেও তাহার পাঙ্ডিত্যের প্রতি অগ্রজ মহাপয়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
তাহার বিরুদ্ধ মতেরও যে প্রচুর মূল্য আদ্দে, তাহা অগ্রজ মহাশয় স্বীকার 
করিতেন এবং অনেকেই করিয়। থাকেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার 
প্রবন্ধগুলি পড়িয়া প্রমাণনহ মত গ্রকাঁশ করিতে অগ্রোধ করিয়! তাহার 
সিমলা স্্ীটের বাড়ীতে প্রতিদিন যাইয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। 
নিজের লেখাপড়ার চচ্চা ফেলিয়া পরের লেখ! দেখিবার সময় যথার্থই স্তাহার 
কম ছিল। তথাপিঃতিনি স্লেহ পরবশ হইয়া কয়েকটা গ্রবন্ধ পড়িয়া তাহার 
স্বাধীন মত প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়ের বিরুদ্ধ মতগুরিরও 
প্রমাণ পঙ্গিত মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আমিও 
উপস্থিতছিলাম দেখিলাম কি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি সে বুদ্ধের) বেদ, মহাভারত, 
পাণিমি, ত্রাঙ্গণসৃত্র--এ গুলির পৃষ্ঠাগুলি পথ্যস্ত তাহার শ্বৃতির আয়ত্ব। 
এই সমর অগ্রজ মহাশয় পগ্ডিত মহাশয়ের সহিত তর্কবিতর্ক করিব! 
আমাদের শস্তগ্রন্থগুলি সমন্তই একবার পড়িঘ! লইয়া) আঁবার গ্রন্থথানাকে 
শোধিত করিবার হচ্ছ। করেন ; এবং সেই গৃহেই সে ইচ্ছা ফাধ্যতঃ আরস্ত 


করেন। 
এই লময় একদিন পাণ্ডত মহাশয় বলিয়াছিলেন *বাবা, বেদ যে পৃথিবীতে 


কোন পণ্ডিত বুঝিদ্নাছে তাহাই আমার মনে হয় না” । 

পঙ্ডিত মহাশয়ের এইরূপ জ্ঞান তাহাকে অপেকেরই নিকট অপ্রির 
করিয়! তুলিয়াছিল। এই সন্বন্ধে অগ্রজ মহাশয় স্থৃতিলিপিতে লিখিয়াছেন 
"বিভিন্ন বেদ সংহিতার ৫1৬থান। ইংরেজী ও বাঙ্গাল! অনুবাদ পাঠ করিয়া 
এবং সেই সেই সংহিতার ব্রাহ্মণ ও হুত্রগ্রস্থগুলি দেখিয়া! আজ গ্রকৃতহ 
পত্তিত মহাশয়ের কথার সার্কত! অন্কৃভব করিতেছি ।” প্রামাস্বণের সমাজ” 
্স্ের স্থানে স্থানে তাহা দর্শন করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। 


০] 


পণ্ডিত দহাশয়ের সহিত আলোচনার পর হইতে গ্রন্থথানাকে তুলনামূলক 
(পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমাজের আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা ) করিয়! 
পিথিবার ইচ্ছা হয় এবং উপস্থিত পাও,পিপি প্রেমে না দিয়! তাহা লইয়! 
গৃহে প্রতাগমন করেন । 

এইকূপে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের এক যুগ অতিক্রম করিল। পঞ্ডিত 
মহাশয়ের বিরাট পুস্তকাগ'রে শান্ত গ্রন্থরাশির সা্জিধো বদিয়া যাহ! সহজ 
মনে করিয়াছেন, গ্রস্থাগান শৃপ্ঠ ময়মনসিংহে আপিয়! তাহা মোটেই সম্ভবপর 
হইয় উঠিল না। 

এই সময় কতিপয় পারিবারিক দুর্ঘটনায় শান্তি লাভ প্রত্য!শায় মনকে 
বিষয়ান্তরে লইয়। গিয়। প্বাঞ্গাল। সামগ্রিক সাহিত্যের ইতিহাস” লিখিতে ব্রতী 
হইয়াছিলেন। মামগ্ধিক নাছিতোর প্রণঙ্গ এই স্থানে আলোচনার বিষয় 
না হইলে উহার নিরাপবাঞক ফন বে উপস্থিত গ্রন্থ সন্কপনে বাধ প্রদান 
করিতেছিল ইহ! উল্লেখ করিতেই হইবে, কেননা উবাই এই গ্রস্থ প্রচারের 
দীর্ঘ থত্রিতার অন্ততম কৈফিম্বৎ। 

প্ৰাঙ্গলা সামগ্ধিক সাহিত্যের” পাণুলিপি ১ম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিলঃ 
প্রথম খণ্ডের বিক্রয়লন্ধ অর্থে দ্বিতীয় থণ্ড বাহির হইবে আশ! ছিল। 
নিরপেক্ষ সমালোচনায় গ্রন্থথান| সুনাম অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু অনৃষ্ 
দোষে তাহা স্ফললাভ করিতে পারে নাই। এই সময় অগ্রজ মহাশয় 
মাতৃদেবীর নামে এই সহরে “জয়দর্গা ইনিষ্িটিউপন” লামে একটা ইংরেজী 
বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই শুভানুষ্ঠানের জন্ত বছ সহজ টাক! তিনি 
অকাতরে ব্যয় করেন। নাময়িক অর্থকৃচ্ছতায় পড়িয়া! ১ম সংস্করণের 
পুস্তকগুণি সামাগ্ মুল্যে এক পুস্তক ব্যবপায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধা 
হন। পুস্তক ক্রয় করিবার অল্পদিন পরে ই পুস্তক ব্যবসায়ীর ব্যবস! খণের 
ঘায়ে বিপঙ্গ হইয়া পড়ে সুতরাং পুস্ত কান! বাঁজারে বাহির হইবার পূর্বেই 


ঙ 


দপ্তরীর গৃছে থাকিয়া! নীরবে সমাধি প্রাপ্ত হয়। বঙ্গের সুধী সমাজের চক্ষে 
এ গ্রন্থ অধিক আলোচিত হইতে পারে নাই, ইছাও গ্রন্থকারের একটা 
অন্থশোচনার বিষয় সন্দেহ নাই। 

অগ্রজ মহাশয় “সাময়িক সাহিত্য” সক্ধলনে বিপুল মানসিক শ্রম ও বছ 
অর্থ বায় করিয়াছিলেন। কগিকাতান্ ছয় মাসের ভন্ত স্থায়ী বাসস্থান স্থির 
করিয়া প্রায় প্রতিদিন ইন্পিরিয়্াল লাইব্রেরী হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
মন্দিরে, জোড়াসাকে| হইতে চেতলা-_-কলিকাতার অলিগলির লহিব্রেরী- 
খুলি খুঁজি ভর সবাস্থাকে অতি মাত্রায় নিপীড়িত করিয়াছিলেন। একনিষ্উ 
সাধক ব্যতীত কেহ এইবপ স্বাস্থ্য ও অর্থ উপেক্ষা করিয়া! সাধনা করিতে 


পারে না। 
তীর্থন্নান করিয়া! স্থফললাভ না হইলে পুগ্য-লোভাতুর যাত্রীর মনে যে 


অন্থৃতাপ ও অবশাদের উদয় হয় "্বাঙ্কালা৷ সামগ্ধিক সাছিত্য” প্রকাশের পর 
তাহার পরিণাম ভাবিষ্বা অগ্রজ মহাশয় সেইরূপ অবসাদে ও অন্তাপে রিট 
হইয়াছিলেন। 

যদিও অনুতাপে ও অবসাদের ফলে অর্থ ব্যয়শক্তি সঙ্কোচিত হয় তথাপি 
অভ্যাস দোষ চাপ! থাকে না। লেখনী কণুধন বৃদ্ধি চরিতার্থ করিবার 
জঙ্ক অগ্রজ মহাশয্প এই সময় গল্প উপন্তাম লিধিতে আরম্ক করেন। দুল 
পাঠ্য গ্রন্থগুলি লিখিতেও পুনরায় মনসংযোগ করেন। উপপ্তাস ও গল্প 
লিখিবার এই সমস প্রয়োজনও হইয়াছিল। 

বর্তমান সময়ে এই ছই বিষজ্কে ধাহার পৃ'জি কম তহারপক্ষে পত্রিক 
সম্পাদন এক ছুর্ঘট ব্যাপার । দ্ুতরাং সম্পাদককে যেমন সাহিত্যিক ও 
ধতিহামিক হইতে হইবে, তেমনি গাক্ধ ন! মানে আপনি মোড়লভাবে 
গ্রাহকের পরিতুষ্টির জ্ক ওপন্ভা্িক এবং গাল্লিকও হইতে হইবে । 

্তিহামিক গ্রস্থগুলি লিখিয়া যেমন নিরাশ হইয়াছিলেন উপস্তাস 


প্রকাশ করিয়! তেমন নিরাশ হইতে হয় নাই । তিন বতসরে যে তিনথানা 
উপন্তাস প্রকাশ করিস্বাছিলেন তাহার দুইথানাই পুনঃসংস্করণ করিতে 
ভইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালী পাঠকের বর্তমান কচির প্রৃষ্ট নিদর্শন ; 
ইতিহাস লেখকের নিরাশা ও অবলাদের অন্যতম কারণ । 

অগ্রজ মহাশয়ের একটা বিশেষত্ব এই ছিন যে ভিনি বিপদে কখনও 
অধীর হইতেন নাঃ এবং পরিশ্রম করিয়া! ফললাভ করিতে অসমর্থ হইলেও 
তিনি দমিন্না যাইতেন না । নৈরাশ্ত কখনও তাহার মনের বল হাস 
করিতে পারে নাই । 

১৩২৮ সন হইতে বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ ও প্রশংসায় “রামায়ণের সমাজের” 
দিকে তিনি পুনঃ মনসংযোগ করিলেন, এবং উপনিষৎগুলি ক্রয় করিয়া 
পড়িতে লাগিলেন । “সৌরভ” পরিচাঁলনের জন্ত যেমন উপন্তাস ও গর রচন! 
করিতে হইতেছিধ) সেইরূপ রামায়ণ সম্বন্ধেও নূতন করিয়! প্রবন্ধ রচনা 
করিতে হইয়্াছিণ। এই প্রবন্ধগুলি "“সৌরতে” প্রকাশিত হইলে বাঙ্ালার 
বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহা উদ্ধত হইতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ 
*্প্রবানী” প্রতি সংখ্যায় সৌরভের রামান্ণী সম্পকীয় প্রবন্ধগুলি তাহার 
*কষ্টি পাথরে” যাচাই করিয়া, ভারতীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে- 
ছিলেন। তাহার ফলে মান্্রাজ যুক্ত প্রদেশের কোন কোন ইংরেজী ও হিন্দি 
পত্রিকায়্ও উ সকল প্রবন্ধ অনুদিত হইতেছিল-_বাস্তবিকপক্ষে চতুদ্দিক 
হইতে এই দকল উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়! *রামায়ণের সমাজ ও সতাতা গ্রন্থ দুই 
খণ্ড পৃথক করিয়া প্রচার করিতে ও নুতন করিয়া! গড়িয়া লিখিবার জন্ত 
অর্থ বায় ও শ্রম স্বীকার করিতে তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল । 

"সাহিত্য” ও “আর্ধ্যাবর্তে” যাহ। প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ 
ছিল ছইশত কি আড়াইশত পৃষ্ঠা। এবার মুদ্রিত বিষয়গুলিকে ছুই 
গ্রন্থের জন্ত পৃথক করিয়া লইয়। মন্পূর্ণ নুভনতাবে “রামায়ণের সমাজ” রটনা 


ছু 


করিতে আরস্ত করিলেন। এবার পূর্ব চিন্তা অন্থসরণে রামায়ণের 
মামাজিক আদর্শগুলিকে পূর্ববর্তী বৈদিক ও পরবর্তী মহাভারত ও স্তর. 
যুগের সমাজের আদর্শের সভিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিতে ব্রতী 
হইলেন। এইরূপ আদর্শে পাঁচ বৎসরে প্রামায়ণের সমাজ” সম্পূর্ণ নৃতন 
আকারে প্রস্তুত হইল। 

রামায়ণের সমাজের অর্ধাংশের কিছু বেশী মুদ্রিত হওয়ার পরই অকল্মাৎ 
রস্থকার পরপোক গমন করিয়াছেন। তাহার স্বহস্ত লিখিত পাঙুলিপি 
অবধস্থনে অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত হইয়াছে । পাওলিপির হস্তাক্ষরের অন্পষ্টত। 
হেতু স্থানে স্থানে মুদ্রণ কার্ধো ভূগ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। এই ক্রটা বিচ্যুতি 
অনিবার্ধয। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন যে একটা শুদ্ধিপত্র প্রদান কর! 
হইল কিন্তু সেরূপ শুদ্ধিপ্র প্রস্তুত করিয়! যাইতে পারেন নাই। ইহ! কর! 
আমার ক্ষমতার মতীতঃ আর অপরের কর! সম্ভবপরও নহে। এই সকল 
্রটী ক্চ্যিত্যের জন্ত আমিও আংশিক দায়ী এবং তজ্জন্ত অন্থতপ্ত। 
আমার অনুপযুক্ত! হেতু যে সমস্ত দোষ ক্রটী রহিয়া গিয়াছে আশা করি. 
পাঠকগ্ণণ তাহা মার্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি-- 


[35562101) ][70099, [ বিনীত-_. 


[1500619108), শ্রীনরেন্্রনাথ মজুমদার । 


গ্রন্থকারের নিবেদন । ৯ 


প্রায় সিকি শতাব্দীর চেষ্টায় ও শ্রমে *প্রাচীন ভারতের সমাজ ও 
সভ্যতার” ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম) এ জন্য 
শ্রীভগবানের চরণে অন্তরের আনন জ্ঞাপন করিতেছি । অবশিষ্ট খণ্ডগুলি 
বাহির হইবে কি না একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। 

রামায়ণ হিন্দুজাঁতির একথানা! ধর্মগ্রন্থ । এমন গ্রন্থের সমাজ বা প্রক্কৃতি 
নির্ণয়ে আমি ইচ্ছা করিয়াই কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের মত গ্রহণ করি 
নাই। বৈদেশিক পঙ্ডিতগণের সংস্কৃত সাহিত্য সন্বন্ধে পা্ডিতা যে নিতান্ত 
সীমাবদ্ধ তাহা আমি মনে করি না? তাহাদের রচিত রামায়ণ মহাভারত 
সম্পর্কীয় গ্রস্থগুলির যতটা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা শ্রদ্ধার 
নহিতই পড়িয্নাছি। বেদ, ব্রাহ্মণ সথতরগুলিরও বৈদেশিকের অনুদিত 
ইংরেজ অন্ুবাদই পাঠ করিয়াছি কিন্তু রামায়ণের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয় 
ব্যাপারে তাহাদের মত গ্রহণ করি নাই। 

রামায়ণের সমাজ আলোচনায় আমি নিজ চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের 
নিরপেক্ষতা রক্ষা করিগ্াছি বলিয়া আমি মনে করিতেছি। আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্যে যে বৈদেশিক ভাব বন্ধ পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে তাহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে 
খুব কম। 





* ১৩৩২ সদের ফাল্গুন মাসে লিখিত। 
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যর প্রথাটাকে আমি বৈদেশিক আমদানী প্রথা বলিয়া নিদেশ 
করিয়াছি। ইহা আমার অনুমান; অনুমানের কারণগুলি যথাস্থানে 
সঙ্পিবেশিত করিয়াছি। লিঙ্গপৃজা পদ্ধতিও যে ভারতে বৈদেশিক আনদানী 
ভাহা বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করি নাই । ইহা দ্বারা কেছ আমাকে 
বৈদেশিক রুচির পৃষ্ঠপোষক মনে করিবেন ন!। 

সমাজের প্রতোকটা বিষয়ই আমি পূর্ববন্তী বৈদিক সমাজের সহিত ও 
পরবন্তী মহাভারত বা হুত্র যুগের সমাঙ্গের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া 
বিচার করিয়াছি। এ সধ্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত মহাশয় খাক্‌ বেদের 
অন্বাদ এবং থেক্সমুলারের প্রচারিত্য সৃত্র গ্রন্থখলির অন্তবাদই আমার 
আদর্শ। এরপ স্থলে কেছ যদি তাহাদের অনুবাদে সন্দেহ করেন তবে 
তাহার নিকট বেদ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত উমেশচন্তর বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
উক্তিই আমার অবশন্বনীয়। 

বাস্তবিক পক্ষে বের অর্থ যে সকলেই একরপ বুঝেন নাই স্ত্রকার 
খধিগণের মতভেদই তাহার প্রকট গ্রমাণ। একই বেদের স্ত্রকারগণের 
এইরূপ মতভেদের ও ব্যবস্থা ভেদের কারণ চিন্তা করিয়াই বোধ হয় পণ্ডিত 
উমেশচন্ত্র বলিয়াছিলেন “বেদ যে পৃথিবীতে কোন পণ্ডিত বুঝিয়াছেন 
তাহাই মনে হয় না।» শ্বৃতিকার এবং সুত্রকারগণ একই বিষয়ে সম্পূর্ণ 
পৃথক ব্যবস্থ! করিয়াছেন অথচ সকলেই বেদের দোহাই দিয়াছেন । বোধ 
হয় এই কারণেই অনন্টোপায় হইঙ্নী কোন রসিক পুরুষ শাস্ত্র মীমাংসার 
সুত্র করিয়াছিলেন- 

বেদ! বিভিন্নাঃ শ্থতয়ে। বিভিন্ন ন। সৌ মুনির্ধন্য মতং ন ভিন্নং 
ধর্ম্ত ততুং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ | 

রামায়ণের সমাজ ঠিক কোন্‌ সময়ের সমাজ--বৈদিক মমাজ হইতে 

কতকাল পরের ও মহাভারতের সমাজ হইতে কতকাল পূর্বের অথবা 
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পূর্বে কি পরের,__এ সঙ্থন্ধে আমি বিশেষভাবে চিন্তা করিলেও কোন 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 
প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া! একবার বাঙ্গাল] গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু 
যুক্ত অবিনাশচন্ত্র ম্ুমদার এম-এ, বি-এল মহাশয় আমাকে খুব উৎসাহ 
প্রদান করেন এবং রামায়ণের সময় নিরূপণ না করিয়া মমাজ আলোচনা 
করিলে যে তাহা অন্গহীন হইবে তাহা বুঝাইয়! '্ কার্ধযটাও করিতে 
অনুরোধ করেন। ইতঃপূর্কে সাহিত্যে প্রকাশিত প্রাবন্ধগুলিতে মেরূপ 
চেষ্ট। ছিল ন1) রামায়ণ যে সময়ই লিখিত হইয়াছিল--ঠিক তখনকারহ 
মমাজ--এই ভাব লইয্বাই তখন প্রবন্ধগুলি বিখিয়াছিলাম। এবার 
অবিনাশবাবুর উপদেশটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু 
রামায়ণ রচনাকাল ঠিক নির্দেশ করিতে পারি নাই। আমার যনে হয় 
মেরূপ চেষ্টা সম্ভবপরও নহে। 

বেদের সময় নির্ণয় হয় নাই। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কোন 
বৈদেশিক প্ডিতই বেদকে খৃঃ পৃঃ ১৫০৯--২০*০ বৎসরের অপেক্ষা 
অধিক প্রাচীন বলিষ্ঝ! নির্দেশ করেন নাই । বর্তমান শতাব্দীতে তিলক 
মহোদয়ের মত সমালোচনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক জেকবি) ওলডেনবা্গ 
প্রভৃতি খুঃ পৃঃ ৪৫০ বসর পুর্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার পর 
এসিরিয়। বগোচ্কোই ও মোহেপ্রোদড়ে। খনন ব্যাপারের পরে বৈর্দিক 
ঘুগের দুরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 

খৃষ্টান নমাজ পুর্বে বাইবেলের উক্তির প্রতি সম্মান রাখিয়! মানব সভা- 
তার কাণ নিরূপণ করিতেন; এখন ডাঃ কলতিন প্রদ্থৃতির ভূতত্ব নিরূপণের 
ধার! হইতে সে নকল উক্তি অবহেল1! করিতে আরস্ত করিয়াছেন । 

বেদের কোন একটী বা ছুইটী স্ুক্তের বা খকের ভাব গ্রহণ করিগ্না বে 
লময়নিরূপিত হইবে--যেন্প তিলক মহোদয় করিয়ছেন--তাহাকে সমগ্র 
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বেদ রচনার সময় বলিয়। নির্দেশ করিলে সে নির্দেশও অন্রান্ত হইবে না। 
কেন নাবেদ কোনও এক যুগের রচনা নহে। ইহাতে হাজার হাজার 
বৎসরের বিরোধী ভাবেরও সুক্ষ নির্দেশ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোবধ ও 
গো-রক্ষার কথাই উল্লেখ কর! গেল। খকবেদের সমাজে দেখা যায় এক 
স্থানে গো-বধ্য অন্ত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় গো অস্কা। সমাজে এরূপ 
বিরুদ্ধ ভাব কত দিনে স্থাপিত হইতে পারে, প্রাচ্য রক্ষণশীল সমাজের 
বর্তমান ভাব হইতেও তাহা৷ কতকটা অন্গমান করা যায়। সুতরাং এ 
অবস্থায় কোন অনন্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন সমাজের সময় নির্ণয় পন্থা 
যে সর্বজন গ্রাহ হইবে ন! তাহা বলাই বানল্য । 

বেদ মন্বন্ধে যাহার! অধিক শ্রদ্ধাশীল তারা বেদ রচনার সময় ২৯।২৫ 
সহজ বৎসর পুর্বে মনে করেন। এরূপ অন্মানেরও বিশেষ কোন মূলা 
নাই। তবেবেদ বেকোন এক অতীত যুগ হইতে রচিত হইয়া প্রাক 
বৌদ্ধ যুগে সংস্কৃত ভাষ! প্রচলনের সময়ও লিখিত হইয়াছিল দশম মণ্ডলের 
বু খকে তাহার স্পষ্ট গ্রমাণ বিগ্তমান আছে। আমরা রাত্রি পরিশিষ্টের 
বে খকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে প্রাচীন অর্বাচীন রচনার দৃষ্টান্ত খুব 
স্পষ্ট। কেহ যদি এই রচনা বা খকবেদের পুরুষ সুক্তের রচনা (১৭ 
মগুলের ৯* সুক্ত ) দেখিয়া! তাহাকে বৈদিক সংস্কৃত রচন বলিয়া মহাকাবা- 
ঘয়ের সমসাময়িক সমগ্জের রচন| বলিয়। অনুমান করেন তবে তাহার অনুমান 
যে খুব ভিত্তি শুন্য হইবে, তাহ! মনে হয় না। 

্রাঙ্মণ রচনার কাল লইয়্াও অনেকে আলোচন। করিয়াছেন। তিলক 
মহোদয়ের মতে শতপথ ব্রাঙ্গণের রচন! কাল খুঃ পুঃ ২৫০*। 

এই সময় আমাদের নিকট অন্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। ত্রাঙ্মণের যে 
ক্রৃতিটা হইতে এই দিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, সেই নির্দিষ্ট শ্রুতিটার সময় 
সম্পর্কে আমাদের কোনই মত ভেদ নাই। প্রন্কৃত লমন্ত| সেই শ্রুতিটা 


1/০ 


কোন গ্রন্থ ছইতে শতপথে গৃহীত হইয়াছে ? শতপথ শুরু যর মধ্যদিন 
শাখার ব্রাঙ্গণ গ্রন্থ । তবে কি যুর্কেণের শ্রুতিটাই উড়িগ্ আমিয়। শতপথে 
জুড়িয়া বসিল। এঞ্খলি সমন্তা বটে। বেদের দমাজ বিভাগ ও শাখা 
বিভাগ গ্রাচীন হইলেও শতপথ ব্রাহ্মণ এত প্রাচীন নছে। এ সম্বন্ধ 
আমাদের মত সমাজ আলোচনায় বিস্তপ্ত হইয়াছে। 

মহাভারতের সময় নিরূপণেও এইরূপ একটা অন্রান্ত () রীতির আশ্রয় 
গৃভীত হইয়। থাকে । তাহা-_ মঘানক্ষত্র সম্বন্ধীয় উক্তি । 

এ উক্তি বৈজ্ঞানিক বটে কিন্তু উক্তির মূল সুত্রকে অনেকেই প্রামাণ্য 
বলিয়। গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। 

আমাদের মত ভারতে লিপি বিজ্ঞান প্রচলিত হইবার পরে বিভিন্ন 
বেদগুলি যেমন জনগণের স্থৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ব্রাঙ্গণ এবং 
উপনিষদগুণিও সংগৃহীত হইয়| বিভিন্ন নামে প্রচারিণ হইয়াছিল। এই 
লিপি বিজ্ঞান প্রচারের যুগ খৃঃ পুঃ দশম শতাবী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে 
কোন এক সময় ।* 





* গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে 

রামায়ণ সংগ্রহ কাল ৪র্থ-_১ম খুঃ পৃঃ (১৮ পৃঃ) 

অধ্যাপক জেকবী প্রভৃতি অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ যুগে সংস্কৃত ভাষা একেবারে 
জোপ পাইয় গিয়াছিল, সৃতরাং রামায়ণের মত কোন সংস্কৃত কাব্য এ যুগে লিখিত 
হইতে পারে না, অধ্যাপক জেকবীর এই মন্তব্য:টিক নহে। বৌদ্ধ যুগে যে মংস্কৃত ভাষার 
কোন গ্র্থ প্রচারিত হয় নাই তাঁচ! নহে। গৃষ্ স্থত্রগুলি ও দর্শন এবং উপনিষদ এই 
মময়ে লিথিত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ ভাদ কবির কাব্য নাটকগুলিও ধৃঃ পুঃ শতাব্দীতে 
লিখিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর আমাকে 
বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ যুগের (খুঃ পু:) ২৩ শত সংস্কৃত পুস্তক চীন ও জাপানে আছে। 
নেপালে এই সময়ের বহু মংস্কৃত পুস্তক পাওয়। গিয়াছে। এবং তিনি নিজে তাহাদের 
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ঝ্নামারণ লিপিযুগের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। সমগ্র রামারণের 
একস্থানেও লিখাপড়া চর্চার কোন আভাস নাই। এ সম্বন্ধে বর্তমান 
শ্রন্থে আলোচনার সুযোগ হয় নাই। পরামা়ণের সত্যতা” গ্রন্থে লিপি 
বিজ্ঞান আলোচন! প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে তাহা প্রদত্ব হইয়াছে। 

রামায়ণ বৈদিক যুগেপ্ শেষ ভাগে-_ত্রাক্মণ রচনার সময়ে রচিত 
হুইয়াছে। ইছার ভাষ! অতি সহজ সংস্কৃত ইহার. কারণ ইহা জনসাধারণের 
বোধ্য গীতরূপে রচিত ও প্রচারিত হইগ্নাছিল। গীতে প্রচারিত আখায়িকার 
ভাষা ব্রাহ্মণ বা উপনিষদের ভাষার স্তায় দুর্ববোধা হইবে ইহা অবশ্যই 
আশা কর! যায় না; সুতরাং যে যুগের সংস্কৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব! উপনিষদে 
বিস্কত্ত তাহাই যে সে যুগের সংস্কৃতের নিদর্শন হইবে এবং রামায়ণের সহজ 


ংস্কৃতকে সেই সময়ের রচনা রীতির নিদর্শন বলিলে তাহ ভূল হইবে-_ 
তেমন বল! সঙ্গত ন্হে। 


বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষার উদ্ভব তইয়া তাহাই জনসাধারণের ব্যবহারিক 
ভাষায় এবং শেষটা অশোকের নময় রাজভাষায় প্রিণত হইয়াছিল! এই 
ভাষার কোন ইঙ্গিত রামায়ণে নাই ৷ পরন্ত এই যুগে শ্রতিহানিক জগতে 
যে সকল নৃতন চিন্তার বিষয় সঞ্চিত হইয়াছিল, বুগ সাহিত্য তাহার প্রভাব 
হইতে দুরে রক্ষিত হইতে পারে নাই। রামায়ণে এই বৌদ্ধ ঘুগের গ্রভাব 
অবোধ্য। কাণ্ডের ১৮ ও ১৯ অধ্যায় ছটা ব্যতীত আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় 
না। এই ছুইটী অধ্যায় যে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত তাহা সর্ববাদী সম্মত । 
আমরাও তাহা দেখাইয়৷ আদিয়াছি। 
রামায়ণের দেবতা প্রসঙ্গে আমরা ব্রহ্গা, বিষণ শিব প্রভৃতিকে পৌরাণিক 
দেবতা বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছি। এই নির্দেশ দ্বারা আমর! এই শ্রেষ্ঠ 
পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যাহা হউক এ যুগে যে রামায়ণ রচিত হয় নাই তাহা ঠিক) 
অধ্যাপৰ জেক্বীর এই মতের মহিত আমাদের মতভেদ নাই। 
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দেবত্রয়কে লঘু করিয়! দিতেছি না । দেবতাকে যদি জন্ম রত এবং আদি 
সথষ্টিরও অনিস্ত্য শক্তির আধার বলিয়। শ্বীকার করিতে হয়, তবে কোন 
দেবতাই যে নৃতন নহেন ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। 

দ্মধ্যাকর্ষণের” শক্তি চিরদিনই আছে, তাহার শক্তি মানুষ উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছে মাত্র সেদিনঃ তাই বলিয়াই মধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্ম 
নিউটনের জন্মের পরে নহে। সেইরূপ ব্রহ্ধও চিরদিনই আছেন; বৈদিক 
সমাজে তিনি জনগণের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেন নাই বটে কিন্ত 
উপন্িষদের যুগে তিনি জ্ঞানীগণের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিলেন। 
ইহার আড়াই হাজার বৎসর পর মহাপুরুষ রামমোহনের চেষ্টায় তাহার 
আলোচনার ও উপাসনার পথ মুক্ধ হইলেও ব্রক্ষকে ব্রাঙ্গ সমাজের 
সমসাময়িক দেবতা বলা সঙ্গত হইবে না। 

মনুষ্যের চিন্তাই এই সকল স্থলে অর্ধাচীন ; গ্রক্কৃতির শক্তি বা দেবত। 
অর্ধাচীন নহেন। আমরা এ নকল স্থলে কেবল দেখাইয়াছি প্রান্কৃতিক 
শক্ষিকে ও দেবতাকে যুগে যুগে মানুষ কিরূপভাবে দেখিয়াছে ও চিন্ত! 
করিয়াছে; এবং দেই চিন্তার আ্রোত কিন্ধপভাবে যুগে যুগে পরিবর্তিত 
হইয়া চলিগ়াছে। 

বৌদ্ধযুমে অযোধ্যা সাকেত নামে পরিচিত ছিল; অযোধ্যার নাম বৌদ্ধ 
সাহিত্যে একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় নাঃ এদিকে সাকেতের নামের 
কোন আভাসই রামায়ণে নাই। পাটলিপুত্র, শ্রাবন্তী, কপিলাবস্তঃ বারাণসী 
প্রতৃতি স্থান বৌদ্ধযুগে উন্নতির উচ্চ চুড়ে আরঢ় ছিল। রামায়ণে পূর্ব 
তারচ্চের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে-_রামায়ণ বৌদ্ধ ঘুগের ব1 বৌদ্ধুগের পরের 
রচনা হইলে আমরা তাহাতে এই সকণ স্থানের নাম ও বর্ণন! দেখিতে 
পাইতাম । উত্তর কাণ্ড বৌদ্ধ যুগের পরবর্তী কালের রচনা । এই 
রচনায় শ্রাবন্তীর উল্লেখ আছে। লব এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । 


ফাশীর বারাণসী নামটা বৌদ্ধ সাহিত্যেই প্রচারিত দেখিতে পাওয়! 
যাক্ক। রামায়ণে কাশী রাজোর উল্লেখ আছে--বারাণসী নগরের কোন 
উল্লেখ নাই। 

কোনি গ্রান্থে কোন স্থানের বা কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেই 
তাহা হইতে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবস্ঠ সমীচীন নহে; কিন্তু এগুলি 
সেরূপ নহে। রাম মিথিলায় আমিতে সেই পথের ও সেই অঞ্চলের যে 
বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে--পাটলিপুক্র, শ্রাবন্তী, কপিলাবন্ত, বারাণসী প্রভৃতি 
স্থান তখন দেশপ্রসিদ্ধ স্থানরূপে বিরাজিত থাকিলে তাহার বর্ণন রামায়ণের 
স্থানে নিশ্চয় থাকিত। তখন রামায়ণে বিশাল! নগরের বর্ণনা আছে, 
তখন তাহ! মিথিলার পার্বন্তী একটা রাজ্য ছিল। বৌদ্ধযুগে মিথিলা ও 
বিশালা এক হইয়া বৈশালী নামে পরিচিত হইয়াছিল। 

এ সকল বর্ণনায় বান্মীকির বর্ণনার পরবর্তীতার নিদর্শনই বেশী 
বিরাজমান । 

আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপেই রামায়ণের রচনার কাল নির্দেশ 
করিতে চেষ্টা করিলাম। আমাদের নির্দেশিত বিধয়গুণি যে সময্-নিরূপণ 
ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ তাহা নহে) তাহা চিন্তনীয় বিষয় মাত্র। সময় 
নিরূপণ বিষয়ে ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত “খষি যুগের সমর্থনযোগ্য ব্ষক্গুলির” 
প্রতি পাঠক একটু বেশী দৃষ্টি রাঁখিবেন? অবস্ত গ্রক্ষিপ্তভার চাপে এ গুলির 
ভাব অনেকটা সন্দেহজনক হইফ়্াছে। তথাপি এই প্রাচীন স্তরের 
ভাবগুলি উপেক্ষার বিষয় নহে। 

সম্পূর্ণ রামায়ণ গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত বিচার কর| হইয়াছিল । উহা বহু 
বিস্তৃত হইয়! পড়ায় তাহ! অধিকাংশ আপাততঃ পরিত্যক্ত হইল। যাহা 
হউক, যর এইরূপ বিষক্কগুলির ভাব চিত্ত! করিয়্াই আপাততঃ একটা 
সময় নিরূপণ করিলাম । সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমর! যে ধারায় চিস্ত। 
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করিয়াছি এই গ্রস্থের প্রায় গ্রুতি বিষয় আলোচনায়ই তাহা বাক্ত হইয়াছে। 
এবং পাঠকগণের দৃষ্টি তাহাতে আকর্ষণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছি। 
সঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত তৃপেন্্রচন্্র সিংহ বি এ বাহাদুর প্রথম 
হইতেই বিশেষ মনোযোগের সহিত রামায়ণের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে- 
ছিলেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছিপেন "আপনার প্রবন্ধগুলি খুব 100০. 
1680) হইতেছে বটে কিন্ত প্রচলিত সমাজ ধর্মের বিরোধী হইতেছে । 
আপনি হিন্দুশান্্ বিশ্বাদী একজন ন্ুপপ্ডিত ব্যক্তিদ্থারা গ্রন্থথানা দেখাইয় 
দিলে বোধ হয় তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।” 
আমি তেমন লোক খুজিয়াছিলাম--কিন্তু কেহই শ্রম স্বীকার করিয়া 
এই গ্রন্থথানা দেখিয়া দিতে রাদ্ষি হন নাই। মেদিনীপুর সাহিত্য সন্মিণনে 
পৃজনীয় প্ডিত জীযুক্ত ছর্গাদাস রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
বৃদ্ধ ছুদাসবাবু মন্্মনদিংহের জেল! স্কুলের ২য় শিক্ষক থাকা কালে 
আমরা “আরতি” বাহির করিয়াছিলাম তিনি তখন স্থানীয় দুর্মাবাড়ীতে 
“হিন্দুধর্ম জ্ঞান প্রদায়িনী” সভার ধর্ষোপদেষ্টারও কার্য করিতেছিলেন। 
হিন্দুশান্ত্রে তাহার অধিকার আছে। আরতিতে পণ্ডিত উমেশচন্ত্র গুপ্ত 
বিগ্কারত্ব মহাশয় পবেদ অপৌরুষেয় নহে” প্রবন্ধ গ্রকাশিত হইলে স্থানীয় 
হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এই ছুর্মাদাসবাবুকেই প্রতিবাদ প্রবন্ধ গ্রকাশ 
করিবার অধিকার দেওয়! হয় এবং তিনি তাহা! করেন। মেদ্দিনীপুরে 
ছুর্গাদাসবাবু নিজ হইতে আমার সহিত আসিয়! সাক্ষাৎ করেন ও আমার 
শ্রামায়ণের সমাজ ও সভাতার” মন্বন্ধে আলাপ করেন ও তাহ। তিনি মুদ্রণের 
পূর্ব দেখিয়া দিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে তাহার নিকট প্রস্থের কতক 
শের পাঙুলিপি ও কতক মুদ্রিত ফাইল প্রেরণ করি। বৃদ্ধ হরগাদাসবাবু 
এই বৃদ্ধ বয়সে যে আমার জন্ত এরূপ বিপুল শ্রম করিবেন তাহা আমি ভাবি 
নাই। তাহার শ্রম আমাকে যথার্থ ই উপকৃত করিয়াছে। তিনি পাওুলিপি 
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দেখিয়। যাহা বিথিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
পারিলাম না। পু্জনীয় পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

*আপনার এই গ্রন্থ বাঙ্গাল! সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন গ্রন্থ হইয়াছে। 
কাহ!কেও এই গ্রস্থ দেখাইয়। কোন ফণ পাইবেন ন।। কেন না, আপনি 
যেরূপ একাগ্র মাধনার সহিত রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন ও তাহ! হইতে ভাব 
উদ্ধার করিয়াছেন অন্ত কেহ তেমনভাবে তাহা করেন নাই। বিশেষ 
এত বড় পুস্তক দ্েখিয়! ঘিনি পরীক্ষ। করিতে বা মত দিতে পারিবেন তিনি 
এইরূপ একখানা গ্রন্থ লিখিতেই পারিবেন? তেমন কেহ করিতে ইচ্ছা 
করিবেন না তেমন লোকও বিরল। আপনার সহিত অনেক বিষয়ে 
মতভে্ব হইয়াছে উহ! এইকপ গ্রন্থে থাকিবে; তাহাতে গ্রন্থের মূল্য 
কমিবে না। আমার নিজ মত স্থানে স্থানে আপনার দৃষটার্থে লাল পেঙ্সিলে 
সন্নিবেশিত করিলাম । আপনি এ গুপি সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। আপনি 
অপরের মতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে নিজের স্বাধীনমত প্রচার করিতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন--আমার মতে তাহা। ভালই করিয়াছেন। আপনি এই 
$67165 শেষ করিয়া! যাইতে পারিলে বাঙ্গালা সাহিতো প্রক্কৃতই [২586210 
করিয়া যাইতে পারিলেন। ভগবান আপনার সহায় হইবেন। 

এই মন্তব্য আমাকে যথার্থই উৎসাহিত করিয়াছে। আমি পণ্ডিত 
মহাশয়ের মতগুলি শ্রদ্ধার নহিত চিন্তা করিষ্াছি। এই গ্রন্থে বিন্ত্ত 
মতের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্ত আমি যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছি। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ স্থানীয় মাহিত্য সভায় পঠিত হইয়া- 
ছিলঃ এবং স্বাধীনভাবে সমালোচিতও হইয়াছিল । এইরূপ সমালোচনার 
জন্য আমি সমালোচক বন্ধুগণের নিকট কৃতজ্ঞত শ্বীকার করিতেছি। 
প্রবন্ধগুলি লিথিয়াও আমি বন্ধুবান্ধবের নিকট পাঠ করিয়া! তাহাদের স্ব স্ব 
স্বাধীন মত গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহা নিক্ষের মতের সহিত বিচার করিয়া 
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দেখিয়াছি। স্থানে স্থানে এই সকল বিরুদ্ধ মতগুলির উল্লেখ করিয়াছি । 

বনু প্রাচীন এবং নবীন যানিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইইতেও এই গ্রন্থে 
উপকরণ গৃহীত হইগ্রাছে। মামিকপত্রগুলির মধ্যে বঙ্গদর্শন) নবজীবন, 
প্রচার) সংহিতা) নবযভারত, গ্রবানী, মানসী, ভারতী, ব্রাহ্মণ লমাজ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থ সংকলনে যে দকল গ্রন্থের প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহা প্রায় সকলি আমার নিজ গ্রন্থাগ|রের পুস্তক। স্থানীয় 
আনন্দমোহন কলেজের জিলা স্কুলের ও মহারাজ। বাহাদুরের লাইক্রেরীরও 
কোন কোন পুস্তক আমি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। 

ময়মনসিংহের ন্তায় মফস্বলের সর, যে স্থানে উপযুক্ত লাইব্রেরী ও 
পণ্ডিত সমাজ নাই সেরূপ স্থান হইতে এইরপ গ্রস্থ প্রণয়নের চেষ্টা বে 
কতদূর বিড়গনার বিষন্ন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্টে বুঝিতে পারিবেন 
না। শাস্ত্রীয় কত বিষগ্লের সমাধান যে গ্রস্থের অভাবে করিতে পারি নাই 
তাহার ইয়ত্তা নাই। 

গ্রন্থ লেখা বরং সোজা কিন্তু তাহার মুদ্্ণকার্ধ্য সমাধা কর! বড়ই দুরূহ 
ব্যাপার তাই নিজেই একটা ক্ষুদ্র প্রেস স্থাপন পূর্বক কার্ধ্য আরস্ত করিয়া- 
ছিলাম। বিশ্যেতঃ ভিন্ন স্থান হইতে এইন্প [00 17009 বুল গ্রস্ 
ছাপাইয়া! আন! অসম্ভব । 

দ্র প্রেসের যে নকল ক্রুটী থাকে তাহ! ইহাতে সম্যক ঝর্তিয়াছে। 
অনেক শব্ধ অভাব হেতু 7 কার স্থলে ৯, শী কার স্থলে কার) ন স্থণে 
দ্ধঃ ন স্থলে ৭, ৭ স্থলে ন, ইত্যাদি হই়াছে। এরপ ক্রুটীকে প্রথমে খুব 
বেশী ক্রুটী বৰিয়! মনে করি নাই) কিন্তু যখন পুণ্তকথান। অনেক মনীষী 
ব্যক্তিও দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে ও তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছে 
তখন এ গুলির অস্তিত্ব যেন চক্ষুশূল ও লজ্জাজনক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
দে জন অশ্ুদ্ধগুণির যথানস্তব একটা শ্ুদ্বপত্র গ্রদান করা গেল। লাধারণ 
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মুদ্রাদোগুলি পাঠকগণ নিজ হইতেই সংশোধন করিয়। লইবেন। এই 
পুস্তকের প্রুফ সংশোধন অনেক বন্ধুই করিয়াছেন, ত্াাদের নিকট আমি 
বিশেষ খণী। 

এই গ্রন্থ মন্তগনে আমি বন্থৃবাসীর প্রকাশিত রামায়ণই আদর্শ গ্রহণ 
করা সুবিধাজনক মনে করিয়াছি মুল পাঠে ও অনুবাদে যে স্থলে সন্দেহ 
হইয়াছে সে স্থলে হেমচন্দ্র বিগ্যারত্বের মুল অনুবাদ দেখিয়াছি। উভয়ের 
অনুবাদের দহিত অসঙ্গতি স্থলে রাযান্ুজের টীকা দেখিয়াছি এবং প্ডিত- 
গণের সহিত আলোচন! করিয়। ব্রাহ্মণ ও সুপ্রের নির্দেশ অনুসারে ভাবগ্রহণ 
করিয়াছি। 

পণ্ডিত প্রবর পৃজনীয় যহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ 
মহাশয় রামায়ণের সমাজের মুপ্রিতাংশ পাঠ করিয়া উহার একটা ভূমিকা 
লিখিয়! দিয়াছেন । আমি তাহার এই সহদয়তার জন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিতেছি । এই গ্রন্থ মুদ্রণ সম্পর্কে অনেকের নিকটই উৎসাহ 
প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্ত তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

বাঙ্গালা সুধীমণ্ুলীর নিকট এই গ্রন্থ সমাদৃত হইলে শ্রম ও অর্থবায় 
সার্থক মনে করিব। ইতি-- 


[9568101) [30036 | বিনীত-_ 
11000105102), ্রন্থকার। 


ভূমিক! 


যুক্ত বাবু ক্দোরনাথ মজুমদায় মহাশয় বঙগসাহিত্যে স্থপরিচিত। 
তিনিই সর্বপ্রথমে জিগার ইতিহাস লইয়া! বই লিখিতে আরম্ভ করেন। 
এক দময়ে তাহার "ময়মনসিংহের ইতিহাস” পড়িয়। খুব খুসি হইয়াছিলাম ও 
অনেক জ্ঞানলাত করিয়াছিলাম। তিনি এবার রামায়ণের উপর "রামায়ণের 
সমাজ” নামে একখানি সুন্দর বই লিখিয়ছেন। তাহার পূর্বে শোভা- 
বাজারের কুমার শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দেব মহাশয় প্রামায়ণ তত” নাম দিয়া 
ছইখানি পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রস্থাবসী তুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার 
শিথিবার প্রণালী দর্ণমপুরূপে ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্মত ভাবেই রচিত 
হইয়াছিল। তিনি বোথাই সংস্করণের রামায়ণ লইফ়! তাহাতে যত কিছু 
ইতিহাস পাওয়া যায় সংকণন করিয়াছিলেন। মভুমদার মহাশয় সে ছুইথানি 
পুস্তক হইতেও যথেষ্ট সাহাধ্য পাইয়াছেন। তাহার উপর রামায়ণ সম্বন্ধে 
যিনিই যাহা লিথিয়াছেন তাহার সংকলন করিয়াছেন। তাহার পরিচ্ছেদ. 
গুলির শিরোনাম দেখিলেই তিনি রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা গিখিয়াছেন তাহার 
পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তাহার প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিক ; 
২ কাব্য ও কবির পরিচয়, ওর রামায়ণ আদি কাব্য ও বান্সীকি আদি কবি 
কিনা? ৪র্থ সমাজ ও কবির সমসাময়িকতা; €ম রামায়ণের ছনদ ও 
রচনা। রীতি, যষ্ঠ রামায়ণের 'নার্ষ গ্রয়োগ; ৭ম রামায়ণের উপাদান 
৮ম রামায়ণোন্ক ঘটন। সমুহের বাপ্তিকাল; ৯ম রামায়ণে বান্সীকির রচনার 
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পরিমাণ কত; ১*ম রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত রচন!) ১১ গ্রক্ষিপ্ততায় ক্ষতি 
কি? ১২শ রামায়ণ কথার প্রচার। এই বার অধ্যায়েই তাহার প্রথম 
খণ্ড শেষ হইয়াছে। প্রথম খণ্ড পড়িলেই মজুমদার মহাশয়ের পরিশ্রম ও 
তাহার বিস্তাবস্তার পরিচয় পাওয়! যাইবে। 

মজুমদার মহাশয় অতি সংযত তাবেই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন 
*ইক্ষাকু বংশীয় অযোধ্যাধিপতি রাজ! দশরথের জোষ্ঠ পুত্র রাম। এই 
রামকে আশ্রয় করিয়। ষে কাব্য রচিত তাহার নাম রামায়ণ । রামায়ণ 
গীতের জন্ত্র রচিত হইয়াছিল এবং কুশীলব (গায়কগণ) কর্তৃক গীতে 
প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়! ইহ! গীতিকাব্য নামে উক্ত হইয়াছে। 

এই গীতিকাব্যের প্রামায়ণ” নাম কে রাখিয়াছিলেন, তাহ! রামায়ণ 
গ্রন্থ হইতে শট অবগত হওয়া! ঘায় না। 

গ্রামায়ণ গীতকাব্র রচগ্নিতা১ মহামুনি বাল্মীকি। তিনি পৌলস্ত বধ 
মামে রাম ও ীতার চরিত সম্থলিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহ! 
রামায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহা রামায়ণের প্রথম সংগ্রহকারকের 
লিখিত মুখবন্ধ ভাগ হইতে অবগত হওয়া যায়) যর্থা-- 

কাব্য রামায়ণং কৃতন্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ। 
পৌলস্তবধ ইত্যেবং চকার চিত ব্রতঃ ॥ ৭1১৪ 

প্রামাষণ রচনাকালে তাহাতে কি পরিমাণ গীত সন্নিবেশিত হইয়াছিল 
এবং তাহার আকার কত বড় ছিল-_বর্তমান প্রচলিত রামায়ণগুলি দৃষ্ট 
তহ। অবগত হইবার উপায় নাই। রামায়ণের রচিত মহাকবি বাল্মীকির 
পরিচন়্ও তাহার রচিত এই কাব্যের ভিতর পাওয়! বায় না ।” 

এইরূপে সব ব্ষিয়ে সনেহ করিগ়্াই মজুমদার মহাশয় তীহার গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছেন। তাহার সংস্কার রামারণ যখন রচন! হয় তখন লিপি আন্ত 
হয় নাই। উহ মুখে মুখেই চণিয্া। আসিতেছিল! পরে লেখাটা খুব চলি! 
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গেলে কোন এক ব্যক্তি সেই.মুখে মুখে বল। জিনিষ সর্গ ও কাণ্ডে সাজান 
এবং আদিকাণ্ডের প্রথম হইতে চতুর্থ এই চারিটি দর্গে রামায়ণের ভূমিকা 
পিখেন। এ সকগ কথায় আপত্তি করার জিনিষ কিছুই নাই। মজুমদার 
মহাশয় উত্তরকাুকে সম্পূর্ণ গ্রন্নিপ্ বলিয়। মনে করেন। উহার নাম যখন 
উত্তর তখন উহ যে রামায়ণের পরে যোগ করিয়া দেওয়া তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে যখন ভূমিক! লেখা হয় তখন উত্তর- 
কাণ্ড যোগ হইয়াছিল কি না? উত্তরকাও যখন যোগ হয় তখন লিপি 
চলিয়াছিল ন! চলে নাই ? মজুমদার মহাশয় কি বলিবেন জানি ন1। কিন্ত 
যে চারি সর্গাকে মজুমদার মহাশয় মুখবন্ধ বলিতেছেন তাহারই মধ্যে ছুরকম 
কথা পাওয়! যাইতেছে । অনেকে মনে করেন আদি মুখবন্ধ গ্রথম অধ্যায়টি 
মাত্ব। উহাও রামায়ণের মুখবন্ধ বলিয়া লিখিত হয় নাই একখানি ক্ষুদ্র 
কাব্য বলিয়! লিখা হইয়াছিল উহাতে একটা ফলশ্রতি আ.ছ। পরে 
রামায়ণে যোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আর 
একবার সংগ্রহের মুখবন্ধ। ছুই মুখবন্ধে বেশ প্রভেদ আছে। একটীতে 
রামের রাজ্যাভিষেকের পরে রামায়ণের আর কোন ঘটনার উল্লেখ নাষ্ট। 
কেবল ভাবম্যংকালের ব্ভিঞ্জি দিয়! অভিষেকের পর রাজ্যের সুখ ও তাহার 
ব্রহ্মলোকে গমনের কথা আছে। আর একটীতে রাজ্যাভিষেকের পর 
মর্বসৈন্তবিসজ্নম্‌। 

রাষ্ট্র রঞজনধৈব বৈদেহাশ্চ বিপর্জনম্‌ 

অনাগতঞ্চ যংকিঞ্চিৎ রামস্ত বনুদাতলে 

তচ্চকারোত্রে কাব্য বালসীকীর্ভগবাননৃিঃ॥ 
স্থৃতরাং এই ২য় মুখবন্ধে সর্ধসৈন্ভ বিসর্জন ও বৈদেহীবিনর্জন এই দুইটা 
ঘটনার উল্লেখ আছে ও উত্তরকাব্যেরও নাম করিয়া দেওয়া আছে। বাল- 
কাণ্ডের প্রথম অধায় ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় একজন সংগ্রহ কর্তার 


লেখা বলিয়! বোধ হয় ন1। একবার যেন রাম পর্টাভিষেকেই রামায়ণ শেষ 
হইয়াছিণ আর একবার তাহাতে উত্তরকাও্ড যোগ করা হইয়াছিল। ইহার 
আর এক প্রমাণ আছে একটা শ্লোক বুকাল মুখে মুখে চলিয়া! আসিতেছে 
তাহাতে রামায়ণ যে রাম প্রাভিষেকেই ইহা! বিশেষরূপে জানী ঘায়। 
আদৌ রাম-তপোবন|দিগমনং হত্বা মৃগং কাঞ্চনম্‌। 
বৈধেহী-হরণং জটামু-মরণং স্ুগ্রীব-সম্ভাষণম্‌। 
বালি নিগ্রহণং মমুদ্রতরণং লঙ্কাপুরী দাহনম্‌ 
পশ্চান্রা বণ-কুস্তকর্ণ-হননং এতদ্ি রামায়ণং ॥ 
রাবণ বধেই রামায়ণ শেষ । তাই উহার নামকরণ হইয়াছিল পৌপস্তা 
বধ। বাড়ীতে যখন রামায়ণ পাঠ হয় তথন সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর 
চুরামপট্টরাভিষেক করিয়া ব্রতোত্যাপন করিতে হয় তাহার প্রয্নোগ পদ্ধতি 
পশ্চিম দেশে (প্রচলিত আছে। প্রথম হইতেই যদ্দি উত্তরকাণ্ড থাকিত তাহা 
হইলে রামের বৈকুঠ গমন দিয়! উদবাপন করিতে হছইত। আবার একট! 
দেখুন এই যে পশ্চিমদেশ ব্যাপী রাম নীলার অভিনয় হয় উনার পেষও ত 
রাবণ বধেঞইবৈকুঠ গমনে নয়। সুতরাং এককালে যে রামায়ণ বলিতে 
রাবণ বধ পর্যন্ত বুঝাইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের বান্াল। 
দেশে একজাতীয় রামায়ণের পুথি পাওয়া যায় উহার লঙ্কাকাও রাবণ বধেই 
শেষ। মন্দোদরী বিলাপ, সীতার অনি পরীক্ষা বিভীষণের অভিষেক, রামের 
অযোধ্যায়প্রত্যাবর্তন'ও রাজ্যাভিষেক সবই উত্তরকাণ্ডে। ইহার ফলও প্র 
এক মুল রামায়ণ রাবণ বধে শেষ । তাহার পর এই পুথিতে অত্াদয়কা্ 
নামে একটা উত্তরের অবাস্তরকাণ্ড আছে, তাহাতে মন্দোপরী বিলাপ হইতে 
সর্বনৈন্ত বিসর্জন পর্যান্ত। 
মজুমদার মহাশয়ের বই পড়িয়া অনেক অনেক কথ| মনে পড়িতে 
লাগিল। মঙ্গুমদার মহাশয় আমা তাহার গ্রন্থের ভূমিকা লেখ!র জন্ত নির্বব্ধ 
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সহকারে অন্থুরোধ ও করিলেন। কিন্তু আমার আরসময়ও নাই মামর্থযও 
নাই যে একটী দীর্ঘ তূমিক লিখি । তবে মজুমদার মহাশয়ের পাণ্ডিত্য 
অধ্যবসায় ও সহিষুতায় ঘুগ্ধ হইয়াছি একথা! আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। 
রামায়ণ ঘটিত জটিল প্রশ্নদমূহ মীমাংসা! যে একজনের দ্বার! বা এক পুরুষে 
বা! একদেশে হইবে ইহা! অসম্ভব। অনেক দেশের অনেক লোকে অনেক 
শত বংসর ধরিয়! পরিশ্রম করিগে অনেক প্রশ্নের মমাধান হইবে) অনেক- 
গুলির একেবারে সমাধান হইবে ন|। ধিনি যতটুকু আগাইয়া দিতে পারেন 
ততটুকুই লাভ। মজুমদার মহাশয় কতকদুর আগাইয়! দিয়াছেন। তাহাকে 
আমরা ধন্তবাদ করি। 


শ্রুহরপ্রসাদ শাস্্রী। 


বিষয়-সৃচী 


প্রাথম অধ্যায় 
উপক্রমণিকা! 
রামায়ণ হিন্দুর বর্গ, রামায়ণ মহীকাবা, রামায়ণ ইতিহাস, রামায়ণ কল্পতর 
মদৃশ। 4 ১৪ পৃঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


কাব্য ও কবির পরিচয় 
বানায় ঝান্সকীর পৌলন্তাবধ, রচনার পরিমাণ অজ্ঞাত, বাম্মিকীর আশ্রমস্থান। 
৫৭ পৃঃ 
তৃতীয় অধ্যায় 
রামায়ণ আদি কান্য ও বান্সিকী আগি কবি কি না? 
ব্চির, বান্সিকী আদি কবি নহেন, রামায়ণের রচন! আদি রচনা নহে।  ৮-১১ 
চতুর্থ অধ্যায় 
রামায়ণের সমাজ ও রামায়ণের কবির সমসাময়িকতা 
কবি তীগার চিত্রিত সসাজের সমসাময়িক, কৃত্তিবাদের কল্পনা, রামায়ণের প্রতি 
শিক্ষিত সমাজের অসশ্রদ্ধার কারণ, বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে কৃতিবাসের প্রঙ্াব অধিক 
কেন, কবির সমমাময়িক সমাজ, সংগ্র্ককারের কাধ্য, সন্তবা। ১২১৯ পৃঃ 
পঞ্চম অধ্যায় 
রামায়ণের ছন্দ ও রচনারীতি 
আধুনিক অনুষ্টপ, বৈদিক অনুষ্প, যাস্কের মত, খক্বেদে অনুষ্টগ ইলা, ধকৃবেদে 
অনুষ্টপ শব, প্লোক শবের উৎপত্তি, ছন্দ, রচনা ও ছন্দ বিচার, বৈদিক রচনার 
পরিবর্তন রীতি, চলিত ব্যাকরণের অনুগ।সদ লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত, বাংলা রচনায় পরিবর্তনের 
্ান্ত, পরিবর্তনে লক্ষোর বিষয় গরিবর্তনের ফল। ২৯৩৯ পৃঃ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


রামায়ণে আর্ধপ্রয়োগ 
আধগ্রকৌগ রচনার কাল নির্ণয়ের বিশেষ উপায় নহে, কালিদ।নের আবপ্রমৌগ, 


আধপ্রয়োগন্থার। রচনার বিচার | ৪০৪৫ পৃঃ 
সপ্তম অধ্যায় 
রামাঞ্জণের উপাদান 
নারদ কথিত রামায়ণের উপাদান__ ৪৬৫৫ পৃঃ 
অষ্টম অধ্যায় 
রামায়ণোন্ত ঘটন| সমুহের ব্যাপ্তিকাল। ৫৬৬৭ পৃঃ 
নবম অধ্যায় 


রামায়ণে বাল্সিকীর রচনার পরিমাণ কত? 

বাল্সিকীর পুর্ব্বেও রামারণ ছিল কি? গদ্মপুরাণোন্ধত ম্ৌক সংখ্যা, মহাবিতাষার 
মত, রানারণে।ক্ত গ্োক সংগা প্রক্ষিপ্ত বিচার, প্রহ্ষিপ্ত নির্দেশের হেতু, ইলিয়ড কাব) 
প্রাক্ষপ্ত রচনার পরিমাণ, রামার়ণের হন্তলিখিত টীকার সংখ্যা, রামায়ণের কাল বিচীরে 
মতভেদ, মতভেদের কারণ প্রক্ষিপ্ততা, স্াষযুগের সমর্থনযোগ্য বিষয়, লৌকি কথুগের 
সমর্থনযোগ] বিষয়, রামায়ণের রচনার স্তর, শ্লোক সংখ্যার বিচার, রামারণের বিভিন্ন 
সংস্করণ, বিভিন্ন সংক্করণের সর্গ সংখ্যা, রামায়ণের উৎকৃষ্ট নংস্করণ, প্রণৃম নংগ্রহকারকের 
বাধ্য, উত্তরকাগ্ুকারের কাঁধ্য, উত্তরকাণ্ড আলোচনা, সর্গ হাসনুদ্ধির কারণ, কৃত্রিম 
রচনা প্রঙ্গেপের হেতু, ত্রটির একটা দৃষ্টান্ত । ৬৮৮৮ পৃঃ 


দশম অধ্যায় 
রামায়ণ প্রক্ষিগ্ত রচন! 
আদিকাও প্রক্ষিগ্ত কি না, অবভারবাদ প্রক্ষিপ্ত। অবতারবাঁদ কল্পনা কতপ্রাচীন, 
্রাঙ্গণ গ্রন্থে অবতারবাদ, রামায়ণে অবতার প্রসঙ্গ, মানব অবতার কল্পনার সময়, 
দশরখের চরিত্রে বিরোধীতীব, মপন-ভন্মের বৈদিকভাব, বামন অবতার কল্পনার মূল 
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উপাদাম, নিরুক্তকারগণের মত, গয়ামাহাস্মোর উৎপত্তির মূল, এতরেয় ত্রাঙ্গণের মন, 
শতপথ ব্রাহ্মণ ও অস্যান্ত ব্রাহ্মণের মত, রুত্ত্ উমা সম্পর্ক প্রাচীন নহে, কুমার কথা বৈদিক, 
সগর কথায় প্রক্ষিপ্ত অংশ _বানুদেব, কপিল প্রভৃতি শঞ্ষের বিচার, সমুদ্র-মন্থনের বৈদিক 
উপাদান, মরুংউৎপতির মূল, ইন্-অহল্য! সংবাদ প্রক্গিপ্ত, জাতি বিদ্বেষভাব প্রাচীন 
নহে, বিষুপুরাণ, ভাগবত, বোদ্বেষী বৌদ্ধদিগের কার্ধা, কুমারিল ভষ্টের প্রতিবাদ, 
হ্ধার কম্ঘাগমনে কুমারীলের মত, পরিবর্তন হেতু অসাম্জন্ত, এ সন্বদ্ধে বৈদেশিক মত, 
পুরাণের মত, যোগবামিষ্ঠ, শব পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত, দক্ষযন্জের হাব প্রাচীন, বরুণধনু 
হরধনু নহে, বিশবামিত্র-বসিষ্ট কথ।, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ নাম নহে, উপাধি, অপ্তধি বসিষ্ট, 
বুদ্ধ ও বিশ্বামিত্র, পরশুরাম পরাজয় প্রক্গিপ্ত, অন্যান্য কাণ্ডের কথা, জাবালির শান্তিকবাদ 
পরক্ষিপ্ত, উত্তরকাণ্ডের কথ:। ৮৯১২৩ পৃঃ 


একাদশ অধায় 
প্রক্িগ্ততায় ক্ষতি কি? 


জাবালির উত্ভির ফল, অবতার কথার ফল, রামায়ণ নাকি অশ্লীল গ্রন্থ, মেকেপ্পী 
অঙ্কিত রামের বাল্যজীবন, আালৌচনা, সত্য উদঘাটনের চেষ্টা, প্রন্দিপ্ত রচনা সহজে ধর! 
পড়িবার কারণ-_ ১২৪ ১৩৮ পুঃ 
ভ্বাদশ অধ্যায় 
রামায়ণ কথার প্রচার 


মহাভারতে রানাযণ-কথার প্রচার, যোগ বাসিঠে রামারণ-কথা, বৌদ্ধ নাহিত', লক্কাবতার 
সুত্র, দশরথ জাতক, বৌদ্ধ সাহিত্যের দুই একটা কথা, বৌদ্ধ রামায়ণ, পুরাণে রামায়ণ কা, 
অধ্যত্ম রামাযণের কথা, অস্থান্ত রামায়ণ, অদ্ভুত রামীয়ণের কথা, কাব্যে রামায়ণ কথা ও 
রামায়ণের টাকা, উপনিষদে রাঁম কথা, স্মৃতিগ্রন্থে রাম-কথা, প্রাদেশিক ভাষায় রাম-কথা॥ 
দ্রাবিড় রামীয়ণ, জৈন রামায়ণ, প্রাদেশিক রামারণের প্রচারক।ল, ভারতের বাহিরে, 
রামায়ণ কথার প্রচার, যবন্ধীপের রামারণ “রামকবি", যবন্বীপের “কাণ্ড, বালীদ্বীপের 
রামায়ণ, ব্রদ্ধ-রামায়ণ “রামযৎ” শ্ামের রামায়ণ, ইলিয়ড ও রামায়ণের উপকরণ 
এক কিনা, চীন-ভাধায় রামায়ণ কথা, পারস্য ভাযায় রামায়ণ, ইউরোলীর ভাষায় 
রামায়ণ । ১৩৯-১৭৪ পৃঃ 


সমাজ আলোচ্ম্বা 
প্রথম অধ্যায় 


রামায়ণের গ্রতিহাপিকতা 
ইতিহাদের সংজ্ঞা, রামায়ণ ইতিহাস নহে, রামায়ণ আখ্যান, রামায়ণযুগ-ধর্শের 
ইতিহাস, অলীক ও অনৈতিহাসিক বর্ণনা সববদাই তাজা, কবির কাব্য ইতিহাস নহে. 
এতিহীলিকের বিচার্য বিবরণ, কবি সকল সময়ই তাহার সমসাময়িক অঙ্কিত করেন না, 
কবি ভবভৃতির অঙ্কিত চিত্রে যুগ সস্তা, ভারতের ইতিহাস নাই এ কথ! অলীক, কাবা 
হইতে প্রতিহাসিক তত্ব সঙ্কলনের উপায়, সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রণালীর দোষ গুণ, আরোহ 
প্রণালীর দৃষ্টান্ত, হুইলারে আলোচনা, আলৌমনার আঙান। ১৭৭-১৯৩ পৃঃ 


দ্বিতীয় অধ্যার 

রামায়ণের সমাজ ধম 
গুক্ক ব। পণ প্রথা, শুত্রযুগের বাবস্থা, মতভেদ, মহাভারতে কন্ত।পণ, স্থতির মত, 
স্বাভাঙ্িক পণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, স্বয়স্থরের নিন্দা, বেদে অভিভাবক সম্মত 
বিষাহ--পুত্রগ্রস্থে নগ্রিকা বিবাহ, বাঁলিকারপক্ষে বর নির্ববাচণ অস্বাভাবিক, বেদে 
নির্বাচনের আভাস ও বিভিন্ন মতের আলোচনা, সীতা রামের পিতৃকৃতপত্রী, স্বয়ংবধ 
পাশ্চাতারীতি, বিচার আলোচনা, ভারতীয় নাহিতে; স্বয়গ্বর প্রথা, বিবাহের বয়স 
রামায়ণে রামের বয়স, যোগ বাশিষ্টে রামের বয়ন, সীতার বয়স জনকের মুখে, সীতার 
বয়ন সীতার মুখে, কৌশল্যার মুখে রামের বয়স, সীতার উক্তি ও কৌশল্যার উক্তিতে 
বিরোধ, বিরোধের মিমাংস। বিবাহকালে সীতার বয়স, আলোচনা ও: সামঞ্রস্ত, 
মহাকবির অঙ্কিত সীতি। চিত্র, যৌবন বিবাহ ছিল কি না, পুব্ববর্তী বৈদিক ও গরবস্তী 
নুত্রঘুগের কথা, বিধবার অবস্থা, বিধবার বৈধব্য অবস্থা, বৈদিকযুগের কথা, শুন্রযুগে 
বৈধব্যাচরণ কাল, স্মৃতির ব্যবস্থ। বিধবার ব্রহ্মচযণ, মগ্ুবিবাহ, একাধিকবার হইতে পারে 
না, পুনভূঃ বিচার, বাইবেলে দেবরাধিকার, দেবর ভাকুর পার্থকাচিস্তা কত প্রাচীন? 
বৈদ্দিকযুগে দেবর-ভাস্ুুর, মনুম্থৃতিতে দ্েধর ভাস্বর, মহাভ।রতে দেবর-শাম্থর। রামায়ণে 
ব্রাতৃজায়ার প্রতি সম্মান, ক্ষেত্রজ পুত্র, সধবায় ও বিধবায়, রামায়ণ দেবরাধিকারের 
আভাস, অপরাধ প্রকাশের পর দণ্ড বাবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, অবরোধ প্রথা, ষকবেদে 
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অবগুঠঠন, রামায়ণে অবগষঠন প্রথা, অযোধ্যা অবগুষ্ঠন প্রধা, লঙ্কার অবরোধ প্রথা! 
মহিলাগণের পৃথক ধান বাহনের ব্যবস্থা, মহাভারতের কথা, অবরোধ প্রথ বিদ্যমানতার 
কারণ, বহু বিবাহ, বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, ঝকবেদে সপত্ী গীড়নমনর, রাঁমায়ণে 
বু বিবাহ, ধর্মসৃত্রে নিষেধ বিধি, অন্ুলোম বিধাহ, অস্তেষটিক্রিয়া, গৃহে মৃত্যু প্রায়শ্তিত্বাঠ 
নহে, বাশি মরা দৃষ্য নহে, বর্গ প্রাপ্তি বিশ্বাস, অগ্নি প্রবেশ বা সতীদাহ-প্রধা, সহমরণ 
প্রথা, পতির সহিত জীবিত দগ্ধ হওয়| কি পাতিব্রত্য, গৃহনত্রে ফকমন্্রের অপপ্রয়োগ, 
বেদমন্্রের বিপরীত ব্যাথা, স্পার্ত তুটাচার্যের খকমন্ত্র পরিবর্তন, সইমরণ ধন্মের অঙ্গ 
কেন? মহাভারতে সহমরণ প্রসঙ্গ, মাদ্রীয় মহমরণ অগ্নি প্রবেশ নহে, মনুর বিরুদ্ধ 
মত, কালিদাস ও বাণতট্রের মত, উত্তরকাণ্ডে মরণ, পুরাণে অগ্নি গুবেশ কথা 
১৯৪--২৬৮ পৃঃ 


তৃতীয় অধ্যায় 
সামাজিক ভ্রিয়। ও অনুষ্ঠান 

জাতক কণ্ম, পুত্র স্বরলাভের হেতু, “পুত্নাম নরক” কল্পনা আধুনিক, বৈদিক সাহিতোর 
মত, নামকরণ। উপনয়ণ, টাকাকারের ব্যাখ্যা, অনুবাদকগ্গণের ব্যাখা, বেদে উল্লেখ 
অভাব, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও উপনিষদে উপনয়ণ, শতপথ ব্রাক্মণের উত্তি, উপনিষদের আভাম, 
রামায়ণের আলোচনা, উপবীত ব| বজ্ঞহৃত্র, বজ্ঞসত্রের গ্রাচীনতা, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রপ্ত 
নিবীত, প্রা্ীনাবীত ও উপবীত, কীলপুরুষের যজ্ঞশত্র, আহিকতত্বের উক্তি, সুত্রকার- 
গণের ব্যদস্থা, স্মৃতির বাবস্থ! ও তাহার কারপ, বিবাহ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ। বিবাহে কন্তা- 
পক্ষের প্রস্তাব ও পাত্রপক্ষের অনুমৌদন, বরানুগমন, বংশাবলী ও বংশ গৌরব কীর্তন, 
বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালী, কন্তা সম্প্রদান, বিবাহের বয়, বিবাহের জোট কনিষ্ঠ বিচার, 
অগ্রজ-ঙ্ঘন সূত্র স্মৃতিতে নিন্দিত, বিবাহ রীতির প্রাচীসতা ও অসমীচীনত| বিচার, 
বিবাহের প্রাচীন ইতিহাস, সঙ্গ বা সাঙ্গ, পারিবারিক নঙ্গ, সঙ্ব সঙ্গ, যুগ্র-দঙ্গ, মাতৃ' 
বাঁচ্যা পরিবার, পিতৃবাচ। পরিবার, মহাভারতের দমাজ আলোচনা, সীতা ও উত্তরার 
বিবাহ্‌ রীতি, অনুষ্ঠান বাহুল্য ক্রমবিকাশের পরিচায়ক, হুইলার সাহেবের মত আলোচনা, 
বরবধু অন্যর্থনা, নগর সজ্জা, বধূবরণ, অভিষেক, রামায়ণের উপবাস অনশন নহে, 
ব্রাহ্মণ গ্রস্থে উপবাদ, উপবান সঙ্বন্ধে লাঃ়নাচাযোর মত, উপবাস দিনে আহীর ব্যবস্থা" 
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স্থতির উপবাস অনশন, রামের অভিষেক সংঘম, অগিযেক উপকরণ, অভিষেক প্রণালী, 
অভিষেক উৎসব, মৃতের অস্ে্িকিয়া, শবানুগমন, চিতাশযা। অগ্নিদাহেরধকম, অগ্নি 
সৎকার, বৈদেশিক মতের প্রতিবাদ, তর্পণ, অশোচ ধারণ, শ্রদ্ধা ঝা শ্রাদ্ধ, মহীভারতীয় 
যুগ্নের অস্ত্্টিকিয়া, অস্থি মংগ্রহ, অষ্টকা, পিও, “গয়।” উল্লেখ, নবাগ্রয়ণ পুজা বা 
নবান্ন, যজ্ঞে, বজ্ঞাগ্রি রক্ষা, অশ্বসেধ হজ্জ, রামারণ ও মহাভারত--তুলনা। বিবিধ যজ্ঞ. 
পৃত্রেষ্টি যজ্ঞ, বেদে গর্ভসপ্চার সুক্ত, বঞ্ে স্ত্রীর অধিকার, বাস্তু শাস্তি, বলি, প্রত্যুপবেশন, 
প্রায়োপবেশন_ ২৬৯--৩২২ পৃঃ 


চতুর্থ অধ্যায় 

সমাজের দেবতা 
রামায়ণের দেবতা, দেবতা জ্ঞান, দেবত! অর্থ-দীপ্তিমান, বেদে দেবতা শব, প্রথম 
দেবতা শ্ষা ও চন্দ্র, খকবেদে পৰ্ধত, নী বৃক্ষ প্রভৃতির স্তুতি, আদিম দেব-ভাব, বেদে 
তেত্রিশ দেবতা, ৩৩৩৯ দেবত” দেবতীয় অবিশ্বাদ, যাস্কের মত ব্রিদেবতা, শতপথ ব্রা্গণের 
দেবতা, এতরেয় ব্রাঙ্মোণের দেবতা, খকবেদের দেবতীগণ, খকবেদের ্ত্রীদেবতাগণ, 
অদিতি--আকাশ, আদিত; মাতা, ধকবেদের দেবতাগণ সম্বন্ধে মামশ্রমীর মত, বেদের 
বিঞু। ব্রিদেবতার বিকাশ, রামায়ণের দেবতাগণ, কৈকেরীর প্রার্থনায় দেবতার নাম, 
কৌশল্যার মুখে দেবতার নাম, লক্ষ্যের বিষয়, হনুমানের প্রার্থনায় প্রণম্যদিগের নাম, 
রামায়ণ সমীজের উপান্ত দেবত| কে? নারায়ণের উৎপতি ও বিকাশ, হুর্যোপাসনার 
প্রভাব, শুষবংশীয়ের হুষেগাপাসন। স্বাভাবিক, রামের সুষেঠাপাসন।, রামাণের সমাজে 
ত্রিদেরতীর উপাসনা, বেদে স্ষ্টিকর্ত। বিষয়ক চিন্তা, রামায়ণে ঈশ্বর জ্ঞনের অভাব, 
রামায়ণের যুগ কর্ম-যুগ, পরবর্তী যুগ যুক্তি-যুগ ও ভক্তিযুগ, ত্রহ্ষ! রামায়ণী যুগের দেবতা! 
নহেন, বেদে ব্রদ্ধ! শব, ত্রন্ষের ক্রমবিকাশ, ব্রন্ষের প্রজ্ঞাব লুপ্তির কারণ, শিব কথা, 
শিবের ক্রমবিকাশ, আধুনিক উপনিষদে রুদ্র-শিব, মহাভারতের তোত্রশ দেবতা, শাস্তী 
মহাশয়ের নির্দেশ, শিব কি অনাধ্য দেবত।, লিঙ্গপূজা, বৈদেশিক মত, লিঙ্গপুজার ইতিহাস, 
আফ্রিকায় লিঙ্গপূজা, খ্রীষ্টানের ক্রুশ ও লিঙ্গপুজা, উপনিষদের আভাস, বামনপুরাণ, 
ভারতে লিঙ্গপূজা প্রচলনের দম, মুস্তিপূজা, ললিত বিস্তারে মুক্তি কথা, বৃহদব্্ পুরাণে 
ভগ্বব্তী আরাধনা, দেবীনাগবতে ভগবতী আরাধনা, দেবী তাগবতে দেবীগুজা, ূর্গার 


1৬০ 


উৎপততি। ধক্‌বেদে ছুর্গাস্তোত্র, হজুর্ব্বেদে দুর্গাস্তোত্র, উপনিষদের কথা, হৃত্রযুগে দেবী 
কথা, মহাভ।রতে দুর্গান্তোত্র, পুজা স্বস্ত্যয়ন মানমিক, তীর্থ ও তীর্থ পুণা-৩২৩-৩৭৩ পু 


পঞ্চন অধ্যায় 


আহার্যা ও আহার 

খাদ্ধ নীমগ্রী, সাধারণ খাগ্ভ, আধণসমাজের খাদ, ধান্য ও তঙুল, খক্বেদে ধান ও 
যব, ধাঁন্যের চাষ প্রধান খা, অন্নভাত ব্যগ্রন, আতিথ্যের উপকরণ, তিল তৈল, মীংস 
ভোজন, ভক্ষ্য পশুর মাংস, অভঙ্ষ্য মাংস, নিয়মের ব্যভিচার, গৌহতা। পাপ, গো 
দেবতা পুজ্য, শাস্ত্রে গোবধ ও গে! মাংসের কথা, খকবেদে গোঁআদঘ্য না ঝা অবধ্য, 
যুর্ব্রেদে গো অদ্রা, তৈতিরীয় আরণ্যকের মত, রামারণে গো, পাঁণিনি ঘোদ্প অতিথি, 
রামায়ণে গো-উপঢৌকন, রামায়ণ ও পাঁণিনি, পাণিনিতে পূর্ববর্তী ভাব কেন?, বৌ 
বিপ্লবে কিরূপে পুনরায় গোহত্যা অনুষ্টিত হইয়াছিল, মদ্যপান, রামায়ণে সুরার ব্যবহার, 
সুরা উৎপত্তির অনার গল্প, শুর! দৃণ্য, হুর! সম্বন্ধে দশরথের উক্তি, সুরা সন্বদ্ধে লক্ষণের 
উক্তি, ভরতের আতিথ্য নৎকারে সুরা, রামের মধুপান, মধুর দূর ব্যাখ্যা, সুগ্রীবের মধুবন, 
উত্তরকাণ্ডের রামচরিত্র, সরা সম্বন্ধে রামের উক্তি, প্রক্ষিপ্তভাব, বাভিচারের ক্রমবিকাশ, 
অন্তান্য সমাজের খাগ্ধ, খধিদিগের খাগ্য, বানরদিগের খাদ্ধ ও পানীয়, রাক্ষনদদিগের 
ভোজন-_ ৩৭৪-_-৩৯৮ পৃঃ 


ষষ্ঠ অধ্যার 


সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ 
নিদ্র।তঙ্গের সময় ও অনুষ্ঠান, প্রাতঃকৃত্য, অগ্নি-হৌত্র ও হৌমাগ্রি রক্ষা, গুরজনের প্রাতি 
বাবহার, স্বেহাম্পদের অপীর্ববাদ, প্রণামের নানারীতি, অতিথির অভ্যর্থনা, করমর্দন প্রথা, 
আলিঙ্গন, শঙ্ঘনাদ ও দুন্দূভি ধ্বনি, পুরী প্রদক্ষিণ, রাজা ও খধির সাক্ষাৎকার ও অভ্যর্থনা 
রীতি, উপঢৌকন, সম্মানের তারতমা, স্ত্রীর মম্মান, বিলাপের রীতি, শপথরীতি, শয়নবিধি, 
তৃণ আশ্রয়, বাঁমপদ স্থাপন, আমোদ প্রমোদ, অক্ষত্রীড়া। বড়িশ, পুরুষের স্নানে স্ত্রীলোকের 
বাবহার, পুরুষ পাচক ৩৯৯-৮৪১০ পৃঃ 
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সপ্তম অধ্যায় 
শাস্ত্ান্থশাসন 


৭ বর্মপান্_স্ৃতিশান্্। মনুর প্লোক, মনুস্থৃতি, অনুলামনের আবশ্যকতা, অগরাধ ও দর 
কবস্থা, অবৈধ কাধোর তালিকা গোজাতির সন্মানঃ গাপ বাবসা» দেবতার নিন্দ! অপরাধ, 
ব্যতিচার, জগ্সি পরীক্ষা_ ২১১-৪২৭ পৃঃ 


সকলকে 





রাম।য়ণের সমাজ লেখ।য় নিরত কেদরনাগ। 


রাধায়ণের সমাজ 


নল 
প্রথম অধ্যায়! 
সবুর 


উপক্রমণিক1 ) 


কত হৃগ ব্গান্তর পূর্বে তমসার পুণাতটে মহাকবি বালীকি তাহার 
অপূর্ব বীণায় বে তান তুদিয়াছিলেন, আজিও এই ভভিশপ্র ভারতের 
নরনারীর তাপিত প্রাণে নেই তান-কয়-সমদ্ষিত অমৃত মধুর গীতি-কথা 
পরম শান্তি দান করিতেছে। 

সে রাম নাই, দশরথের অযোধ্যা কোথায়, কোন কালে রেগুকণায় 
পরিণত হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু কবির অমর নাম, আর তীহার নিত্য 
নূতন, অমৃতসান্দিনী রামায়ণ কথা । যতদিন জগতে হিন্দুর অস্তিত্ 
বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এই রামায়ণ কথাও হিনু নরনারীর মনে অসীম 
বিশ্বাসের সহিত অচল অটলভাবে প্রতিষ্টিত থাকিবে । 


হ্‌ রামায়ণের সমাজ । 


রামায়ণ হিন্দুর প্রাণের জিনিপ, পরম আরাধা দেবতার স্থানীয়, 
সুখে ছুঃখে হিল নরনারী প্রাণারাম রামায়ণের অমৃত রস পান 
করিয়া ভাত্মার তৃপ্তি বিধান করিয়। থাকেন এবং 
দৈনন্দিন ভীবনের চর্মফল জাভ হইল, মনে 
করিয়া বিমল আত্মগ্রাদ লাঁভ করেন । 


রামায়ণ হিন্দুর 
ধন ্রস্থ। 


রামায়ণ মহাকবি বাব্ীকির লীনাময়ী কল্পনা প্রস্থত অপুর্ব রসাত্মক 

মহাকাবা-_-জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বা জগতের আধি সভ্যতার জা 
নিকেতন আর্ধাভূমির আদর্শ সভ্যতার প্রত্যঞ্চ ইতি বিয়া ভিন্দু 
নরনারী রাখারণকে এরূপ সম্মানের চক্ষে দর্শন বরেনা। রামায়ণ 
আপনার বিপুল গর্ভে হিন্দুজাতির আপর্শকে মহান হইতে মহানে, উচ্চ 
হইতে উচ্চে গ্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুকে সেই পরহ ও রন আদশের 
ক্কে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে, ইঞ্জিত করিতেছে, উপদেশ 
গ্রদান করিতেছে । 

প্রঘুকুত রীতি চগ্ি আই | 

প্রাণ ঘা খরু বচন না বাই॥” (তুপমাদ।ান) 


ধনীর নীতিপরায়ণ হিন্দু এই ইঙ্গিত, এই আহ্বান বা উপদেশকে 
বর্ের ইঙ্গিত, ধঙ্ষের আহ্বান ও ধর্মোপদেশ বিয়া গ্রহণ করিতেছে । ধন 
হিন্দুর প্রাণ, ধর্ম হিন্দুর ধ্যান; তাই রামায়ণ ছ্নদির প্রাণের জিনিন 
এবং ধ্যানের দেবতাঁ। তাই হিন্দু নরনারী রামার়ণের পু্তা ও রামায়ণ 
চট্চাকে স্বীয় স্বীয় গারথস্থা ধর্মের অঙ্গ বলিয়। মনে করিয়া থাকে । 

কিন্তু রামারণ কি শুধু হিন্দুর ধর্মগ্রস্থ বলিয়াই পরিচিত? তাহা 
নহে। ইহা শুধু হিন্দুজাতির মহত চরিতাবলী ও উচ্চ নীতি-উপদেশ 


উপক্রমণিকা । ৩ 


স্থলিভ ধর্ম গ্রন্থ নছে। ইভা এক ধিকে বেমন সুবিপাল হিন্দুজাতির 
ধর্ম ও নীতির গভীরতা প্রদর্শন করিতেছে, অপর 
দিকে সেইরূপ হিন্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন 
ও তাহার বিমল ঘশঃ-মৌরভ বিকীরণ করিতেছে । ভারতীয় সাহিভোর 
পতিভা ও গৌরবের আলোকে আলোকিত ভইরা ইহা বিশ্বসাহিতোর 
অপরাগর শ্রেষ্ঠ ও মহামূত্য বূররাজির সঙিত তুলনায় একখানা বিশিষ্ট 
মহাকাব্য বনিয়া শ্রদ্ধা ও পুজা গ্রহণ করিভেছে। 





রামারণ যহাকাব)। 


ঝাদায়ণ শুধু ভারতের নহে, জগতের একখানা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য । 
কাব্য হইলেও ইহ। কোন এক বুগের ভারতীয় আর্য ও অনার্ধ্য জাতির 
রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সনাজনীতির প্রতাক্ষ ইতিহাস) 
ভারতীয় আর্ধ্য ও অনার্য সভ্যতার বিরাট মানদণ্ড। 

কাবা কর্নার স্থষ্টি হইনেও কল্পনা বে প্রকৃত স্থষ্টিকে বা দেশকাল- 
গাত্রকে অতিক্রম করে না, ইহা অস্বীকার করা বাইতে পারে না? স্বপ্ন 
নন দ্রষ্টার চিন্তার বাহিরের কোন অনৃ্পূ্ব অপ্রত্তঙ্গ পণার্থের কল্পনা 
এরিতে অননর্থ, করিও সেইরূপ তীভার কল্পনাকে অবাস্তবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পাবেন না। 


নাদায়ণ ইতিহাস । 


'আকাশকুন্থু কল্পনায় উপনীত হইতে হইলেও আকাশের সহিত 
এবং কুম্থুমের সঠিত পরিচয় থাকা প্রায়াজন। ইহার পর এই কল্পন। 
এই ছুই পদার্থের সামগ্তরম্যে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য হইয়া প্রকান্তি 
হইতে পারে-_ইহা অসম্ভব নহে। সুতরাং রামারণ কাব্য হইলেও তাহা 
ইতিহাস; বিরাট হিনদজাতির সমাজ, ধর্খু ও সভ্যতার প্রাচীনতণ 
ইতিকথা । 





৪ রামায়ণের সমাজ । 





রামায়ণ ধর্ধ-গরন্থ, রাঁধায়ণ মহাকাবা, রামায়ণ ইতিহাপ ; রানারণ হিন্দুর 

চক্ষে কল্পতরুসদৃশ । ধশ্মপিপান্থ হিন্দু নরনারী তাহাতে বাহা চায়, পিপান!ৰ 

তৃপ্তি বিধান করিয়া! তাভা পার | এই গ্রন্থ হইতে আম- 

রাও তাহা দেখাইব; আমরা দেখাইব, রাঁদায়ণ প্রকুতই 

কল্পতরু সদৃশ । আমরা এই কল্পতরু সদৃশ রামারণের 

নিবিড় শাখা পল্পবাভান্তর হইতে অমৃত ফল চয়ন করিতে চেষ্টা করিব । 

সহ্ৃদয় পাঠক, সেই অমৃত ফলের রসাস্বাদনে আপনাদের অতীভ-জাতীয় 

জীবনের প্রকৃত এতিহাসিক তত্বের অন্তবেএ৪ কিছু পাইয়াছ্েন মনে 
করিলে-পবিশ্রথ সার্থক মনে করিব । 


রামায়ণ 
কল্পতক সদৃশ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
লা 


কাব্য ও ক্রি পরিচয়) 


ইঙ্াকু বংশীয় অযোধাগতি রাজা দশরথের জোস পুত্র রান। এই 
রামকে আশ্রয় করিরা বে কাব্য রচিত ইইয়াছিল, তাহার নাম রামায়ণ। 
রামায়ণ গীতের জন্য রচিত হইয্বাছিল এবং কুণীলবগণ 
(গাথকগণ ) কর্তৃক গীতে গ্রচারিত হইয়াছিল বণিয়। 

চা গীতিকাব্য নামে উক্ত হইয়াছে। 
এই গীতি-কাবোর “রামায়ণ” নাম কে রাধিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণ 

বাঝীকির. গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া বায় না। 

পৌঁস্ত্য বধ। রামায়ণ গীত কাব্যের রচয়িতা, মহামুনি বান্সীকি। 
ভিনি পৌ্স্তাবধ নামে রাম ও মীত। চরিত সম্বলিত কাঁবা রঠনা। করিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহা রামায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহা! রামায়ণের 


প্রথম সংগ্রহ কারকের লিখিত মুখবন্ধ-ভাগ হইতে অবগত হওয়া যায়। 
যথা 


রামায়ণ । 


“কাব্যং রামায়ণং কৃত্সং সীতায়াশ্মরিতং যহৎ। 
পৌলস্তাবধ ইত্যেবং চকার চরিত ব্রতঃ।৮ ৭1১1৪ 
রামায়ণ রন! কালে তাহাতে কি পরিমাণ গীত সন্নিবেশিত হইয়াছিল 
এবং তাহার আকার কত বড় ছিল,_বর্তদান প্রচলিত রামায়ণগুলি দৃ্ট 
রঙনার পরিমাপ. তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। রামায়ণের 
অন্ঞাত। রচয়িতা মহাকবি বাল্ীকির পরিচয়ও তার রচিত 
এই কাব্যের ভিতর হইতে অবগত হওয়া যায় না। 


ঙ৬ রামায়ণের সমাজ । 


বর্তনান সময় ভারতের নানাস্থানে া্মীকিরাল রণ জি যে সকল 
রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার সম্পূর্ণ অংশই বাল্ীকির রচনা নহে । 
বোধ হয় যাহা আদি রচনা বলিয়া দাবীর ঘোগা, তাহাও সন্দেহের 
বহিভূতি নহে। 
এই সন্দেহজনক রচনার ভিতর ও রামায়ণের কৰি বাল্মীকির বিশে 
পরিচয় কিছু নাই । 
রামায়ণ লিপিবুগে কাণ্ড ও সর্ণে শুঙ্খলিত হইয়াছিল । আদিকাণ্ডের 
প্রথম হইভে চতুর্থ__এই চারিটা সর্গে রানারণের ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে । 
বাশীকির. এই ভূমিকাভাগ হইতে অবগত হওয়া বায় থে মহাকবি 
হাশ্রদ স্থান।  বালীকির আশ্রন ছিল, তমসা নদীর তীরে এবং দেই 
তদসাতীর ছিল জাহবীর অদূরে অবস্থিত। বান্মীকি স্বীয় আশ্রন হই 
বহিগত হইয়া শিষ্য ভরদ্াজ সহ তথায় গিয়াছিজেন। 
“জগাম তমসা তীরং জাঙ্রব্যান্্ বিদুরিতঃ।৮ ৩1১২ 
রামায়ণের আর এক স্থলে বান্মীকির আশ্রমের উল্লেখ আছে) তাহা 
অধোধ্যাকাণ্ডের ৫৬ সর্মে। রা বনে গমন করিয়া চিত্রকুট পর্বতে 
বাল্সীকির আশ্রমে উপনীত হন । 
ততস্তৌ পাদচারেণ গঙ্ছন্তো সহ সীতয়া। 
বমাদাদেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্॥ ১২ 
র্ ৯ রর 
ইতি সীতাঁচ রামশ্চ লক্ষণন্চ কৃতাগ্জলিঃ 
অভিগম্যাশ্রমং সর্দ বাজীকিমভিবাদয়ন্‌ ॥ ১৬ । ২। ৫৬ 
রান চিত্রকুটে ঘাইয়! এই বাল্মীকির আশ্রদের নিকটেই কুটীর নির্মাণ. 
করিয়। বাস করিয়াছিলেন । এই স্থানেই ভরত আদিয়া রাঘকে অনোধায় 


কাব্য ও কবির টা 1 ৭ 


দিরাই রাও জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । রঃ স্থানে টা রামকে 
তমসা নদী অতিক্রম করিয়া। আদিতে হ্ইয়াছিণ। সুতরাং এই চিত্রকুট 
প্রদেশেরই এক অংশে মহষি বালীকির আশ্রম ছিল। 

এইরূপ সামান্ত পরিচয়-আভাস বাতীত রামায়ণের আর কোন স্থলে 
বান্মীকির অন্য কোন পরিচয় নাই । আধুনিক রামায়ণগুলির পরিশিষ্ট ভাগে 
উত্তরকাণ্ড' নাষে বে কাগুটা যুক্ত আছে, তাহা একেবারেই বান্মীকির 
রচিত নহে। এ কাণ্ডে বান্ীকি এএং উর আশ্রমের বর্ণনা আছে। 
তাহা নিঃসনেহ পরবর্তী করনা বছিয়া, তাহার আলোচনা এখানে 
পরিত্যাক্ত হইল । 


71৯) 


রামায়ণ আদিকাবা ও বান্সীকি আদি কবি কিনা? 


রামায়ণ আদি কাব্য এবং তাহার রচয্মিত। মহধি বালীকি আদি কবি-- 
এই ছুইটী কথাই ছুইটী সতাসিদ্ধান্তের স্টায় ম্মরণাতীত কাল ইইতে আমাদের 
দনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে । এইরূপ বিশ্বাপ আমাদের 
মনে এবং সমাজের মনে জাগ্রত থাকিবার বে কোন কারণ নাই, 
তাহা নহে; প্রচলিত রামায়ণগুলিতেই এই দুইটী কথা শ্শষ্টাক্ষরে স্বীকৃত 
হইয়াছে । লঙ্কাকাণ্ডের সর্বশেষ মর্গে (১৩০ দর্গে) এই ভুষ্টটী কথা, 
এইরূপ ভাবে আছে 
“ধ্ধযং বশসামাযুঘাং র্রাজজাঞ্চ বিজয়াব্হম্‌। 
আদি কাব্য মিদং চার্যাং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম ॥৮ ১০৫ 
এই গ্লোকটী দ্বারা স্পষ্টই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বে, প্রাচীন ( কবি) 
বান্সীকির রচিত এই দে কাব্য (রামায়ণ), তাহা আদি কাবা। 
এই শ্লোকটার বিষয় নিঝিষ্টভাবে চিন্তা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে 
যে ইহা কবি বাল্মীকির বু পরবর্তী কালের কোন 
লেখকের লেখনী প্রস্থত। 
কোন পদীর্থকে “আদি” বলিয়া অভিহিত করিবার ভিতরই বহর 
অস্তিত্বের ইঙ্গিত বিগ্ভমান আছে, কেননা একাধিক পদার্থ বিদ্যমান না 
থাকিলে আদি, অর্থাৎ প্রথম বা দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্থান নির্দেশ 
হইতে পারে না। 


বিচার। 


রামায়ণ আ(দিকাব্ায ও বাল্মীকি আদি কবি কিনা? ৯ 


চিত উজ দু বাকি বা “আদি কৰি বান্মীকি। নির্দেশে 
বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে । জগতে একজন মাত্র কবি ঘতদিন 
থাকেন, ততদিন কেহ তাহাকে “আদি কৰি, বা। প্রথম কবি? বলিয়া নির্দেশ 
করে না) করিবার প্রয়োজনও হয় না। কোন কবিকে তাহার 
সমসাময়িক কবি বা লেখকগণ পপুরাকবি” বা প্রাচীন কবি, বণিয়া 
নির্টেশ করিতে পারেন না। বনু পরবর্তী লেখকগণ বন পূর্ববর্তী 
কবিকে বা কবিদিগকেই “প্রাচীন” বা পুরা” বিশেষণে বিশেষিত 
করিতে পারেন । সুতরাং রামায়ণকে আদি কাবা বলিয়া এবং বান্মীকিকে 
“পুরাকখি” বাঁ “আদিকবি” বলিয়া যে নির্দেশ করা হইয়াছে__তাহা থে 
বান্মীকির নিজ উত্তি নহে বা সমসাময়িক কোন লেখকেরও উক্তি নহে__ 
ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। 

এই নির্দেশ পরবর্তী কোন কবির নির্দেশ হইলেই যে রামায়ণ 
আদি কাবা ও তাহার রচঘ়িতা বান্মীকি আপি কবি হইতে পারেন না, 


এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া বাইতে পারে না। ইচার বিচার 
প্রয়োজন | 


বিচার করিতে গেলে দেখা বার, “ভাগবত” কার বান্মীকিকে আদি 
কবি বলিয়া স্বীকার করেন. নাই । তিনি ব্রহ্মাকে 
আদি কবি বণিয়া অভিহিত করিয়াছেন । বথা 
“তেনে ব্রহ্মহ্ছদায় আদি কবয়ে।” 
ভাগবতকার স্থষটিকর্তী ব্রন্মাকে কি অর্থে আদি কবি কল্পনা করিয়াছেন, 
আমরা তাহার এতিহাসিক বিচার এখানে করিব না; এস্থলে কেবল এই 
বলিয়াই এই উক্তি গ্রহণ করিব যে-_ভাগবতকার বখন এই গ্লোকটা প্রচার 
করিয়াছিলেন, তথনও বাল্মীকি ঘে আদি কবি, এই বিশ্বাম জনসমাজে 


বাচ্মীকি আদি 
কবি নহেন। 


১০ পামায়শের সমাজ । 


প্রচলিত ছিল না; শরগব। .কিলেও তাহা তেমন প্রতিষ্টালাভ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। * 
আদি কৰি ত্রক্গা “কন পুথক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, 
তাহার উল্লেখ আমরা “কন £স্থ দেখিতে পাই না। রামায়ণের রচনার 
রামায়ণের রচনা. পদের “কান কাব্য গ্রন্থও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় 
আদি রচনা নহ। নাই । "আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই যে 'রামায়” 
আদি কাব্য হইবে, এ 'ন্"9 অনেকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। 
বহু মনীধী ব্যক্তিই ধাসায়দেত সরল সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিয়া ইহাকে কাব্য 
সাহিত্যের আদি র5নার নিদ্শন বলিতে কুষ্টিত। এরপন্থলে ইহাই মনে 
হয় যে, রামায়ণ রহনার প্মল্ল ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কাব্য রচিত হওয়। 
মম্তব। তাহা কাল-নিপ্লনে নট হইয়াছে, কিন্তু সেই দকলের বু উপকরণই 
রামায়ণ ও মহাভারত গ্রহাত তহয়াছে। 
যাহা হউক, দ্াকলি ৮নীকি যে খুব প্রাচীন কবি, সে বিদয়ে সনে 
নাই । আবিষ্কৃত লস্কুত ক বাসমুছের মধ্যেও যে রামায়ণ আদি কাব্য 
প্রচুর মত ভেদ থাকিলে 5 এবা এ কথা স্বীকার করিতেছি। 
৯. স্থষ্টির উৎস যাহার নিকট ক্বহ্িত তিনি কবি, ৃষ্টির উপকরণ দিনি যোগাইয় 
থাকেন তিনিও কবি, কষ্ট কহ::* করিই ; এই হিসাবে ব্রঙ্গাকে কৰি বলা হয় নাই তে? 
বাল্ীকির নামে যে হ্স্কুত রাদাঃত ছচারিত আছে, তাহাতে কিন্তু এই ভাবের আভা 
আছে। যথা, বাঙ্ীকি বলিয় 
"রামায়ণ: তত বসং ব্রদ্মহতৎঙ্ষীরধাবূৎ ॥ 


নারদা%: ০৭ দাস্ত ক্রদান্মম হদিস্থিতম্‌। 
ত২ দল, ওগণো লৌকে নিঃশেষমবতিষ্টতে 1” ২২। ২৭ দর্গ। 















পরে নারদের অন্তরে গাঁকিয়' ক. আমার (বালীকির) হাদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। 


রামায়ণ আদিকাব্য ও বাল্ীকি আদি কবি কিনা? ১১ 


নিম্নের উদ্ভট শ্লোকটার কোন এ্রতিহাদিত লা না থাকিলেও ইহা 
বাল্সীকিকে প্রাচীনতম কবি বাঁ আদি কধি বিয়া এক বচনে কবি শব্দের 
প্রয়োগে তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছে, ব্যানে উস্থবে কৰি শব্দ দ্বিবচনাস্ত 
হইয়াছিল, অতঃপর দণ্ডির আবির্ভানে বি শব্দের বহুবচন ষ্ট 
হইয়াছিল । 
জাতে জাগতি বাল্ীকৌ কবিরিহা ভিধাহভবৎ । 
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবযন্তহ; ₹ষ্ডিনি ॥৮ 
এই নকল উক্তি যে বু পরবর্তী কল্প৭: -€, তাঁতা বলাই বানুল্য। 


টি 








চতুর্থ অধ্যায়। 
টিতে 
রামায়ণের সমাজ ও রামায়ণের কবির সমলাময়িকত1। 


মহর্জি বাল্মীকি রাম জন্মিবার বটি সহস্র বংসর পুর্বে রামায়ণ রচনা 
করিয়া রাখিয়/ছিলেন--এই আর একটা মিথ্যা সংস্কার বনু বঙ্গদেশীয় হিন্দুর 
মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । অশিক্ষিত সমাজ এই অলীক কথাকে 
অলৌকিক মনে করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; প্রাচীন সংস্কারাবদ্ধ 
শিক্ষিত সাজ অলীকতা বা অনৈতিহাপিকতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া 
ভক্তিভাবে এ বাণীর প্রতি নীরবে সম্মান প্রদর্শন করিয়। থাকেন। নবা- 
রুচির শিক্ষিতগণ কিন্তু এই উক্তিকে অলীক, অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক 
বলিয়! উপেক্ষা করিয়া থাকেন । 

বাস্তবিক পক্ষে এই সংস্কারের কোন মুল নাই। বাল্মীকি রচিত 
রামায়ণের ১ম সর্গটী পাঠ করিলেই অতি স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যাইবে 
কৰি ভীহার চিত্রিত বে, বাল্ীকি বে সমাজের যে যে আদর্শ নরনারীর 
সমাজের সমদানয়িক। চরিত্র সমষ্টি লইয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহারা সকলেই বাল্মীকির সমকালে জীবিত ছিলেন এবং ইহাও অবগত 
হওয়া যাইবে ঘে পিতৃসত্য পালনান্তে রাম যখন অধোধ্যায় প্রত্যাগমন 
করিয়া অবোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য পরিচালন করিতেছিজেন, 
মহর্ষি বান্মীকি সেই সময়, এই রামচরিত বা! রামায়ণ রচনা করিয়াছিছেন। 


সমাজ ও কবির দমসাময়িকতা | ১৩ 


৬োশোশশীশাশাশিশশাশাশীশীশীশাশাশীশীশীপশাশীাীপাশশাশিশাশিশাশিশাশাশীশাশীশাীপীশীপাশিশাপিশীশীশীশীশসি 


আমরা পুর্বব অধ্যায়ে যে ছুইটা মিথা সংস্কারের আলোচনা করিয়াছি, 
তাহাতে দেখাইয়াছি, সেই সংস্কারগুণির বীজ রামায়ণের ভিতরই কোন 
প্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়া শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনে অনীক ভাব জাগাইয়া 
রাখিবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিল। এ স্থলে কিন্তু সেরূপ অবস্থা নহে। 
রাম অপেক্ষা রামায়ণের পূর্ববন্তিতার__এই যে অলীক, অসম্ভব ও 
অনৈতিহাদিক উক্তি--এই উক্তির উৎপত্তি স্থান মহর্ষিক্কত রামায়ণ 


নহে; আর্য রামায়ণের কোন স্থলেই এরূপ অসম্ভব উক্তি বা টিভির 
আভাস নাই। 


এই অলীক উক্তির প্রচারক, বাঙ্গালী কৰি কৃত্তিবাস ওঝা! । রি 
পাঠক কৃত্তিবা ওঝার পদ্য রামায়ণ হইতে এই অলীক, অসম্ভব ও 

কত্তিধদের .. অনৈতিহাসিক সংস্কার লাভ করিয়াছেন যে, রাম 

কল্পনা। জন্িবার ষাইট হাজার বংসর পূর্বে রত্বাকর নামক 
দ্য * বাল্দীকি নাম গ্রহণ করিয়! রামলীল! লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 

অলৌকিকতা ধর্মপ্রাণ জাতির নিকট কোনকালেই অশ্রদ্ধার বিষয় 
হয় নাই; আজও তাহা হইতেছে না । তাই ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী 
কবির এই কল্পনাকে প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ 
করে নাই। 

কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে যাইয়া মহাকবি বাল্সীকির দোহাই 
পিয়াছেন সতা, কিন্তু তিনি অনেক স্থলেই মুল কাব্যকে দূরে রাখিয়া 
রামা়ণের প্রতি শিক্ষিত চলিয়াছেন। কেবল যে ক্ত্তিঝাসই মূল কাব্যকে 
সমাজের তশরনধার কারণ। অবহেলা করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, তাহা 
* রজার হার উপাধ্যানটা কৃত্ধিবাস পারষ্ঠ ভাষায় লিখিত নিজাম ডাকাইতের 


গল্প হইতে গ্রহণ করিয্াছিলেন। এই নিজাম ডাকাত সাধু উপদেশে নিজামদ্দীন আউলিয়! 
নামে খ্যাত হইঘাছিলেন। ইনি দিল্লীর নিজামদ্দীন আউলিয়া নহেন। 








১৪ রামায়ণের সমাজ । 





নহে) কৃত্তিবাসের স্তার ধিনি যখন রামায়ণ লিখিতে বমিয়াছেন, তিনিই 
তখন চিন্তার অবসর পাইলেই-_বাল্মীকিকে উপেক্ষা করিয়াছেন; পর্ধ 
বনু অলীক অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক কথা স্ব স্ব গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন । 
এইরূপ কারণেই বঙ্গীয় পাঠকগণও বান্দীকির বামায়ণের প্রন্কৃত বিষয় 
হইতে ক্রমে অনেক দূরে সরিয়। পড়িয়াছেন। এবং মূল বান্দীকির 
রামায়ণের এতিহাসিক সত্যকে এখন সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া 
থাকেন। বাঙ্গালার গৌরব কৰি কৃত্তিবাসের উপর এইরূপ অভিযোগ 
আনয়ন *করিয়াও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব-কবি কৃত্তিবাস 
বঙ্গনাহিতোর অঙ্গে যে কমনীয় ভূষণ সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা বঙ্গলাহিত্যের অক্ষয় সম্পর। কৃত্বিবাসের রামায়ণোক্ত 
ধারনার চিত্রগুলি বাঙ্গালীর রক্ত মাংসের প্রভাবে গঠিত। 
কত্তিবাসের প্রভাব কৃত্তিবাসের নীতিকথা, কৃত্তিবাসের উপদেশ, 

অধিককেন? বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, বাঙ্গালীর মর্দকথ। ) কৃত্তি- 
বাসের ধর্মকখ!, বাঙ্গালীর গৃহধর্শের সারকথা। কৃত্তিবাস দেবশিল্পী 
বিশ্বকন্মার স্ঠায় বাক্জীকির কল্পিত মূল ভারতীয় মূর্তিগুলিকে আপন 
হস্তে লইয়া স্বাধীনভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপনার জাতীয় ছাচে 
ফেলিয়া বাঙ্গালীর প্রাণের মুন্তি--ঘরের জিনিস-নিত্যকার গৃহধর্মের 
বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন) তাই বাঙ্গালী সে চিত্রগুলিকে যথার্থতঃ 
আপনার হৃরয়ের ধন, গার্হস্থ্য জীবনের সহচর ও ধর্মাজীবনের পথ 
গ্রদর্শক বলিয়া মনে করেন। কৃততিবাসের রাম সীতা, বান্সীকির রাম্‌ 
সীতার সহিত ভুলনীর না হইলেও বাঙ্গালীর হৃনয়ে সেই রাম-সীতা 
লক্্মীনারায়ণরূপে বিরাজমান । এইজন্যাই-_বাঙ্গালীর নিকট জগতের বরেণ্য 


মমাজ ও কবির সমলাময়িকতা । ১৫ 


পেপাপাসাপিস্পিি 


কৰি বান্সীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাসের গৌরব অধিক, বাঙ্গালার সমাজে 
কৃত্তিবাসের প্রভাব অসামান্ত । 

বান্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনায় বাঙ্গালীর নিকট ভিত আদর 
আর একটী কারণে অধিক। বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাম সাধারণের অতি 
সহজ-বোধ্য সরল বাঙ্গালায় তাহার “অমৃতকথা” প্রচার করিয়াছিলেন 
এই হিদাবে ভারতের কবি বান্সীকির ভাষা স্বল্প শিক্ষিতের নিকট 
ছুপ্রবেন্ত | ইহা অশ্রদ্ধার কারণ না হইলেও অনাদরের একটা প্রধান 
কারণ। 


এইরূপ কারণেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বান্সীকি রামায়ণ অপেক্ষা 
তুলমী দাসের হিন্দি রামায়ণ, তামিল ভাষীদিগের নিকট কৰি কুম্বনের 
তামিল রামায়ণ, জৈনদিগের নিকট জৈনস্থরী হেমচন্দ্রের জৈন-রামায়ণ অধিক 
আদরণীয়। 

এইবার প্রকৃত প্রস্তাবের অন্ুদরণ করা যাউক | রাম জন্মিবার ষষ্ঠ 
সহস্র ৭ৎসর পূর্বের রামায়ণ দিখিত হইয়াছিল__এ কথা বাল্ীকির রামায়ণে 
নাই। বাল্সীকির দস্থ্যত্বের অলৌকিক কাহিনীও 
বাল্সীকি-রামায়ণে নাই । কবির পরিচয় মূল রামায়ণে 
অতি সামান্য যাহা আছে, তাহা আমরা! “কাব্য ও 
কবির পরিচয়” শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; 
এইক্ষণে কে.ন্‌ সমাজের সমসাময়িক চিত্র লইয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছিল 
তাহারই আলোচনা করিব । 

রামায়ণের প্রথম সর্গে আছে, একদা তপ ও স্বাধ্যায় নিরত মুণিপুক্নব 
নারদকে মন্তাষণ করিয়া মহষি বান্মীকি জিজ্ঞাসা করিছ্েন ৮ 








কবির সমসাময়িক 
সমাজ। 


১৬ রামায়ণের সমাজ । 
কো ন্বশ্মিন্‌ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কম্চ বীর্ধাবান্‌। 
ধর্মজশ্চ রৃতজ্ঞন্চ সত্যবাক্যো ঢুত্রতঃ॥ ২ 
চারিত্রেণ চ কো যুক্ত; সর্বভূতেধু কো হিতঃ। 
বিদ্বান কঃ কঃ সমর্থস্চ কশ্চৈক প্রিরদর্শনঃ॥ ৩ 
আত্মবান কো জিত ক্রোধে দ্যুতিমান্‌ কোহন্সুয়কঃ। 
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোধস্য সংযোগে ॥ ৪। ১। ১ 
অর্থ-_মম্প্রতি এই ভূনগুলে কোন্‌ ব্যক্তি গুণ্বানূ, বীধ্যবান্‌, ধর, 
দতাবাদী, দৃঢব্রত, চত্রত্রবান্, সর্বভূত হিতকানী বিদ্বান, সমর্থ, 
প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতচক্রাধ, দীপ্তিবান এবং সমরে দেবভারও 
ভয়জনক? 
মহর্ষি বাল্ীকি নারদের নিকট এইরূপ একটা আদর্শ চরিত্র গে!কের 
বিষয় জানিতে চাহিলে দেবধি নারদ অধোধ্যার তৎকালীন নরপতি মহাবান 
রামকেই সেই সমস্ত গুণের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করেন এবং সংক্ষেপে 
সাহার কার্যাকলাপ-_রামের বাজাভিষেকের প্রস্তাবনা হইতে আরস্ত করিয়া 
বনে গমন, মীতা হরণ, রাবণ বধ, রামের পুনরায় অবোধ্ায় আগমন ও 
রাঙ্গা গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা-_বর্ণন করিয়া শেষ বলিলেন-_ 
পালয়ামাস চৈধেমাঃ পিতৃবনুদিতাঃ প্রজাঃ। 
অধোধ্যাধিপতিঃ শ্রীঘান্‌ রামো দশরথাত্মজঃ ॥ ৯০ ৯। ১ 
অর্থ--দশরথাত্মজ অযোধাপতি শ্রীমান রাম এইরূপে রাজা লাভ করিয়া 
সম্প্রতি পিতার স্তায প্রজাপালন করিতেছিলেন। * 
* 'পালগানাদ' অতীত কাবা বিপদ হইলেও রমার টকাকারনণ 
বর্মান কালের অর্থ করিয়াছেন। 'পাল্ামাস” শ্টাকে ভাহারা আর প্রযোগ বলিয়া 
মনে করেন। ফলতঃ এই ১ম সর্গে রাম সন্ন্ধে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্ত--এই তিন 





সমাজ ও কবির সমসাময়িকতা । ১৭ 


০১১শিশশিশশশিশাশীশীশী টিটি শীশীশীশাশীশাশিশী শশা পিশাশাশিশাশশিপাশাশাশিশাপা ০২০৯, 


এই নারন-বাল্ীকি সংবানের আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্টই অবগত 
ভওয়। বায় বে, নারদ খন বাল্ীকির আশ্রমে আসিয়া বাল্সীকির নিকট 
রানচরিত কীর্তন করিয়াছিলেন, তখন রাম চতুদ্দশ বর্ষ বনবাস ক্লেগ 
অতিক্রন করিয়া আদিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পিতার 
শ্রায় প্রজাপালন করিতেছিলেন । 
নারদের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়াই বান্সীকি রামচরিত 
রচনা করিতে আরম্ভ করেন। নুতরাং আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের এই 
পাঠ দ্বারা রাম ও রামচরিতকার বাল্মীকি যে একই সময়ের লোক এবং 
ভিনি বে তাহার সমসামরিক সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত করিরাছিবেন, তাহ! 
স্বীকৃত হইতেছে। 
কিন্তু আদিকাণ্ডের এই বিবরণ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে-_বিচারসহ বলধা গ্রাহথ করিরা লইবার মত উপাদান ইহাতে পাওয়া 
যাক বাইবে না। তাহার প্রধান কারণ, এই রচনা মহাকবি 
কাযা? বান্ীকির নিজস্ব নহে। রামায়ণের শ্লোকাবলী সংগ্রহ 
করিয়া দিপিযুগে বিনি রামায়ণকে কাণ্ডেও সর্গে বিভক্ত 
করিয়া গ্রস্থাবদ্ধ করিয়াছিলেন, এগুলি তাহারই স্বকপোলকল্পিত উক্তি । 
আমরা রামায়ণে বর্নিত যুগকে অতি প্রাচীন যুগ বলিয়া মনে করি- 
তেছি; সেই স্ুপ্রাচীন যুগে লিপি-প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল না; বেদের 





গ্রোকের ক্রিয়াপদ বর্তমান কালের । ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯* শ্লোকের ক্রিয়াপদ অতীত কালের 
এবং ৯২, ৯৭, ৯৮ গ্োকের জ্রিয়াপদগ্ুলি ভবিস্যতকাল বাচকরপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অপরপক্ষে 'পাঁলয়ামান' শব্দটাকে ইংরেজী “প্রেজেন্ট পারফেক্ট” রূপেও ধরিয়া নেওয়া 
যাইতে পারে। একযুগের লেখাকে অন্য যুগের বলিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া পুরাণকারের! 
অধিকাংশ পুরাগ গ্রন্থেই এইরপ ক্রিগ্কাপদের গৌল করিয়াছেন। 

৩ 


১৮ _ রামায়ণের সমাজ । 


সপপাশপাপাশিসিপিসিপসাশাশাশাশাশীশীশি 





বিভিন্ন ব্রাঙ্মণ গুলিও তখন রচিত হয় নাই। বেদের মন্ত্রমমূহ তখন শুনিয়া 
গুনিয়। শিক্ষা করিতে হইত এবং সমাজ শাসন-বিধি জনগণের স্থৃতিতে 
পোষিত হইত। এই জন্যই খক্‌, য্জুঃ, সাম প্রভৃতি এখনও ক্রোতি' এবং মন, 
পরাশর প্রভৃতি রঘাজ-বিধি গুপি “্থৃতি' নামে পরিচিত হইয়া থাকে । 

শ্রতিস্থৃতির স্তায় রামচরিত ব1 “পৌলস্তাবধ” কাব্যও মুখে মুখেই রচিত 
হইয়াছিল। তারপর, লিখন বিজ্ঞান প্রচণিত হইলে, তাহা সংগৃহীত হইয়। 
গ্রন্থাকারে নিপিবন্ধ হইন্জাহিন | নিধন প্রানী সনাজে প্রচপিত হইবা মাত্রই 
বে রামায়ণ গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নই? শিখন প্রণাণী প্রচ- 
লিত হইবারও বহু শতাবী পরে__সন্তবতঃ খৃঃ পৃঃ ওর্থ হইতে প্রথম শতাকীর 
মধ্যে কোন এক সময়, কোন অজ্ঞাত নানা, অথচ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি, এই 
গীতকাবোর জন-মুখে রক্ষিত শ্লেকাবলী বতদুর মন্তব সংগ্রহ করিয়া এবং 
স্থানে স্থানের অপূর্ণ অংশ নিজে রচনা করিয়া দিয়া, তাহাকে সর্গে ও কাণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন । 

এই সংগ্রহকর্ত। কবি ঘে একজন বোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, বে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । তিনি যে মুখবন্ধ দ্বারা বাল্মীকি রামায়ণকে জন সমাজে 
্রস্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার দেই মুখবন্ধই বর্তমান প্রচণ্তি 
সংস্করণ গুণির প্রথম ভাগে বিত্তন্ত, দেখিতে পাওয়া বায়। 

এই প্রতিসংস্কারক কবি, বালীকির ষন্পূর্ণ গীত গুপিই যে সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা! আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না) 
তিনি বাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, নিজ কল্পনার আশ্রয়ে তাহা তিনি 
পূরণ করিয়া লইঘাছিলেন। আমাদের অন্থমানের প্রমাণ আমরা! 
*প্রক্ষিপ্ত বিচার” শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচন! করিতে চেষ্টা করিলাম। . 


এই কবিই প্রথম বান্মীকির রচন!কে মর্গে ও কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
প্রচার করিয়াছিছ্ছেন। তিনি পৌলস্তাবধ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া ছয়টা কাণ্ড 


রামায়ণ গ্রথম প্রচার করেন । তাহার পর, ধাহার কল্পনা রামাযণকে আরও 
অধিকতররূপে গুরুভার প্রান্ত করিয়াছিল, তিনি তাহার স্বপ্রণীত উত্তর- 
কাওটাও রামায়ণে যোজনা করিয়া দিয়া এবং তাহাতে তাঁহার নিজ 


সমসামরিক বছ ভাব প্রবেশ করাইয়! ইহার প্রাচীন ভাবকে একেবারে 
হেয় করিয়। ফেলিয়াছেন | 


আমাদের এই সকল নির্দেণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে নারদ- 
বালীকি সংবাদের কোন খরতিহাসিক মূল্যই থাকেনা; কেননা, আমরাই 
নারদ-বাল্ীকি সংবাদ সম্বলিত সর্গগুনিকে আদি 
রামায়ণের বহু পরবর্তী যুগের কোন অজ্ঞাত 

নামা করিব রচনা বলিয়া নির্দেশ করিতেছি । 

আমরা ১ম সর্গের ক্লক উদ্ধৃত করিয়া ট্হাই দেখাইয়াছি বে, প্রচলিত 
বান্থীকি রামায়ণে__রামায়ণ বে রানের জগ্মের পূর্বে পিখিত হইয়াছিল, 
তাহার কোন আভাস নাই; বরং তাহা বে বাক্সীকির সমসামরিক ঘটনার 
চিত্র লইয়া রচিত হইয়াছিল, এই সংগ্রাহক কবির সময়ও তাঙ্া স্বীকৃত 
হইয়াছিল। ন্ুৃতরাং রত্বাকর দশ্গার কাহিনীটা থে তখনও কৰি 


বান্ীকির নামেরসহিত যুক্ত হইবার স্থযোগ লাভ করিয়/ছিল না, ইহা 
অনুমান করা অসঙ্গত নছে। 


বান্ীকি বে রামের সমসাময়িক খবি, তাহা রামায়ণের অন) এক স্থীনে 
স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার নির্দেশও আমর! “কাব্য ও কবির পরিচয়” প্রসঙ্গে 
করিয়! আগিয়াছি। এইরূপ প্রমাণকে সমসাময়িক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
যাহারা কুষ্টিত, তাহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য-_আমরা বান্মীকি বা 
রামের ইতিহাস লিখিতে বমি নাই। মহাকবি বান্মীকির রচনা 
বলিয়া যে কাব্য বা মহাকাব্য প্রচলিত আছে, সেই মহাকাব্যে বর্ণিত 
মমাজ ও সত্যতার চিত্রই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি 


মন্তব্য । 


পঞ্চম অধ্যায় | 


রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি। 
পলা 


রামায়ণের দ্বিতীয় সর্গে এইরূপ একটা বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে বে_এক 
নিধাদ কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে নিহত 
করিলে সেই মন্্ধাতী ঘটনা দর্শন করিয়া থষি বাল্ীকির শোকাভিভূত চিত্ত 
হইতে সেই সময় অকন্মাৎ যে শোকন্থচক চতুষ্পাদবন্ধ ও সমান অক্ষর 
সমদ্থিত বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শৌক-নঞ্তাত বগিয়া- শ্লোক-নামে 
পরিচিত হইয়াছিল । 
বান্থীকির দেই প্রথম শ্লোকটা এই-_ 
“মা নিষাদ প্রতি্াং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ । 
যং ক্রৌঞ্চ বিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌।৮ ১৫ ]১|২ 
অকন্মাৎ এইরূপ কথা ছন্দোবদ্ধভাবে তাহার রসনা হইতে 
বহির্ত হওয়ায় তিনি তাহার শিশ্যাকে বঙ্গিলেন_“এই চতুষ্পাদ বন্ধ, 
প্রতিপাদে মমান অক্ষর ও বীণালয়'সমন্বিত বাক্য শোকসময়ে আমার মুখ 
হইতে নির্গত হইয়াছে; অতএব ইহা! গ্লোকই হউক, অন্যথথ না হউক”। 
(ব্গবাসীর অম্বাদ) 
এম্লেও পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এ বৃত্বাস্তটাও বান্ধীকির নিজের 
রচনা নহে; হয় বান্সীকি তাহার সমসাময়িক কোন বাক্তি দ্বার! ইহার প্রচার 
করাইয়াছেন, না হয়, ইহা তাহার বন পরবর্তী কোন অজ্ঞাতনামা কবির 
রচনা । আমরা দ্বিতীয় উদ্তিকেই মমীচীন বলিয়া পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গ্রহণ 


রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি। ২১. 


করিয়াছি। এই রচনা! বাহ্মীকির কোন সমসাময়িক লেখকের হইলে, তাহাতে 
র্ধা সম্বন্ধীয় পরবর্তীযুগের বিশ্বসিত বিষয়ের কল্পনা থাকিতে পারিত না । 

এই প্রসঙ্গে আরও ছুইটী অলীক সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল আছে । 
(১) “মা নিষাদ-'-” এই শ্লোকের যে ছন্দ, সেই অনুষ্টপ নামক প্রাচীন 
ছন্দটা বান্সীকির প্রথম রচিত ছন্দ) (২) শ্লোক-_শোক হইতে উদ্ভৃত এবং 
বান্মীকি তাহার আবিফষারক। 

এই ছুইটী কথার আভান রামায়ণে খুব স্পষ্ট নাই বটে কিন্তু এই বিশ্বাস 
মানুষের সংস্কারের ভিতর খুব দৃঢ়ভাবে আসন সংস্থাপন করিয়া আছে । 

“মা নিষাদ-..” শ্লোকটা বাল্সীকির রচিত নহে__একথা কেহ সাহস করিরা 
বণিতে পারিবেন না। কিন্তু অুষ্টপ ছন্দ ও শ্লোক শব্দের প্রথম প্রচারক 
বে বান্ীকি নহেন, স্ুপ্রাটান বেদত্রয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

“মা নিষাদ...” শ্লোকটা ও রামায়ণের অধিকাংশ শ্লোক অনুষ্টপ, ছন্দে 
রচিত। অনুষ্টুপ ছন্দের রচনাকে প্রাচীন কালে "শ্লোক' বলাহইত। 
রামায়ণেও__ 

পাদবদ্ধোইক্ষরসমস্তন্বীলয়সমন্থিতঃ | 
শোকার্তপ্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥ ১৮|১ 1২ 
এই শ্লোকের “শ্লোক” শব দ্বারা অনু প্‌কেই বুধাইতেছে। 

আধুনিক অনুষ্টুপ ছন্দে ও প্রাচীন অনুষ্টুপ ছন্দে অনেক প্রভেদ। 
আধুনিক অস্টাক্ষর অনুষ্ভের লক্ষণ এই যে__ইহার প্রত্যেক পাে পঞ্চন বর্ণ 

আধুনিক... লঘু ও ষ্ঠ বরণগুরু হইবে; দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ৭ম 

অনুষ্টপ। বর্ণ লঘু হইবে; প্রথম ও তৃতীয় পাদে সপ্তম বণ 
'গুরু হইবে ) অন্তান্ত বর্ণের গুরু-লঘু কোন নিয়ম নাই। যথা___ 
ক্লোকে ফষ্ঠং গুরু জেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্‌ | 
ঘিচতুঃ পাদয়োহবং সপ্তমং দীর্ঘমন্তয়োঃ ॥ শ্রত-বোধ 


২২ রামায়ণের সমাজ । 


এন্থলেও শ্লোক শবে অনুষ্টুপ ছন্দের রচনাকেই নির্দেশ করা 
হইয়াছে। 

প্রাচীন বৈদিক অনুষ্টভের এইরূপ বাঁধাবীধি নিয়ম ছিলন!। বাস্কের 
নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে যে, বেদের প্রচণিত সাতটা ছন্দের অন্যতম (ত্রিপদা) 

বৈদিক অনুষটপ_ গায়ত্রী সহিত অপর একটা শষ্টাক্ষর পাদ সংযুক্ত 
যান্ের মত। হইলেই তাহা অনুষ্টুপ হইবে।১ অক্ষর সম্বন্ধে 
খক্‌ বেদীয় এতরেয ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে--“অক্ষর ছুই এক্‌টার হাস বৃদ্ধির 
জন্য ছন্দ বিগত হয়না” । এই হেতুতে ত্রযস্্ংশদক্ষরা! বিরাট ছন্দকেও 
ইতরের ব্রান্মণে অনুষ্টূপ বলা হইয়াছে ।২ 

খ্বক বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রভাগে অনুষ্টপ ছন্দের অতাব নাই। 
এমন কি, প্রায় দশ হাজার থাক মন্ত্রের মধ্যে ৮৫৫টা মন্ত্রই অনুষ্টপ ছন্দে 

ধকবেদে রচিত। হুতরাং অনুষ্ঠপ রচনা যে বান্সীকির রন হইতে 

অনুষ্টপছনদ। প্রথম নির্গত হইরাছিল-_এই সংস্কার যুক্তিসহ নহে। 
পুরাতন অনুষ্ঠপ ছন্দে রচিত একটা খক্‌ নিষ্নে উদ্ধত হইল | 
ক্েত্রপ্য পতিনা৷ বয়ং হিতনেব জয়ামসি । 
গামস্বং পোষয়িত্বা সনো৷ মৃলাতীদৃশে ॥ খক:৪ | ৪৭ | ১ 
খাক বেদের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন-_অনুষ্টপ ছন্দ কেবল মাত্র দেবতার 
উদ্দেশে গীত-রচনায় ব্যবহৃত হয়। 
এই উক্তির ভিতরও মিথ্যা সংস্কারের প্রভাব বথেষ্ট রহিয়াছে ।.৬ 
১ নিরজ ৭1১২1» ২ উতরের তরাঙ্ষণ ১। ১। ৬ খণ্ড । 

৩ ইতরেয় ব্রাহ্মণে আছে-গায়ত্রী জিপ, জগতী ও অনুষ্টপ ইহারাই সকল 
ছন্দের স্বরূপ। অয ছন্দগুলি ইহাদেরই অনুবর্তা; কেননা! হজ্জে ইহাদের প্রচুর প্রয়োগ হয়। 
বঃ সাঃ পঃ গ্রন্থ ৩। ১৫। ৪ এখানে ব্রাহ্মণের “প্রচুর” কথা, ভাঁন্তকারের “কেবল মাত্র” 
কথার বিরোধী। 





রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি । ২৩ 





অ্ুপের ইতিহাস বিঞুপুরাণেও একটু ব্যক্ত হইন্লাছে। তাহাতে 
আছে-_মুষ্টপ নামক ছন্দ ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম নির্গত হইয়াছিল। 

বোধ হয় এইরূপ উত্তিসমর্থন জন্তই ভাগবতকার ব্রহ্জাকেই আদি কবি 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । 

ইতিহাসের বিচারে বিস্তুপুরাণ পরবর্তী গ্রশ্থ হইলেও বান্দীকির আবি- 


স্কার যে ঝিঞুপুরাণকার স্বীকার করিতেছেন না, বিষুপুরাণ হইতে ইহা 
স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। 


এম্লে আর একটী কথা এই যে, রামায়ণের যে ছন্দের উল্লেখ হইতে 
আমরা অনুষ্টপ শব্টীর ব্যবহার করিয়াছি, রামায়ণের কোন স্থানেই 
ধক্‌বেদে অনুষ্টপ. এই অনুষ্প নামের ব্যবহার নাই! এই 
শব । ছন্দটা প্রাচীন বটে, কিন্তু অনুষ্টপ নামটা কি তত 
প্রাচীন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, রাষায়ণে ছন্দের 
থে বর্ণনাটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুষ্টভেরই বর্ণনা এবং অনুষ্টপ নামটাও 
ধক বেদে আছে ।* সতরাং এই ছন্দ অতি প্রাচীন । 
দ্বিতীয় কথা__স্লোক শব্দের উৎপত্তি শোক হইতে কিনা? 
শোক হইতে শ্লোক শবের উৎপত্তি বিচিত্র নহে। কিন্তু বান্মীকির 
উচ্চারিত--প্মা নিষাদ...” এই শোক-কথা হইতেই যে গ্লোক শবের প্রথম 
ফ্লোক শব্দের. উৎপত্তি হইয়াছিল, এইবিশ্বাস এবং কিন্তাস্তীর মূলেও 
উৎ্পত্তি। যে কোন মত্য আছে, তাহা মনে হয় না। কেন না, 
বেদের বহু মন্ত্রে শ্লোক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে 
.খেক্বেদের একটা মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহ প্রদর্শিত হইল | 
« মিনীহি শ্লোক মাস্যে পর্জন্য ইব্ততনঃ | ৮ 
বেদের নিরুক্তকার যাস্কও শোক হইতে ক্লোকের উদ্ভব নির্দেশ করেন 


৬. ধকবেদ ১০1 ১৩০ | ৪ 








নাই। নিরুক্তকার বলেন__ *শ্রধাতু হইতে উৎপন্ন হেতু শ্রবযোগা 
যাহা--তাহা শ্লোক” । 

আদিম ভাষার অভিব্যক্তি পরবর্তী ব্যাকরণের অনুশ্মসনের অধীন নহে, 
মনে করিয়! যাস্কের নির্দেশকে প্রত্যাখান করিবার কারণ থাকিলেও 
বেদের দৃষ্টান্ত উল্লেখের পর এ সম্বন্ধে 'আর তর্কের অবকাশ নাই। 

রাযায়ণে অনুষ্টপ ছন্দের রন! ব্যতীত আরো অনেক গুলি পুরাতন 
ও নৃতন ছনে'র রচনা! আছে। পুরাতন ছন্দ গুলি বৈদিক ) নূতন ছন্দ গুলি 

ছন্দ অধিকাংশই আধুনিক অর্থাৎ খুষ্টোত্তর যুগের। রামায়ণের 

তিন চতুর্থাংশেরও অধিকভাগ অনুষ্টপ ছনোর রচনায় অধিকৃত, অবশিষ্ট অংশ 
উপেন্তব্া, ইন্দ্র, উপজাতি, বংশস্থৃবিল, মৃগেন্্মুখ, অপরব্জ, পুষ্পি- 
তাগ্রা, আধ্যানকী, রুচিরা, তুজঙ্গপ্রয়াত, অসম্বাধা, বৈশ্বদেবী, প্রহ্ধিনী, 
বসস্তুতিলকা, মালিনী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে রচিত। অনুষ্ুপ ব্যতীত অন্ঠান্য 
ছনের ক্লোক__কোনটার একটা, কোনটার ছুইটা, কোন ছন্দের বাঁ চারি- 
ছয়টা আছে। বংশস্থবিল ছন্দের রচনা কিছু বেণী আছে। 

অনষ্টপ ব্যতীত এই অতিরিক্ত ছন্দের রচনা প্রায় প্রতি সঙ্গের শেষে 
এবং কোন কোন সর্গের মাঝেও আছে। 

এই ছন্দ গুলির মধ্যে অশুষ্টপ খুব প্রাচীন ॥ উদেন্বজ্া ও ইন্্ব্জা 
প্রাচীন, অবশিষ্ট গুলি অর্বাচীন। 

ছন্দ প্রাচীন হইলেই যে রচনাও প্রাচীন হইবে, এ যুক্তি বিচার সহ 
নহে। 

খুব প্রাচীন অনুষ্টপ রামায়ণে অতি সামান্ত আছে । এমন কি, যে “মা 
নিষাদ প্রতিষ্টাং ত্বমগমঃ শশ্বতীঃ সমা:”-_ক্লোকটী মহাকবির মুখ নিতে: 
আদি কবিতা] (বা শ্লোক) বলিয়া জগতে পরিচিত, সেই জগৎ প্রসিদ্ধ শ্লোক- 
টাও আধুনিক অুষ্টুভের নিয়মে রচিত) প্রাচীন নিয়মের অনুষ্টপ নহে। 


রামায়ণের ছন্দ ও রচন! রীতি) ২৫ 


ইহাতেও এইরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় না যে, যে কতিপর সংখ্যক 
প্রাচীন নিমে রচিত প্রাচীন ছন্দের প্লোক আছে, তাহা ব্যতীত রামায়ণের 
অবশিষ্ট রচনা সকলই পরবর্তী কালে রচিত। 
ইহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে ন! বে, আধুনিক কবিও প্রাচীন ছন্দে 
কবিতা গচনা করিতে পারেন) এবং প্রাচীন কবির রচনাও নবীন কবির 
র5না ও ছন্দ কবিন্ব প্রভাবে স্বীয় প্রাচীনতার গৌরব হারাইয়া 
বিচার। . সম্পূর্ণ অর্বাচীন বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে । 
আনরা এপ্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা বুঝাতে চেষ্টা করিব । 
খনতঃ কিপ্রকারে প্রাচীন রীতির অনুষ্টপ গ্লোক সমূহ নবীন 
রীতিতে পরবর্তিত হইতে পারে, তাহা দেখাইব; তারপর বেদসংহিতা- 
বৈদিক রচনার. গুলিচেও যে আধুনিক নিয়মের অনুষ্টপ আছে, তাহ। 
পরিবর্ধন রীতি। দেখাইব ; অতঃপর বাঙ্গালী পাঠকের বোধ সৌকবার্ে 
বাঙ্গাণী কবির বাঙ্গালা কবিতার দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়া বর্তনান বান্মীকির 
রামায়ণে কি প্রকারে ছন্দ পরিবর্তিত হইতে পারে ও হইয়াছে তাহা 
দেখাইব। 
প্রাটীন অনুপ, রীতিতে রচিত খক্‌ সংহিতার যে খক্টা ২২ পৃষ্ঠায় 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আধুনিক অনুষ্টপে পরিবস্তিত করিলে এই লনপ 
হইতে পরে-_ 
ক্েত্রদ্য পতিনা সর্কে হিতনেব জয়ামলি | 
গামশ্বং পৌষযিত্বাহি সনে! মূলাতি চেছুশে ॥ 
ছনের মিলের জন্য এন্লে ২| ১টা অক্ষরের ও শব্দের পরিবর্তন হইল 
মাত্র। খাক্‌ বেদের আর একটা অনুষ্টপ এইকসপ_ রর 
দোমেনানিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী | 
_ অখোনকষত্রাণামেবা মুপস্থে দোম আঠিতঃ | ১০ | ৮৫1২ 


২৬ রামায়ণের সমাজ । 


ইহাকে আধুনিক নিয়মে পরিবর্তন করিলে এইনূপ হইতে প'রে-- 
সোমেন বলিনো দেবা সোমেন পৃথিবী মহী। 
নক্ষত্রাণা ময়ং সোম উপস্থে লোম আহিতঃ ॥ 
সাম বেদের একটা অনুষ্রপ সঙ্গীত এইরূপ 
মতস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রলোব হরিখো মৎনরে। মনঃ | 
বৃাতে বৃষ্ণ ইন্দু বাঁজী সহজ সাতমঃ| উঃ ১২ | ৬ | শেষমন্তর। 
বর্তঘান অনুষটপের নিয়মান্সারে এই মন্ত্রের তিন চরণেই অক্ষরের 
সামগ্রন্ত নাই। কেবল চতুর্থ চরণে আট অক্ষর আছে ও তাহা বর্তমান 
নিয়মেই নিয়মিত আছে | ইহাতে আরো! একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহার 
দ্বিতীয় পাদে বার অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাকে বর্তমান অনুষ্টাভের 
নিয়মে পরিবর্তন করিলে এইরূপ হইতে পারে__ 
মৎস্যপায়ি মহন্তেতৎ হরিবো৷ মতসরোমদঃ 
বৃষ বৃষাহিতে ইন্ুর্বাজী সহস্র সাতমঃ ॥ 
শ্রতিতে বিরাজিত থাকিবাঁর সমর মন্ত্র সমুহের যেরূপ উচ্চারণ ছিল, 
সংহিতা নিবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের সেই উচ্চারণ অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় 
নাই। শ্রুতিতে যাহা “ইন্দ্র বা “ইন্দর উচ্চারিত হইত, সংহিতায় 
তাহা ইন্দ্র শবে গৃহীত হইয়াছে । এইরূপ বনু মন্ত্র দর্লিথিবার 
সুবিধার জন্য ও বুবিবার সুবিধার জঙ্য, কায! পরিবর্তন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। ইহার ফলেই আমরা বেদ সংহিতাতেও আধুনিক 
নিয়মে গ্রথিত অনুপ দেখিতে গাই । আধুনিক নিয়মের অনুষ্প ছন্দে 
কেন গ্রথিত আছে দেখিলেই যে তাহা আধুনিক বলিয়া প্রতিপর 
করিতে হইবে, তাহা নহে | 
যে দেবাস ইহস্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত | 
অন্মভং শর্মা সপ্রথো গবেহশ্থায় যচ্ছত ॥ খক৮ | ৩* | ৪ 





রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি । ২৭ 





এই খকের প্রথন চরণটী আধুনিক ছন্দে গ্রথিত) দ্বিতীয় 
চরণেও “গবেহস্থায়” শবদটী ব্যতীত অপর অংশ আধুনিক নিয়মে 
আছে; এ স্থলে সন্ধি না করিলেই অথবা একটী অক্ষর অধিক বনাইয়া 
গবেতস্থায়, করিলেই আর কোন গোল থাকে না। 
অন্তত্র-_ “বমায় দ্বৃতবন্ধবি জ্জহোত প্র চ তিষ্ঠত। 
সনে! নৈবেঘাযন দ্দীর্ঘনারুঃ প্রজীবসে ॥” খক্‌ ১০ | ১৪ | ১৪ 
এই খকের পনৈবধধাযন্ীর্ঘ” শব্ষটী সন্ধি বিশ্লেব করিয়া দিলে 
সমস্ত খকটাই আধুনিক রীতিনঙ্গত অনুষ্টপ হইবে। যথা 
যমায় গ্বতবদ্ধবি জ্জহোত প্র চ তিষ্ঠত। 
মনো! নেবেধু অযমদ্‌ দীর্ঘনারুঃ প্রজীবসে ॥ 
সাদদেদের নিয় নিখিত সঙ্গীতটাকে বর্তঘান অনুষপ রীতির 
আদর্শ স্বরূপ বিলে, খুব বেশী ক্রুটা হইবে না । 
জাতঃ পরেণ ধর্্রণ। যত সবৃদ্ধিঃ মহাভূবঃ | 
পিতা যত কন্তুপস্তাগিঃ শ্রদ্ধা মাতামনুঃ কবি; ॥ (আগ্নেম়্ ১। ৯ ১০) 
ইহার প্রথন পাদের “ ধর্মণা” শব্দকে " ধর্মেণ ৮ করিলে, ইহা 
ভাষায় ও ছনদ__উভয় প্রকারেই বর্তমান সংস্কৃত রচনার অনুরূপ হয়। 
রামায়ণের বে স্থলেই ব্যতিক্রম পাঠ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই লক্ষ্য 
করিলে এইরূপ পরিবর্তনের আভা পাওয়া যাইবে। এই প্রয়োজনে 
ব্যতিক্রম পাঠগুলিও গ্রন্থের স্থানে স্থানে উদ্ধত হইয়াছে। 
বৈদিক মন্ত্র সমূহে এইরূপ ছন্দের গোল থাকিলেও মন্ত্র উচ্চারণ 
কালে বা লামগান কালে, বৈদিক খধিগণ যে ছন্দ মিলাইয়৷ তাহা পাঠ 
করিতেন বা গান করিতেন, তাহার আভাস ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে। এস্থলে 
ৃ্টান্ত স্বরূপ 'বামদেব স্তোত্রের সাম সঙ্গীতটার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। সামটা এইরূপ-_ 


২৮ রামায়ণের সমাজ । 


পোপাপিসপিিসপাপাপাপিসিসিতসপসপিটসাসপািসিসিপ৫িটিত 


অভীষুণঃ সথীনামবিতা! জবিতৃণাং। শতং ভবাস্থাতিভি ॥ 
এই সামটর প্রত্যেক চরণে আটটী অক্ষর স্থলে দাতটী করিয়া অক্ষ 
আছে; সুতরাং মোটের উপর তিনটসী অক্ষবরই কম । এই তিন 
অক্ষর পূরণের জন্য খক বেদীর তরে ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
পপুরুষ” এই তিন অক্ষ তিন চনে ধখাক্র:ব প্রক্ষেপ করিয়। সামটা 
গাইতে হইবে | এইক্সপ করিলে, সামী হইবে এইকপ-_ 
অভিযু ৭; সধীনাং পু, অবিভা জরিতৃণাং রু, শতং ভবাস্থাতিভিঃ ষঃ। 
(শ্তরের ব্রাহ্মণ_বঃ সাহিত্য পঃ সংস্করণ ৩১৮ পৃঃ) 
এই শ্রুতি মন্ত্র ও সঙ্গীত সমূহের আলোচনায় এবং বাঙ্গালা 
প্রাচীন কবিদিগের হন্তলিখিত গ্রস্থাবীর আলোচনায় আমাদের 
মনে এই স্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে বে, শ্রুতি মন্্সমূহকে 
সংহিতাবদ্ধ করিবার সময়ই__আধুনিক ছন্দ ও রীতি রক্ষার জন্ট--বহু 
শব্দের কারা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 
অনেকে ব্যাকরণের অস্থুধাসনের প্রতি নির্ভর রাখিয়া রচনার 
সময় নির্ণঘ করিতে চেষ্টা করিদ্বা থাকেন; উহ্হা রচনা বিচারের 
উপায় হইলেও নিরদ্কুণ উপায় নহে। খৈদিক রচনার সঙ্গতি 
নির্দেশ জন্য বৈধিক ব্যাকরণ স্থষ্ ভইয়াছিল ; বৈদিক ভাষার 
অপ্রঈলনের পর পাণিনির প্রভাব প্রবর্তিত হইলে, তখন আর কেহ 
বৈদিক ব্যাকরণের অন্রসরণ করিতেন না। ইহা একটা সঙ্গত 
এবং স্ুযুক্তি পূর্ণ মত হইলেও লৌকিক যুগের 
রা সমস্ত লেখকই যে পাণিনির নিয়ম মান্ট 
দৃষ্টা্ঘ। . করিয়া চলিতেন। তেমন কিন্তু দেখাযায় না। 
ষ্টান্ত স্বরূপ এন্বলে পানির পরবর্তী যুগের 
রচিত ধর্ম-ুত্র গুলির কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে. । 





রামায়ণের ছন্দ ও রূচমী রাতি। ২৯ 
পপ ১পাপপসপাসনইপাশাসিসপিসপিসপি 


আপন্তস্ব ধর্স্থত্রের আলোচনায় ডাঃ জর্জবুলার এইরূপ-নিয়ম অমান্যের 
দৃষ্টান্ত বিশেষ করিয়া বেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । বুলার দেখাইয়াছেন__ 
আপন্তস্ব পরবর্থী যুগের স্থঙকার হইয়াও স্থত্র রচনার অনেক স্থলে 
যথেষ্ট স্বেচ্ছচারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন । তিনি অনেক স্থলে বৈদিক 
রীতি উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন, 
কোন স্থলে পাণিনিকে উপেক্ষা করিয়া বৈদিক রীতির মর্য্যাদা -রক্ষ! 
করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে আবার বৈদিক রীতি অনুসরণ না করিয়া 
পাণিনির রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন | 

এইরপস্থরে, র$না রীতি ও বাকরখের অন্তুধামন নীতি লক্ষ 
করিয়। বিচার করিলেই যে নিরাপদে রচনার প্রাচীনতা বা 
অর্জাচীনতা নিবাকরণ করা ঘাইবে, তাহা বলা ধাইতে পারে না। 

বাল্সীকির রামায়ণের সকল রটনাই থে আধুনিক রীতিতে 
রচিত, তাহা নহে; না হইলেও রচনায় সন্দে£ই করিবার অনেক 
কারণ রামায়ণের ভাষায় ও ছন্দে বর্বান আছেঁ। বাল্সীকির ভাষাই 
কিরূপ ভাবে পরিবর্ধিত হইরা বান্মীকির নামেই পরিচিত থাকিতে 
পারে, বাঙ্গালী পাঠককে তাহা! প্রনর্শন ভস্ঠ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছুই খানা কৃত্তিবামী 
রামায়ণের ভাষা ও ছন্দ নিয়ে উদ্ধত করা গেল। বান্সীকির রচনার 
পঙ্গিবর্তনৈর অনুরূপ ইত্তিহাস ইহাতে সুস্পই প্রত্যক্ষ হইবে । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃত্তিবাপী রামায়ণের উত্তরকা্ড অপর 

“তিনখানি পুথি অবলম্বন করিয়া” প্রকাশ 
২৮ করিয়াছেন। এই বিশেষ তে প্রকাশিত পখির 
“মুনিগণের জীরাম সম্ভাষণ” নামক প্রথম অংশ এইরূপ-- 


৫. 096০ 81/0157 : [00010907. 60 208521008, 
6, £5 আহা বি]ছ। 





াপীশািীশীশিাপাশীশাশাাাশীশাশীশীী শশী 





৩০ রামায়ণের সমাজ । 


ত্রেলোক্য বিজরী রাম ছূর্জয় ধনুদ্ধরী। ১ 
দু্য় রাক্ষনে মারি খণ্ডাইল ডর ॥ ২ 
মুনিগণে মেলিঞা বলেন হইল পরিত্রাণ।৩ 
অযোধ্যাকে জাই সনে শ্রীরামের করিতে কলাণ ॥ ৪ 
ত্রিভুবনের মুনি আইলা রানের দুয়ারে । ৫ 
দ্বারী ভিতর ঘাঞা শ্রীত্রামে গোচরে ॥ ৩ 
মাধব নামে দ্বারী ্রন্নানে নোদ্ার মাথা। ৭ 
চতুর্দিগের মুনির শ্রীরানে কহে কথা ॥৮ 
দ্বারীর কথা শুনিঞা শ্রীন্নানের হাস্যবদন। ৯ 
কোন্‌ কোন্‌ মুনি ঠৈন আগমন ॥ ১০ 
শ্রীরামের কথ। শুনিয়া! দ্বারিগণ কহে | ১১ 
সমুদ্র মথনে যেন অমৃত মহে॥ ১২ 
( এইস্থলে দ্বারী ৩২টা পংক্তিতে মুনিগণের নাম কীর্তন করিল ।) 
দ্বারীর বন শুনিঞ্া হাসেন গনাধর 1 ১৩ 
সকল মুনি লইঞ্া কৈল রানের গোচনন॥ ১৪ 
চতুর্বেদ পড়ে মুনি কেহো সাম গান। ১৫ 
বেদ পড়িএ রামের মুণ্ডে দেন দুর্বাধান ॥ ১৬ 
একে একে বন্দিল মুনি সভার চরণ। ১৭ 
আবির্ববাদ নিলমুনি হরধিত মন ॥ ১৮ 
এইস্থলে মুনিগণ রামের বীরত্বের ব্যাখান করিতে করিতে 

লঙ্কার বীরগণের নাম লইতে লাগিলেন এবং ইন্ত্রজিতের সর্বাপেক্ষা 

অধিক প্রসংশা করিয়া ফেলিপেন, গুনিষ়্া। রা বলিলেন-__ 
ূর্য় ইন্ত্রজিৎ ত্রিভুবনে জানি। ১৯ 
আর জত রাজকুমার তাহা নাহি গণি॥ ২০ 


রামার়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি । ৬১ 








পাশাপাশি শিট 


ইন্দ্রজিতের তরে কেহ নহে স্থির | ২১ 

ত্রিভুবন জিনিঞ্টা কুন্তকর্ণের শরীর ॥ ২২ 

মাথা কাটিলে না মরে বৈরী না ধরে টান। ২৩ 

হেনবীর থাকিতে করিলে ইন্দ্রজিতের বাখান ॥ ২৪ 

কোন তপ করিলেক কাহার পাইলেক বর । ২৫ 

সভা থাকিতে বাথান কেনে রাবণ কোউর ॥ ২৬ 

ইন্্রজিৎ সনে আমার নাহি দরশন | ২৭ 

ইন্দ্রজিৎ মারিলেন বীর লক্ষ্মণ ॥২৮ 

মুনিবলে রাম তুমি সংসারের অধিকারী । ২৯ 

তোমাকে অধিক লক্ষণের সংগ্রাম পুরস্করী ॥ ৩০ 
ক্ষ চা সং 

বার বৎসর ঘে ফল মুন নাহি ভক্ষে । ৩১ 

বার বৎসর যে স্ত্রীরমুখ নাহি দেখে ॥ ৩২ 

জিতেত্দ্রি় মহাপুরুষ করয়ে অনাহার | ৩৩ 

হেন: জনার হাথে ছুহার সংহার ॥ ৩৪ 

তাহার বজ্ঞ ভঙ্গ করে যেই জন | ৩৫ 

সেই জনা মরে ছুই রাবণ নন্দন ॥ ৩৬ 

মুনির কথ! শুনিয়া শ্রীরামের তরাস | ৩৭ 

ডাক দিএঞ্া অনিল লক্ষ্মণ আপনার পাশ ॥ ৩৮ 

রাম বলেম্ত আশ্চর্য্য কথা কহিলেন মুনি । ৩৯ 

তুমি কথা কহ ভাই তোমার মুখে শুনি ॥ ৪০ 

জত ছুঃখ পাইল আমি দণ্ডকারণ্যে । ৪১ 

তত ছুঃখ পাইল আমি তোমার কথনে ॥ ৪২ 

রাষের বনে তাক্ণ জোড় কৈল হাথ । ৪৩. 


৩ রমার, সমাজ । 





পিস লন সনম 


মুনির কথা নিখা। নহে শুন নাথ ॥ ৪৪ 

সীতার মুখ দেখিতে আনার কোন্‌ অধিকার | ৪৫ 
নিত্য চরণ নেথালিঞা হই নমস্কার ॥ ৪১ 

হার কেমুব সীতার কিছুনাছি চিগ্ছি | ৪৭ 

ছুই গাছ নুপুরের শব্ধ মাত্র শুনি ॥ ৪৮ 

ফলমূল আনিয়া দিএ ভৌমার আগে । ৪৯ 

ধর বলিঞা ফল মুল দেহ মোর আগে | ৫০ 

ধর বলিঞা ডাক নেহ ধরিএ ততক্ষণ | ৫৯ 
খাইবারে ন। বল কেমতে করিব তক্ষণ । ৫২ 

লক্ষণের বোল শুনিঞা শ্রীরাম বাথে । ৫৩ 

লক্ষণকে কোলনিল প্রতু পসারিঞা! ছুই হাথে ॥ ৫৪ 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন অগন্ত্য নহামুনি । ৫৫ 

মুনির কথা শুনিতে রাম হৈল সাধধানি ॥ ৫৬ 
কৃত্তিবা পণ্ডিতের সরস পাঁচালী । ৫৭ 
উত্তরাকাণ্ডে গাইঞা। পিল প্রথন শিকলি ॥ ৫৮ 

এই রচনাকে প্রকৃত কৃত্তিবাসের রচন! বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিবৎ ১০০৯ বঙ্গাৰার ও ১৫০২ শকাবার হস্ত নিখিত 
ইথান! পুথি দৃষ্টে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন | ইহার ভাষা ও ছন্দের 
বিষ পরে আলোচনা! করিব । পংক্তি সংখ্যাগুলি আমাদের নিজের, 
তাহ আলোচনার সুবিধার জন্য প্রদত্ত হইল। 
পরিষদের প্রচারিত গ্রন্থের আদর্শ পশ্চিন হঙ্গের। আঁদাণের 

নিজ গ্রস্থাকারে বে হস্ত পিবিত ৩ খানা উত্তরকাণ্ড আছে, 
তাহার একথানা হইতে ঠিক এ অংশই--কোনরূপ সংশোধন না করিয়া 
নিয়ে উদ্ধৃত করিলন | 


রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি। ৩৩ 


রাম সম ক্ষেত্রি নাহি ভুবন 'তিভর 1 ১ 
ছুর্জর রাক্ষল মারি থণুহ্থিল ডব্প ॥ ২ 
মুনিগণে বোলে র্লামে কৈল পরিত্রাণ । ৩ 
আমা জবাইর বরে রান হওক কল্যান ॥ ৪ 
অগন্ত আনি প্রধান যথেক মুনিগণ | ৫ 
নানাবেশ গলাএ রদ্রাক্ষ অভরণ ॥.৬ 
চতুর্দিগের মনি আইল রামচন্দ্রের দ্বারে | ৭ 
দ্বারি গিয়া জানাইল রামের গোচরে ॥ ৮ 
অবধান কর গুপাই শুন নিবেদন 1 ৯ 
নানা বেশ ধরি মুনি নানা অভরণ ॥ ১০ 
নানা দেশের মুনি আইল গুণের সাগর | ১১ 
কুন আজ্ঞাকর প্রভু দেওত উত্তয় ॥ ১২ 
অঙ্গিরন অভ্ভিক বাঁন্ীকি মহারিলি । ১৩ 
দেখিতে আসিছে পুর্ব দিগের তপস্থি ॥ ১৪ 
রুত্রমুখ নাম ধরে মধুরস বিসি | ১৫ 
দেখিতে আমিছে কত পশ্চিমের তপশ্বি ॥ ১৬ 
বিশবামিত্র জাদগ্ী ফাধ্যপ গৌতম | ১৭ 
উত্তর হইতে আইল মুনি করি গরিশ্রঘ ॥ ১৮ 
মুনির নাম শুনি রাম হৈলা হরবিত | ১৯ 
চল চল ছুত গিয়া আনহ্‌ ত্বরিত ॥ ২০ 
রামের বচনে হারি চগিল সর্ত্যর । ২৯ 
বুড় ভাতে ঈীড়াইল ম্নির গোঁচর ॥ ২২ 
গুন গুমাই সর বচন আম্বার 1 ২৩ 
আনন্দ রিদয় পপ্রসথু তুম! দেখিবার ॥ ২৪ 

৫ 


৩ রামায়ণের সমাজ 1 


সকল মুনিগণ গেল রামের গোচর 1. ২৫ 
আনন্দে উঠিল দেখি, রাম রঘুবর ॥ ২৬ 
বেদ বাণি করি মুনি করএ মঙ্গল | ২৭ 
আসির্বাদ কৈলা সবে হস্ত যুগল ॥ ২৮ 
একে একে দিলা রামে সমাকে আসন | ২৯ 
বিষ অবতার রাম কমল লোচন ॥ ৩০ 
নমস্কার করি দিলা পাদ্য অর্থ জল। ৩১ 
যুড় করে মুনি সবেক পুছস্তি কুশল ॥ ৩২ 
মুনিসবে রলে রাম তুমার কল্যাণ ৷ ৩৩ 
রাক্ষসের হাতে তুমি পাইলা পরিত্রাণ ॥ ৩৪ 
তুমি আর লক্্ণবর দিতান স্থন্দরী | ৩৫ 
তরিল। রাক্ষস. হাতে বড় ভাগ্য করি ॥ ৩৬ 
বিবম বল ধরে রাক্ষস ব্রহ্মার বরে । ৩৭ 
হেন রাক্ষসের সনে কোন বীরে পারে ॥ ৩৮ 
ছর্ছয় বীর ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবন 'জিনি । ৩৯ 
হেন বীর মারে লক্ষণ অপূর্ব কাহিনী ॥. ৪০ 
রানে বলেন রাক্ষস ছুক্র প্রতাপ | ৪১ 
ত্রিভুবন জিনিতে পারে যার বীর দাঁপ ॥ ৪২ 
বড় বড় রাক্ষস সব অপার বিক্রম | ৪৩ 
এক এক জনের মুষ্তি যেন-সাক্ষাতে কাল যম ॥ ৪৪ 
(অপাঠ্য ) | ৪৫ 
. ত্রিভুবন জিনি ॥ ৪৬ 
ভাই সকলের ডরে কেহ. নে: স্থির .। ৩৭ 
ত্রিভ্ুবন জিনি কুস্তকর্ণের শরীর ॥ ৪৬ 


৬ 


রামীয়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি। ৩৫ 


কাটিলে না মরে ত্রিভূধনে না ধরায় টান | ৪৯ 


হেন বীর থাকিতে ইন্দ্রজিতের বাখান ॥ ৫০ 
কোন তপ কৈল বেটা" কার পাইলবর । ৫১ 
সমা এড়ি বাখান কেন বাবণ কোঞর ॥ ৫২ 
পূর্ব বৃত্তান্ত গোসাই তোমার গোচর | ৫৩ 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর ॥ ৫৪ 
রামের ব্চনে তবে অগন্ত মহামনি | ৫৫. 
রাক্ষদ বৃত্তান্ত কহে অপুর্ব কাহিনী ॥ ৫৬ 
মুনির কথা শুনি রাম হরফিত মন । ৫৭ 
নিসন্দ হইয়া শুনে যত পাত্র গণ ॥ ৫৮ 
যাহার কণ্ঠে বাণী করে নান! ফেলি । ৫৯ 
কৃত্তিবাদ পণ্ডিতের স্ুর্স পাঁচালী ॥ ৬০ 


ইঙার পর অগন্ত্য বারী প্লোকে বা চবিবশটা পংক্তিতে-_ইন্তরজি 5 
কিপ্রকারে ব্রহ্মার বরে অজেয় হইরাছিল, তাহা বলেন। পরিবেন 
পুস্তকে কিন্তু তাহা নাই। ইহার পর -ইন্দ্রজিত ব্রহ্মার নিকট বর 
চাহিতেছে_ 


বার বৎসর যেবা স্ত্রীমুখ না দেখে । ৬১ 
দ্বাদশ বৎসর যেবা অনাহারে থাকে ॥ ৬২ 
বার ব্থনর নিদ্রা ছাড়ে যেবা জন । ৬৩ 
দেহি সে আমারে পারে করিতে, নিবন 1. :৬৪ 
এহিমত বর মকে দেহত অখন 1 ৬৫ 
শুনিয়া চিন্তিত হইল যত দেবগণ ॥ ৬৬ 
তপের 'কারণ ব্রহ্ধা যাইতে ন! পারে । ৬৭ 
সকল: বর দিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ ঘরে ॥ ৬৮ 


৩৬ রামায়ণের সমাজ । 





সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকে কিন্ত এই ভাবটা নাই। 
ইহার পর মুনি আরও অনেক কথ! বগিণে পর 
মুনির কথা শুনি তবে রাম মহাশয় । ৬৯ 
মুনির তরে পুছেন রাষ বিশ্মিত হনয় ॥ ৭০ 
কভু মিথ্যা ন্থে মুনি তোমার বচন | ৭৯ 
কেমতে শঙ্কট এত করিল লস্মপ ॥ ৭২ 
ইনকল সন্দে কথা না বাসি প্রত্যয় । ৭৩ 
ইহেন আশ্র্যা কথা কহ মহাশয় ॥ ৭৪ 
একত্রিত বনবাঁসে থাঁকি তিনজন | ৭৫ 
বন হনে ফলমূল আনেন লক্ষণ ॥ ৭৬ 
যত ফল আনেন ভাই আম্মীর গোর | ৭৭ 
কত খাই কত দেঞ্রি লক্ষণ বরাবর 1 ৭৮ 
খাইত নিচ্ছেন ফল দেখিছি বিধিত । ৭৯ 
এই সে কারণে গোসাঞ্রি না জাঞ্রি গ্রতিত ॥ ৮০ 
বেলি অবসানৈ করি একত্রে শয়ন । ৮১ 
প্রভাত হইলে মাত্র হয় জাগরণ ॥ ৮২ 
এইরূপে রাম পদে পদে মন্দেহ করিলে, লক্ষমণকে ডাকা হুইপ | 
এই কথাগুলিও পরিষত-গ্রস্থে নহি | 
অতঃপর লক্ষণ আঁসিলে রাম বঙ্গিলেন-_ 
কহ কহ লক্ষণ তাই ঘর বিদ্যযানে | ৮৩ 
দ্বাদশ বৎসর নির্জা ছাঁড়িল! ফেষনে ॥ ৮৪ 
ফলমূল খাইয়া! শেষে দদিক্টাছি ভোছারে । ৮৫ 
তাহা না খাইলা কেনে কহত আর্ধীরে ॥ ৮৬ 
কতু নাহি দেখতুমি সীতার বদন । ৮৭. 


রামায়ণের ছন্দ ও'রচন! রীতি । ৩৭ 
রদ ০:৬১৮০১০৪৪ 


ইসব অদ্ভুত কথা কহত কতক্ষণ | ৮৮ 

কেমতে আছিল! তুঘি স্বারৰশ বদর । ৮৯ 

সকল কহিবা ভাই আঁষার গোচর ॥ ৯৪ 
ইহার পর জক্ষণ যাহা বঞ্চিকেন, তাহার মর্থ পরিষ গ্রন্থের 
অন্ুরূপ হইলেও বঙ্গিরার রীতি এবং ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক | বাহুল্য 
ভয়ে আর উদ্ধৃত করা প্র্নোজন মনে করিলাম না । 
আমাদের আদর্শ খানা ১১৩৭ বজাবের। অর্থাৎ পরিধদ গ্রন্থের 
আদর্শ হইতে ১২৮ বৎনরের পরের | পরিষদ গ্রন্থ পশ্চিম বঙ্গের, 
ইহা পূর্ব বঙ্গের | পূর্বব বঙ্গের এই গ্রস্থখানারও সর্বত্র কৃত্তিবাদেরই 
ভনিতা আছে) সুতরাং ইহা যে কৃত্তিবাস ওঝার রচিত, এ বিষয়ে 
সন্দেহের কোন.কারণ আপাততঃ বর্তমান নাই। 
কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতার্বীর কবি 1 পরিষদের আদর্শ গর 
এক খানা যৌড়শ ও অপর খানা. সপ্তদশ. শতাব্দীর, আমাদের 
আদর্শ অষ্টাদশ শতার্ীর | অতঃপর কেরি সাঞ্ছের শ্ট্রীরামপুর 
হইতে উনবিংশ শতাবীর প্রথমে ( ১৮০২ অফ) কৃত্বিবাসের 
রামায়ণ মুদ্রিত করেন | ইহার পর ১৮৫৯ অরে ৮ জঙ্গগোগাল 
তকািঙ্কারের হস্তে অংশোধিত হইয়া বউভলা হইতে ক্ৃত্তিবাস 
রামায়ণের নুসং্ৃত সংস্করণ বাহিষ হয়৷ শ্রী সুসংস্থত, সং্করণাই 
এখন পঞ্চদশ শতাঙ্ীর কৰি স্ৃত্বিবাস ওবার রচিত রামায়ণ বলিয়া 
আদৃত ও দ্ুপরিচি্ত। 
কত্তিবাদের নিজস্ব রচনা যে কিরূপ ছিল, তাহা বর্তমান 
সমরের প্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণ গুপি দৃষ্টি ঝা পাঠে একেবারেই 
বুধবার উপার নাই | ইসা কারণ, যুগ শ্রাতাব | প্রতি 
শতাবীতে ছন্দ, ভাষা ও ভা বিরূপ ভাবে . পরিবর্তিত ভা 





৩৮ রামায়ণের সমাজ । 


চলিয়াছে, আলোচ্য আদর্শ দ্বয়ের উদ্ধত অংশের পরম্পর__তুলনায় 
তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে | 
এস্থলে প্রধান লক্ষোর বিষয় গুলি এই_ পরিষদ গ্রন্থের 
৭ম পংক্তিতে মাধব নামে এক দ্বারীর নাম আছে, আমানের 
গ্রন্থে তাহা নাই। গরিষদের গ্রন্থে ১৩শ ছত্রের 
পরে ৩২টী ছত্রে মুনিগনের নাম কীন্তিত হইয়াছে, 
আমাদের আদর্শের ১৩ হইতে ১৮--এই ৬ ছত্রে 
অতি সংক্ষেপে তাহা আছে । তারপর হইতে-_-উ গ্রন্থে বর্ণনার 
উসট পালট হেতু_-বিষণ বৈষম্য দৃষ্ট হয় | ভাব এক, কিন্তু ভাষা 
পৃথক | কোন কোন স্থলে আমাদের আদর্শে বাহুন্য উক্তি 
(৬১--৬৮ পংক্কি) আছে । পরিবদ গ্রন্থে যেপ ছন্দ পতন আছে, আমানের 
গ্রন্থে তাহা নাই | আমাদের গ্রন্থের ছন্দ আপক্ষারুত বিশুদ্ধ | 
এইরূপ আমাদের পুঁথি হইতেও জয়গোপাল সংস্করণ আরো বিশুদ্ধ | 
জয়গোপাল সংস্করণ হইতেও আধুনিক বিংশ শতাব্দীর স্স্করণ গুলি 
অধিকতর উন্নত |. 
প্রকৃত প্রস্তাবে জয়গোপাল সংস্করণে যে কৃত্তিবাসের গল্পভাগ ব্যতীত 
কৃত্তিবাসের ভাষার কোনও চিহ্ন আছে, তাহাই আমাদেত্র: এখন 
মনে হয় না । কৃত্তিবাসের গ্রাম্য সরস ভাবের উপর জয়,গাপাল 
কিরূপ কৰিত্বের গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছেন, নিষ্ম লিখিত রাম- 
বিলাপটা তাহার একটা সামান্ত মাত্র দৃষ্টান্ত; আমাদের হন্ত লিখিত 
কৃতিবাসী রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে তাহা নাই ।. 
. “গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন । 
তথা কি কমল মুখি করেন ভ্রমণ ॥ 
পদ্মালয়! পদ্মমূখী- সীতারে পাইয়৷ | 





গরিবর্তনে 
লক্ষ্যের বিষয়। 


রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি । ৩৯ 


২ শিপিশশিশিশাশীপিসিশিশাশা্পািপি 





পপাপাপিপিপপিস্পিাপীপাপিসিপ্পািসপাপাপ্পসি পপ 


রাখিলেন বুঝি প্নংনে, লুকাইয়া ॥ 
চিরদিন পিপাপিত করিয়া প্রয়াস | 
চন্দ্রকলা ভ্রমে রানু ররিলকি' গ্রাস।” 
উনবিংশ শতাব্দীর, জয়গোপাল ১ম পংক্তিতে দগোদাবরী নীরে” 
করিয়াছিলেন; বিংশ শতান্ধীর জয়গোপালগণ “নীরে” শবকে “তীরে” 
করিয়াছেন। 
আমরা আর অধিক কথ বলিয়া পাঠকের ধৈর্য নষ্ট করিব না। 
কত্তিবাদের পঞ্চদশ শতাব্ধীর অল্পষ্ট ভাব, বিশৃঙ্খল ছন্দ ও অতি 
গ্রাম্য ভাষা, যেরূপে কাজের প্রভাবে, দেশের 
প্রভাবে, ব্ক্তির প্রভাবে, চারিপাচশত বৎসরের 
মধোই একেবারে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছে, বাল্সীকির আদিম 
রচনার পরিবর্তনও ঠিক দেইরূপ ভাবেই সাধিত হইয়াছে_এই কথাই 
আমাদের এস্থলে বক্তব্য; এবং এই জন্তই আমরা এই প্রদঙ্গে 
বেদম গুলিরও অতি শ্রদ্ধার সহিত আলোচন! করিরাছি |. 
বাজীকির- রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত মাত্র পাচশত বৎসরের : 
পরিবর্তনে বর্তনান আকারে পরিবর্তিত হয় নাই ; সহস্র সহশ্র বংসরের 
ুগ-বিষনব ও ঘুগ-প্রভাব ইছাদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; সহ 
সহত্র করিব কল্পনা ও কৌশল ইহার মধ্যে কার্ধা করিয়াছে। যুগ 
প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি জাগতিক কোন পদার্থেরই নাই; 
যুগ-যুগান্তরের রামায়ণ তাহা অব্যাহত ভাবে টি: করিবেন_- 
সাধ টা 


পরিবর্তনের ফল 


বষ্ঠ অধ্যায়। 


রামায়ণে আর্য প্রয়োগ । 


বেদ-ভীষার বন্ধন সম্বন্ধে আধুনিক ব্যাকরণকারগণ বগেন-_ 
এদোধাঃসন্তি নপস্তীতি পৌরুবেষু প্রবুজ্াতে। 
বেন কর্তূরতাবাচ্চ দোহার নাস্তিন:”॥ (কলাপ) 
অর্থাৎ দোষ আছে, কি নাই, তাহা পুক্রধ রচিত বিষয়েই ধর্তধ্য; 
বোদ কর্তার অভাব হেতু তাহাতে কোন দোবের আশঙ্কাই নাই। 
এই অধিকার বামায়ণ-মহাতারতকে নেওয়! হয় নাই। রামায়ণের 
যুগে ব্যাকরণের অন্থুশামনন ছিল, তখন সেই অম্থশাসন অন্ুসারেই 
কাব্য রচনা চজিত। এখনকার বাকিরণে ও তখনকার ব্যাকরণে যে 
. প্রভেদ ছিল, তাহ! বলাই খাহুলা। এ্রধন যেমন, তখনও তেমনি, 
ব্যাকরণের বিধিকে প্রয়োজন হইলেই কবিরা উপেক্ষা করিরাছেন। 
শ্রেষ্টের দৌব, কোন কালেই নাই; বিশেষতঃ কবিদের | 
পনিরস্কুণাছি কবয়ঃ। 
প্রাচীন ক্ষবিরা! ব্যাকরণের বিধি নিয়েধ উপেক্ষ। করিয়া 'যে নফল 
শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, সে দকলকে তূগ বলা হয় না) সকল 
ভূল-ব্যবহারের নাম আর্য প্রষোগ। * - 
ফাবোর ভিতর এইক্সপ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ভুল প্রয্বোগে কবিরা 
ইচ্ছা করিয়াও করেন, অনিচ্ছায়ও করেন। . 
*মন্ুর টীকাকার কলুক ভট কিন্ত লিখিগাছেদ_ “বধিরধেষ সু তব রি 
ধন্বোপদেশো যো বৈদিকঃ। ৮ ১২। ১০৬. অর্থাৎ যাহা বৈদিক, তাহা! আর্ব। ফেন ন| 
খষি অর্থ যদ, আর বেদে যাহ। উৎপন্ূ, তাহাই আর। 
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আর্ধ প্রয়োগ থে গ্রন্থে অধিক আছে, সেই গ্রস্থই যে প্রাচীনত্বের 
হিসাবে অধিক সম্মানের, তাহা নহে। কেন না, আর্ধ প্রয়োগ ছারা 
রচনার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে নির্ণঘ কর! 
রা চন যায় না। প্রাচীন কবিদিগের এইকপ ভুল প্রয়োগের 
বিশেষ উপায় নে। অনুকরণে আধুনিক কবিরাও যে অনুরূপ ত্র 
প্রদর্শন করিতে অঙ্ুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, 
তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক দাহিত্যেও বিরল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি- 
শ্রেষ্ঠ কালিনাসের রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
বাঙ্মীকি স্বীয় রচনায় “ত্রিয্ঘক* শব্দ প্ররোগ কৰিপ্লাছেন। এই 
শব্দটা প্রাচীন পাণিনি ব্যাকরণ-সিন্ধ হইলেও আধুনিক ব্যাকরণ সিদ্ধ 
নহে) কালিদাস “কুমার সম্ভব এই অপ-প্রয়োগ 
নি । . করিয়াছেন | পতরি্ককং সংঘমিনং দদর্শ (৮ 
কাণিদাসের এই অপ প্রয়োগে তাহার টীকাকার 
মল্লিনাথ বিপন্ন হইয়া-_-এই. প্রমাদকে « মহাকবি প্রয়োগ” বজিয়া 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। . 
বামায়ণে ভূরিভূরি আর্ধপ্রয়োগ আছে । আমর! দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
আন * বিশ্বকোষ * হইতে আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডের 
আর্প্রয়োগ। আর্ধপ্রয়োগ গুলি উদ্ধত করিলাম । অস্ঠান্ত কাণ্ড 
হইতে সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা পাইগাম, তাহাই 
প্রদান করিলাম | র 
আর্বপ্রকোগ । স্থান শুদ্ব-প্রয়োগ | 
প্রমুমোদ আদি ১সর্গ ৮৫ শ্লোক প্রমুমুদে 
অনপায্িনম্ % ২]৯ ৮ অনপারি 
করুণ বেদিত্বা « ২ | ৯৪ ৮ বরুণ! ..বেদিত্বাৎ 
৬ 





৪২ 


রামায়ণের সমাজ । 


হণ্যাৎ আদি ২ | ২৯ প্লোক 
সোচ্চতাং 5৯1২১ ৩ 
আশ্রমপনঃ ১০] ১৫5 
পুত্রিয়।ং ০১৬|৯ » 
অর্দিয়ন ৮. ১৭1৩৪ ৮ 
ততোথায় ভর; ইউ [৯.৮ 
ব্যমীদত ্ 
করিষ্যেতি 9২১1৮ 5 
'প্রশাদতি . » ২৯১৩, 
ছুরাক্রামান্‌ ৮» ২১] ৯৮৮ 
তপ্যতাং 5 ২৩] ৬৮ 
বসতে ১ ২৩৮ 
অভিরঞয়ন্‌ ৮. ২৩1২০ 
অভিজায়ত 158 
অন্গচ্ছত্ম » ৩৯ | ১৪ 5 
করিষ্যাম ৮:৪৯ |৯ ৮ 
নিবর্তত ৮:৪০ 1১১ 5 
সমুপাসত »:৪৩]১ 5 
'অনুব্রজৎ ৪:৪৩ | ১৫ 5 
উধ্য ৮8৮1৯ ৮» 
চ্হ 5:৪৮ 1১১ 5 
স্মরতাং অযোধ্যা ১৩ 5 
সপস্থি ».৮|২৬ ৮ 


১৬] ২১ 





হতবান্‌ 
সউচ্চতাং 


অন্মরতাং 
সপত্ী 
অতিথ্যায়স্তী 


রামায়ণে আর্ধ প্রয়োগ । ৪৩ 
গচ্ছতি অযোধ্যা ৩২। ৮ক্পোক গচ্ছন্তী 
মেখলীনাং ৮” ৩২]২১৪ মেখলিনাং 
জিজ্ঞাসিতুং » ৩২1৪২ জ্ঞাডুং 





নপায়য়ন %:৪১|৯ 5 নাপায়রন 
ততোবাছ ৯» ৫১|৮ 5 ততউবাঁচ 
বংস্তামহেতি » ৫২|২৮৮ বংন্তামহইতি 
প্রণমৎ 5:৫২]৭৯ প্রাণমৎ 
আনয়ামাস ৮» ৫৫ |৩৯% আনিন্তে 
অভিবানয়ন » ৫৬ | ১৬৮ অত্যবাদয়ন 
উদ্ধরং 5:৫৩] ৫২5 উদধরং 
সংব্দস্তোপতিষ্ন্তে » ৬৭ | ২৬ সংবদস্ত উপতিষ্টন্তে 


আনিকাণ্ডের অধিকাংশ সর্গকেই আমরা প্রক্ষিপ্ত বলি মনে 
করি; অথচ দেখা যাইতেছে, এ কাণ্ডে আর্য প্রয়োগের অবধিই নাই ) 
ন্তান্ত কাণ্ডে. ঘে কম, তাহা নহে) অনান্য কাগুগুলিতেও আর্ 
প্রয়োগ প্রচুর আছে। আমরা সংক্ষেপে তাহাও প্রদান করিলাম। 
প্রদর্শরিত্বা  আরণ্য ৩২ | ২৫ শ্লোক প্রদ্য 


সমাস্বস » ৪৭ |]২২ » সমাম্বসিহি 
বনবাসন্ত স্পৃহইম্যুসি » ৪৭ 1৩৯ » 'বনবাসায় পৃহইম্মুসি 
গৃন্থ ৪ ৫১ | ২১ ৯ গৃহিস্থা 


জটাযুং প্র ৫১ ] ৩৭ ৮ জটাযুসং 
বর্তদি কিছ্বন্ধ্যা ১৮|১৮ » বর্তসে 
নিপীড়ইত্ব! 5 ৩১ |৩৭ » নিপীড্য 
কম সুন্দর ৩৯ | ৫২. ৮ কুশিছি 
প্রীতান্সিতব * ৫৮1৩৩  প্রীতান্সিত্বয়ি 


৪8৪ রামায়ণের সমাজ । 


« সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব এবোগ্রবীর্যা লঙ্কা ১১ | ৩৭ প্লোক। 
এখানে ছন্দটী উপযাতি_খুব অধুনিক ছন্দ। সংদিদ্ধার্থাঃ শব্ধকে 
সংশোধন করি, ছন্দ এখং অর্থ ছুই ই ব্যর্থ হইবে। 
আশ্বম লঙ্কা ১২1২৮ » আশ্বসিহি 
রাবণন্ত ছুরাত্মনঃ » ১০২ |২ ৮ রাবণায় ছুরাত্মনে 





প্রাগৈং ১০২ |৪ » প্রাণেভাঃ 

লজ্জতি ০১০২ | ৬ » লজ্জতে 

পাঠাশ্বরে মজ্জতি শব আছে; তাহা শুদ্ধ ও সঙ্গত। 
১.» ঝিষ্নন্তং এ:১০২1]৮ ১, বিস্তনম্তং 

সঙ্জোনধিত্বা ৯ ১০২] ৪৩» সঙ্কোদা 

যাস্ততে £. ১০২ [৫০ » যাস্ততি 


সম্মানার্থে যাহাকে “ আর্ প্রয়োগ ” বাঁ “ মহাকবি প্রয়োগ ” বল 
হইয়াছে, আধুনিক যুগে তাহাকে “থেচ্ছাচার বলা হইয়া থাকে। 
এইরূপ নিয়ম-বিরত্ধ বাবহার বার রচনার সদর নির্ণয়ে চেষ্টা যে 
নিক্ষল, আপন্তস্ব শ্ত্রের শব্ধ প্রয়োগের উল্লেখ দ্বারা আমরা পূর্ব 
অধ্যায়ে তাহা দেখাইতে চেষ্ট৷ করিয়াছি। 

এইরূপ আর্ প্রয়োগ-বহুল রচনার আলোচনায় যে ছটা সাধারণ 
সিদ্ধান্তে পণ্ডিতেরা সহজে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা এই_(১) বে 
_ রচনায় এইবূপ আর্য প্রয্নোগ আছে, তাহা বাকরণের 
আগ খা, রীতি প্রবর্জিত হওয়ার পুরববর্তী রচনা; (২) 
পরবর্তী হইলে, কোন ব্যাকরণ রীতিই তখন 

মাক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
রাযায়ণের রচনা! বিচার সম স্ধ এসিস্কাস্ত যেমুল্য হীন, তা রাঁমের উক্তিতে 
কিছ্িদ্ধ্া কাণ্ডের ৩য় সর্গেই স্পষ্ট অবগত হওয়! যাইতে পারে । স্থলে রাম 


রামায়ণে আর্য প্রয়োগ | ৪৫ 


হম্ছমানের মুখে অতি বিশুদ্ধ ভাষ! ব্যবহার গুনিয়া লক্ষণকে বনিতেছেন-- 
লক্ষণ, ইনি অনেক গুণি কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটাও অশুদ্ধ পর প্রক্বোগ 
করেন নাই । জুতরাং বোধ হইতেছে, ইনি ব্যাকরণ ইত্যারি বন্ছধার 
শ্রবণ করিয়াছেন। ইত্যাদি 

যে খদির উক্তিতে এইরূপ ভাবে ব্যাকরণের প্রভাব স্বীকৃত, তাঁহারই 
রচনায় বাকরণ এত অবহেলিত কেন? 

আদাদের মনে. হয়, কবিদের স্বেচ্ছাচারিতাই মেজন্ত দায়ী । 
সেকালের কবিরা ধধিদিগের ন্যায় সমাজ পরিচালক বণনা গণ্য ছিলেন 
সেই জন্তই খবি ও কৰিদিগের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন গুলিকে “কৰি 
প্রয়োগ” “আর্ধ-প্রয়োগ” ইত্যাদি উচ্চ নামে সন্মানিত কর। হইত | 

তাষা ও ব্যাকরণের বিচার দ্বারা এইগন্তই আমরা সমন্ন নিরুূপণের 
পক্ষপাতী নহি। অবগত সেরূপ আলোচনা অবহ্লার জিনিসও নহে। 


স্পা কপি 


সপ্তম অধ্যায়। 


রামায়ণের উপাদান। 


চতুর্থ অধ্যায়ে প্রনগিত হইয়াছে বে, মন বান্মীকি তাহার কাব্যের 
মূল আখ্যায়িকার জন্য দেবধি নারদের নিকট খণী। দেংধি নারদ 
মহি বান্মীকির নিকট রাবণ বধ পর্যন্ত, রামের কার্য্যাবলী বর্ণন করিয়া-_ 
রাম যে অযোধ্যায় আগিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন_তাহা জ্ঞাপন 
করিলে, বান্মীকি নারন কথিত সেই উপাদান অবলম্বন: করিয়াই 
“পৌধস্তযবধ” নামক গীতি-কাব্য রচনা! করেন। 

নারন বান্মীকিকে থে আখ্যায়িকা শুনাইয়া রামচরিত রচনা করিতে 
উপবেশ দিয়াছিলেন, তাহাই রানায়ণের মূন উপাদান। আমরা নিয়ে 
সংক্ষেপে রামারণকাব্যের সেই কঙ্কাল ভাগ প্রনর্শন করিলাম । 

ধরষি-প্রবর বান্মীকির প্রশ্নোত্তরে মৃহ্ধি নারদ বলিলেন--এইরূপ 
গুনযুক্ত মানব ভূমগুলে নুলভ নহে। সৌভাগ্য বশত; বর্তমান সময়ে 

টি এইরূপ সর্বগুণারঞ্কৃত এক মহাপুরুষ হৃমণ্ডলে 
রামায়ণের উপাদান। অবস্থান করিতেছেন,”মামি তাহার মন্বন্ধে বর্জিতেছি, 

শ্রবণ কর-__ 

রাম নামে ইক্ষাকু বংশীয় স্থুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন, তিনি 
রাজা দশরথের জো্ঠ পুত্র। রাজ] দশরথ এই সর্বগুণ সম্পন্ন আত্মজকে 
যৌবরাজ্যে অভিবিক্ত করিতে অভিলাধী হইলে, তাহার দ্বিতীয়! ভার্চযা 
কৈকেয়ী দশরথের কোন এক পূর্ব অঙ্গীকার শ্মরণ করাইয়া তাহার 
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নিকট রামের বনবাস ও (স্বীয় পুত্র) ভরতের রাজ্যাতিষেক-_এই 
ছুই বর প্রার্থনা কারন । দশর্থ অত্যন্ত সত্য প্রতিজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং 
তাহার আদেশ অন্থুসারে রাম বনে গমন করিলেন । স্ুমিত্রা-নন্দন 
লক্ষণ রামের অতিশয় আজ্ঞাবহ ছিলেন, তিনিও জোয্ঠের অন্ুগমন 
করিলেন। পতিকে গমনোগ্যত দেখিয়! পতিব্রতা জনক নন্দিনী সীতাও 
ছায়ার স্থায় স্বামীর অন্ুগমন করিরেন। 

রাম ক্রমে শৃঙ্গবেরপুরের নিষাদ অধিপতি. গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলেন। অতঃপর ভরদ্বাজের উপদেশে 
চিত্রকূট পর্বতে গমন করিয়া তথায় বাসকরিতে লাগিলেন। ৃঁ 

এ নিকে, পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে সকলে তরতকে 
রাজাভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন; ভরত কিছুতেই রাজ্য 
গণ করিলেন নাঁ। পরস্ত তিনি বু লোকজন সমভিব্যাহারে চিত্রকূট 
পর্বতে গিয়া রামকে অযোধ্যায় আনিবার জন্ট নব করিলেন। সতা- 
পরায়ণ রাম কিছুতেই ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। রাম 
রাজ্যপালনার্থ ন্যাস . স্বরূপ নিজ পাছুকাষুগল ভরতকে প্রদান 
করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর রাম পুরবাসীগণের 
পুনরাগমন . আশঙ্কায় চিত্রকুট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। ৃ | 

রাম দণ্ডকারণ্যে বিরাধ রাক্ষদকে বধ করিয়া! শরতঙ্গ, স্তীক্ষ, অগন্ত্য 
প্রভৃতি খরধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মহাতপা! *অগস্ত্ের 
আদেশে ইন্তরধ্থ, অক্ষয় শর, তুলীর, ও খড়গ গ্রহণ করেন, এই সময় 
বনবাসী খ্ববিগণ তাহার নিকট অরণ্যচর রাক্ষস ও অত্যাচারী অন্ুরদিগের 
বিনাশ-দাধন জন্য উপস্থিত হইলে, রাম তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে কৃতসংকক্প হন। 


৪ রামায়ণের সমাজ । 


এইস্থানে একদা রাম জনস্থান নিবালিনী শুর্পণধার নামা ও কর্ণ 
ছেদন করায় * রাক্ষদদিগের সহিত তীহার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
রাম এই যুদ্ধে খর, দূষণ, তরিশিরা প্রভৃতি জনস্থানের চতুর্দশ 
সহস্র রাক্ষন নিহত করেন। 

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ জ্ঞাতিবংশ ধ্রংপের বিবরণ অবগত 
হইয়া মায়ারূপী মারিচের সাহাব্যে রাম ও লক্ষ্ণকে মায়ামুগ্ধ করিয়। 
পক্ষিরাজ জটাযুর বধ সাধন পুর্বক সীতাকে হরণ করিয়। লইয়| বায়। 

রাম লীতাকে অপহত ও জটাঘুকে নিহত দেখিয়| বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। অতঃপর তাহারা জটাযুর অগ্রিসংস্কার করিয়া বনেবনে 
সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । বম, সীতা অন্বেষণ কালে 
কবন্ধকে বিনাশ করেন। কবন্ধ তাহাকে তপন্থিনী শবরীর নিকট 
যাইদুত উপদেশ দেয়্। রাম শবরীর নিকট গেলে, শবরী তাহ'দিগকে 
পম্পাতীরে হনুমানের মিকট যাইতে বলেন । 

হনুনান রামকে নুগ্রীবের নিকট লইয়া যাক্স। সুগ্রীব রামের দুঃখের 
কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিজের ছুঃখ-কাহিনীও তাহার নিকট বিবৃত করে। 
অতঃপর উভপ্নে অগ্নি সন্নিধানে সধ্য স্থাপন করিয়া উভয়ে উভয়ের 
সাহাব্য করিতে অক্গীকৃত হন। এই স্থানে রান স্বীর ভুজবলের 
প্রমাণ প্রদর্শন করি! সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস স্থাপন করেন। অতঃপর 
বাম বালীকে নিধন করিয়! তাহার রাজ্যে স্ুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

ুপ্রীব রাজা হইয়া চারিদিকে সীতার অযেনার্থে বানরাৈনত প্রেরণ 
করিল। মহাবীর হস্থমান পঙ্গি-রাজ্গ সম্পাতির বাক্যে বিস্তীর্ণ লবণ 
সমুদ্র অতিক্রম করিয়া রাক্ষমরাজ রাবণের সুরক্ষিত নঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 

* আর্য কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে কিন্তু লঙ্ণ হুরপণথার নাক কা ণ কাটিযাছিলেন 
বলিয়া প্রদশিত হইয়াছে। 


রামায়ণের উপাদান। ৪৯ 





করিয়৷ অশোক বনে সীতার সাক্ষাৎ লাভ করে। সেখানে হনুযাঁন সীতার 
হস্তে রামের অভিজ্ঞান প্রনর্শন পূর্বক তাহাকে আশ্বস্ত করিরা অশোকবন 
বিধ্বস্ত ও লঙ্কাপুরী দগ্ধ করির! প্রত্যাগমন করে। 

অ্ঃপর রাম নলের সাহায্যে সমুন্ব বন্ধন করিরা সসৈন্যে লঙ্কায 
উপনীত হন এবং যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করিয়া! সীতাকে উদ্ধার করেন । 

বাঘ, রাবণ বধ করির! সীতাকে উদ্ধার করিয়াও লোকাপবান ভদ্গে. 
তাহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে. থাকেন। সীতা এই 
কঠোর বাক্য মহ করিতে না পারিয়া অগ্মিতে প্রবেশ করেন; অগ্নি 
পরীক্ষায় নীতা! উত্তীর্ণ হইলে, রাম নীতাকে নিষ্পাপ জানিয়! ভাহাকে 
পুনরায় গ্রহণ করেন। 

রাম রাক্ষদরাজ বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাস 
সুহ্বব্গণ সমভিব্যাহারে পু্পকরথে আরোহণ পূর্বক অযোধ্যাভিমুখে 
ঘাত্রা করেন। তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে উপন'ত হইরা আগ্রে হহুমানকে 
ভরতের নিকট প্রেরণ করেন, তৎপর পুসকারোহণে সুহদগণ সহ: 
নন্দিগ্রানে উপনীত হন।-__ এইক্ষণে রাম রাজ্যলাভ করিয়। পিতার 
তায় প্রজাপালন করিতেছেন । 

এইরূপে বামচরিত্র বর্ন করিনা বেবর্ধ নারদ বান্ীকিকে. 
বগিলেন -- 
পায়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবসুদিতাঃ গ্রাজাঃ। 
অবোধ্যাধিপতিঃ ভ্ীমান্‌ রাঝে। দশরথাত্মজঃ॥ " + 

নারদ-কথিত উপর্ধযাক্ত সংক্ষিপ্ত কাহিনীই বার্সীকি রচিত কাবোর 
কঙ্কাল বপিয়া বালকাণডের এই প্রথম সর্গে উক্ত হইয়্াছে। 

ইহা বে রামায়ণের সংগ্রাহকের রচনা, আমরা তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
ইহার পর দ্বিতীয় সর্গে একী উদ্ভট কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 

৭ 
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সেটি হইতেছে _- নারদের বাক্সীকি আশ্রম ত্যাগের পর তথায় 
অবশ্মাৎ স্বর্গ হইতে ব্রন্জার আবির্ভাব। 
্রন্ধা আসিয়া বান্মীকিকে বলিনেন __প্নারদ যাহা বিয়াছে, 
তাহাতো তুমি বর্ণনা করিবেই, এতছ্বাতীত আগত অনাগত সব কথাই 
তুমি বর্ণনা করিতে পারিবে ।” 
ব্রহ্মার আবির্ভাবের এই কল্পনা পৌরাণিক | সুতরাং এইকথার 
আলোচনা এখানেই ত্যাগ করিলান। 
মহর্ষি বান্মীকি ইহার পর কি করিজেন, তৃতীয় সর্গে তাহাই 
বিবৃত হইয়াছে। ১ম সর্গে উত্তরকাণ্ডের কোন কথাই ছিল না; 
তৃতীর মর্গের ণেষ ছুটী শ্রেকে উত্তরকাণ্ডেহ তিনটা প্রসিদ্ধ ঘটনার 
উল্লেখ দ্বারা উত্তরকাণ্কে রামায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । 
আমাদের মনে হয়, রামায়ণের প্রথৰ সংগ্রাহক-বিনি ১ম সর্গ 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক পরে-_-উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা 
উত্তরকাগ্ডুীকে রামায়ণের অংশ বপ্িয। যখন রামায়ণের সহিত 
যুক্ত করেন, তখন-_ওয় নর্দটা রচন। করিয়া তাহা দ্বারা উত্তরকাণ্ডের 
তিনটা প্রসিদ্ধ ঘটনাকে মূল রামায়ণের অংশ বলিয়া দেখাইবার উদ্দেস্তে 
রামান্সণের মুখবন্ধ ভাগে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন | 
সেই ঘটনা তিনটা এই _- 
“রামাভিষেকাভাদয়ং সর্বসৈষ্য বিসর্জনম্‌। 
্বরাট্রঞ্নং চৈৰ বৈদেহাশ্চ বিসঙ্জনমূ॥। ৩৮ 
অনাগতং চ যৎ কিকডিদ্রামন্ত বন্ধাতলে। 
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বান্মীকির্ভগবানৃষিঃ ॥ ৩৯। ১। ৩ 
এই শ্লোকে বণিত অতিরিক্ত বিষয় তিনটী_ রামের সৈন্য 
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বিসর্জন, রাষ্ট্রঞ্ন ও সীতা বিসর্জন) এই তিনটী ঘটনার উল্লেখ 
ংগ্রহকারকের লিখিত ১ম সর্গে নাই; এগুলি পৌলস্ত্যবধ কাব্যেরও 
অন্তর্গত নহে; পরস্ত উত্তরকাণ্ডেরই বিশেষ তিনটা ঘটন1 | 
সুতরাং এইরূপ পুনরুক্তি পুর্ণ সর্গটী যে কেবল এই তিনটা 
ঘটনাকে রামায়ণের অন্তর্গত বিষয় বলিয়! প্রচার করিবার জন্যই রচিত 
হইয়াছিল, তাহা না বলিয়া, উহার বে অন্ত কোন উদ্দেগ্ত ছিল, তাহা 
নির্দেশ করা বায় না। 
২য়, ও ৩য় সর্গ ঘবয়কে আমরা এই কারণে ও অন্যবিধ কারণে 
গ্রহ কারকের রচনা বলিয়৷ মনে করি ন|। চতুর্থ সর্গেরও অনেক 
অংশ সন্দেহ জনক। 
চতুর্থ সর্গের কতখানি আদি সংগ্রাহকের রচনা ও কতখানি 
উত্তরকাণ্ড রচয়িতার রচনা, সংশমবশূন্য ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। 
কিন্ত এই সর্গের কোন কোন স্থলে যে উত্তরকাগ্তকারের জাল 
রচনা প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার আভাস খুব স্পষ্ট 
বিদ্যমান আছে। 
চতুর্থ সর্গের প্রথন পাঁচটা শ্লোক এইরূপ £__ 
“প্রাপ্তরাজ্যন্ত রামস্ত বাল্ীকির্ভগবানৃষিঃ | 
-চকার চরিতং কৃংং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥ ১ 
চতুধিবংশ সহত্রাণি গ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ | 
তথা সর্গ শতান্‌ পঞ্চ ষট্‌ কাগ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২ 
কৃত্বা:তু তন্নহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্বরম্‌ 
চিন্তয়ামাস কো স্বেতৎ প্রযুপ্রীয়াদিতি প্রভূঃ ॥ ৩ 
তন্ত চিন্তয়মানস্ত মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। 
অগৃহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেশৌ কুণীলবৌ ॥ ৪ 
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কুণীলবৌ তু ধর্মন্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্থিনৌ। 
ভ্রাতরৌ স্বরগন্পন্নৌ দশা্রমবাদিনৌ ॥ ৫। ১। ৪ 
উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর চতুর্থ পংক্তি দ্বারা মহষি যে ছন কাণ্ড 
রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, উহা যেমন স্পট অবগত হওয়া যায়, 
ই কাগানির' পরবর্থী “তখোত্তরম্” শফটা দ্বারা উত্তরকাগডটী যে 
জাল বা! রামায়ণের পরে যোজনা, তাহাও তেমনই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 
পঞ্চম পংক্তির “সভবিধাং সহোত্তরম্ত শব্দও তেমনই ্ট প্রকিপ্। 
নারন বান্মীকিকে সীতার বনবাস সথন্ধীয় কোন কথাই বন্দেন 
নাই। তিনি -_ 
রামঃ সীতামন্থপ্রাপা রাজাং পুনরবাপ্তবান্॥ ৮৯ 
পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্ুনিতাঃ প্রজাঃ। 
অবোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্‌ রামে। দশরথাত্মজঃ ॥ ৯০। ১। ১ 
বলিয়াই রাঙ্*চরিত শেধ করিয়াছেন। সুতরাং কুশীলবকে থে 
সীতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, এবং ৯ম ছত্রে 
প্র কুশীলবকে “রাজপুত ও ৯০ম ছত্রে “ভ্রাতরৌ” বলিয়া যে নির্দেশ 
করা হইছে, তাহ! নারদ কথিত রামচরিত উপাথ্যানের বহিতূ্তি । 
“মুনিবেশৌ কুণীলবৌ” প্রয়োগে আমাদের মোটেই কোন আপত্তির 
কারণ নাই। ইহার অর্থ মুনিবেশধারী গায়ক । বান্ধীকি রামচরিত 
গ্লীতের জন্য রচনা করিক্নাছিলেন এবং তাহা কুশীলব (গায়ক) দ্বারাই 
গান করাইয়া প্রচার কবিয়াছিলেন। 
আমরা! « কুণীলবৌ ” প্রয়োগটাকে সংগ্রাহকের প্রজ্কোগ বলিয়াই 
মনে করি) ইহার অর্থ «গায়ক ছয়”। এই « কুগীলবৌ” শবটাকে 
সীতার পুত্র করিবার যে প্র়্াস, ও সেই প্রয্া প্রস্থত ৯ম ও 
১,ম পংক্তির « রাজপুত্র, » * ভ্রাতরৌ” ইত্যাদি শব প্রয়োগকে 
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রে 
উত্তরকাণ্ঁ' রচয়িতার প্রয়ান বণিয়া নির্দেণ করিতেছি । উত্তর- 
কাণ্ড রচর্িতা উক্ত কাণ্টীকে মূ রামায়ণের অঙ্গরূপে গণ্য করাইবার 
জন্য, এই মকল শব প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন পং 
ও সর্গ, নৃতন করিয়া জিথিয়া দিয়াছিলেন। 

বাঙ্জীকি যে উত্তরকাণ্ড রচনা করেন নাই, তাহার আভাদ 
এই চতুর্থ সর্গের ৭ম শ্লোক হইতেও অবগত হওয়া যাইতে পারে। 
বাঙ্ীকি নারদ কথিত বিবরণ অবলগ্বনে যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার নাম ছিল « পৌনস্তযবধ কাব্য ” 

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্ং সীতারাশ্টরিতং মহৎ । 
পৌলস্তাবধ ইত্যেবং চকাঁর চরিতত্রতঃ ॥ ৭1১ | ৪ 

সুতরাং পৌলল্তয অর্থাৎ রাবণ বধের পর রামের অযোধ্যায় 
আগমনেই যে কাবোর সমাধ্তি_-ইহাই সাহিত্য-শান্ত্র অম্নসারে 
স্বাভাবিক । এই স্বাভাবিক নির্দেশের উপর তর্কের অবকাশ নাই। 

প্রক্কত প্রস্তাবেই নষ্কাকাণ্ডের ১৩* সর্গের ৯৬ গ্লোকে রামায়ন 
শেষ করা হইয়াছে । এই রচনা, সংগ্রাহকের। ইহার পর চ্টা 
প্লোকে রাম-পাজ্যের অশেষবিধ কল্াণকর কথা ও শেন ১৮টা 
শ্লোকে রামায়ণ শ্রবশের ফল বর্গিত হইয়াছে । 

গ্রন্থের শ্রুতিফল গ্রন্থ শেষেই নিবন্ধ হইয়া থাকে । * উত্তরকাওকে 
যদি রামায়ণের অন্ততূক্ত বলিয়াই মনে করা-যায়, তবে শ্রুতিফলের 
প্রসঙ্গ এখানে অনাবস্তক ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তঙ্কাকাণ্ডের 

* কোন ফোন গ্রে প্রতি অধ্যায় শেখেও রঙা, খর গাঠেরও রথ করতি 
ফল প্রনত্ত হইতে দেখা যার; যে গ্রন্থে এপ নাই, সে গ্রন্থের শেষ দিকে _যেখানে 
এরূপ উক্তি আছে, মেখানেই গ্রন্থ শেষ মনে কর! হইয়! থাকে ; এবং তাহাই সঙ্গত। 


৫৪ রামায়ণের সমাজ । 





শেষে যে কতিপয় শ্লেকে রামরাজ্যের প্রশংসা কর্তিত হইয়াছে, 
তাহার কয়েকটা শ্লোক এইরূপ-_ 
আজানুলদ্বিবাহুঃ স মহাবক্ষাঃ প্রতাপবান্। 
লক্ষণানচরো রামঃ শশা পৃথিবীমিমাম্‌ ॥ ৯৬ 
রাঘবশ্চাপি ধর্াত্মা প্রাপ্য রাজ্য ্ুত্তমম্‌। 
ঈজে .বহুবিধৈর্ধজ্ৈঃ সমৃহদ্ভ্রাতৃবান্ধবঃ ॥ ৯৭ 
নপর্য্দেবন্‌ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্‌। 
নব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯৮ 
নির্দস্ারতবল্লোকো নানর্ঘং কশ্চিদস্পৃশৎ। 
নচন্ম বৃদ্ধা! বালানাং প্রেতকার্ধ্যাণি কুর্বতে ॥ ৯৯ 
চা রঙ রস চা 
সর্ব লক্ষমণসম্পন্নাঃ সর্ব ধন্দ্পরায়ণাঃ ৷ 
দশবর্ষ সহম্রাণি রামো বাঁজ্যমকারয়ৎ ॥ ১০৪ | ৬ | ১৩০ 
এই অংশও বান্সীকির রচনা নহে। ইহাতেও ভবিষ্যৎ ঘটনা- 
বলীকে অতীত রূপে দ্বেখাইয়। দেওয়। হইয়াছে এবং রাম যে দশ 
সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, “ রাজ্য মকারয়ৎ” এই অতীত 
বাচক ক্রিয়া পদ দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হইতেছে । 
যে প্রতি-সংস্কারক কবি রামায়ণের প্রথম সর্ণটী নিখিয়াছিলেন, এবং 
সেই সর্গের ৯৮ শ্লোকে-_ 
দশবর্ষ সমআ্রাণি দশবর্ষ শতানিচ। 
রামে! রাজ্যমুপাসিত্বা ব্র্গলোকং প্রযাস্যতি ॥ ৯৮1১] ১ 
লিথিয়া ভবিষ্যৎ বাচক ক্রিয়াপন "ত্রহ্মলোকং প্রঘাস্যতি”- ব্রহ্মলোকে 
গ্রমন করিবেন _ বলিয়াছিলেন, তিনিই গ্রন্থশেষ করিয়া অতীত 
বাচক প্রাজ্য মকারয়ৎ» ক্রিনা' পদ প্রয়োগ করিয়া বজিতেছেন -. 


রামায়ণের উপাদান । ৫৫ 


কাছ করিয়াছিলেন । লঙ্কাকাণ্ডের শেষ গ্লোকগুলিতেও কিন্ত রীতা 
নির্বাসন, লক্ষণ-বর্জন, প্রভৃতি রামরুলঙ্কের কোন একট ুত্রেরও 
আভাস নাই; সীতার পুর কুণীলবেরও উল্লেখ নাই। 

মহাভারতের বনপর্ষে' যে রামায়ণের গল্প-ভাগ গৃহীত হইয়াছে, 
তাহাতেও মীতার বনবাদের কথা বা নীতার' পুত্র কুশীলবের কোন 
প্রনঙ্গ গৃহীত হয় নাই। কেন না, বান্মীকির গীতিকবিতায় যাহা 
প্রচারিত ছিল, মহাভারতকার তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

পৌরাণিক যুগে পল্পুরাণে সীতার বনাসের গল্প: করিত হইয়া 
কুগীলবকে সীতাপুত্র বিয়া ব্িত হইলে, তাহা হইতেই বোধ হয় 
উত্তরকাগুকার তাঁহার কল্পনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেই 
কাল্ননিক চিত্র রামায়ণের পরিশিষ্ট রূগে রামায়ণের মহিত যুক্ত 
করিয়া দেন। 

এতাবত ইহাই অনুমিত হয় যে, রামায়ণের প্রথম প্রতিসংস্কার- 
কর্তা ঘখন বা্মীকির গীতি-রামায়ণ সংগ্রহ করিয়া তাহার অঙ্গ পূরণার্থ 
মেদ-মাংস সংযোগ করিয়া তাহাকে সর্গে ও কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া! জন 
সমক্ষে গ্রস্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও উত্তরকাণ্ড লিখিত 
হয় নাই। যদি উত্তরকাণ্ড প্রথম প্রতিসংস্কারকের .রচনা হইত, 
তাহা হইলে অঙ্কাকাণ্ডের শেষেই রামায়ণের সুদীর্ঘ শ্রুতিফল থাকিত 
না) উল্লেখিত অমাধর্তগুলিও আমাদের নিকট এত পাঁড়াদায়ক 
বোধ হইত না। 





অষ্টম অধ্যায় । 
০ 
রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল | 
. বঙ্গীয় পঞ্জিকা সমূহে নেখিতে পাওয়া যায়, রাম যে যুগে 
আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, দেই যুগকে ত্রেতাধুগ্গ কহে, এবং সেই 
ভ্রেতাধু্গে “দশ সহশ্র বর্ষ পরিমিত মনুধ্য পরমানু”? ও 
“ চতুর্দন হস্ত পরিমিত মানর দেহ ছিল। পঞ্জিকার প্রনন্ত এই 
বর্ষ ও হস্ত-পরিমাণ তখন কি অস্্ুপাতে গৃহীত হইত, এখনও সে 
তত, পণ্ডিত সমান্জের নিকট দুর্ববোধ্যই রহিয়াছে। 
রামায়ণেও স্থানে স্থানে এইবূপ অনন্ভব বৃহং বৃহৎ মনুষ্য পরমায়ু 
সংখ্যার উল্লেখ আছে,। যথা 
“দশবর্ষ সহস্তাণি দশবর্ষ শতালিচ । 
রাখে/রাজ্য মুপাদিত্ব! ব্রক্ধলোকং প্রবাস্যতি ॥” ৯৮1১১ 
এরূপ শ্লোক রানায়শে বহু আছে, তাহার উল্লেখ পূর্ণ প্রবন্ধ 
কর! হইখাছে। এইরূপ বৃহং সংখ্যা-বাচক নির্দেশ গুলি যে পৌদ্বাণিক্ক: 
যুগের কল্পনা সন্ৃত, তাহা বলাই বাহুগ্য । 
মানব-পরথায়ুর সাধারণ পরিমাণ_শত বংসর-_রামারণের চিকিংনা 
বিজ্ঞান আলোচনা প্রনঙ্গে গ্রশ্থা্তরে তাহা আমরা প্রনর্শন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি । 
রামায়ণের আদিস্তরের রচনায় এইস্ধপ অস্বাভাবিক বর্ষ নংখার নির্দেৰ 
নাই। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার বা বিচার করিবার মত প্রাবৃত্তি 
লইয়। রামায়ণ আলোচন|। করেন কম বাক্তি? বোধ হয় সেই জন্যই 
রামায়ণের প্রতি পর শ্রদ্ধাবান পণ্ডিত, রামায়ণের অন্যতম. অনুবাদক, 


রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের র্যাপ্তিকাল। ৫৭ 


অধ্যাপক গ্রিফিতকেও আমরা এই বৃহক্ম সংখ্যা গুলির প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া মন্তব্য-প্রকাশ রুরিতে দেখিতে পাই। দশরথের উক্তি-_ 
প্রাপ্য, বর্ধসহস্রাণি বস্তাযুংষি জীবিতঃ | 
জীর্ণস্তাস্ত শরীরস্য বিশ্রাস্তিমভিরোচয়ে । ৮1২1২ 
এর উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া অধ্যাপক গ্রিফিত 
লিবিয়াছেন-110১০ 400157680৫5 ০0৫ 111015:5100560 
1105 01 17015 121) 2001570198] 19060 ৯ 
গ্রিফিত সাহেব রামারণের রাজনৈতিক উপদেশপূর্ণ ধ্যান গুলিকে 
বিনা বিচারে প্রক্ষিপ্ত বপিরা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্ত এই 
অস্বাভাবিক বয়ন নির্দেশগুলি তাহার চক্ষে সন্দেহের বিষগ্ন হয় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষে, রামায়ণের আদিস্তরের সহিত এই সকল দেববর্ষ 
বা ইন্ত্র-বর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই । রামারণের আদি রচনার প্ররুতি লক্ষ্য 
করিলে এবিষয়ে সন্তোষ জনক প্রমাণই প্রাণ্ড হওয়া যায়। 
রামায়ণ-_রামের বাল্য, যৌবন, ও বার্ধক্যের__-কত বৎসরের ঘটনা 
লইয়! রচিত হইয়াছে এবং তাহার কোন কাণ্ডে কত বংসরের-_ 
কক ১০০7)63 2900. 7005. [24797279, 782£5 77 
এই দোষটা খৃষ্টোত্বর যুগের কাবাদ্িতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাদ 
রধুবংশেও এইরূপ বৃহৎ সংখ্যা গ্রহণ করিগঘাছেন। রঘু ১*|১ জষ্টব্য। 
ুষ্টানদিগের ধর্মগ্রন্থ বাইষেলের (010. 1:596975077% ) ৫ম অধ্যায়ে আদম 
বংশের যে বিবরণ প্রদত্ত হইছ্রাছে, বিবরণে আদম হইতে আরম্ত করিয়া নোয়া 
পধান্ত সকলেরই ব্নসের পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকার সকলেই প্রায় 
মহস্্ বৎসর করিয়া পরমাযু লাভ করিয়াছিলেন বলির প্রদর্গিত হইয়াছে। 
অন্যের উপর: কটাক্ষ করিবার পুর্ধে যে নিক্লের কথা ভাবিতে যাওয়া 


উচিত, এই জ্ঞান অনেক প্রবীন সমালোচকেরও নাই, ইহা খুব আশ্চর্যের 
বিষয় নহে। 








৮ 


৫৮ রামায়ণের সমাজ। 





ৃত্বাস্ত বিকৃত হইয়াছে, সমস্তই বিশেষ ভাবে অস্থন্ধান ' করিলে 
রামায়ণ হইতেই অবগত হওয়! যাইতে পারে। অবশ্ঠ, প্র্ক্ষিগ্ততার 
উপদ্রব যে এগুলির ভিতর নাই, তাহা নহে। প্রক্ষিপ্ত রচনা 
এগুলির ভিতরও আছে, এবং তাহার বিষয় আমরা প্রামায়ণে 
্রক্ষিপ্ত রচনা” প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; এস্থলেও প্রক্ষিপ্ত ভাগ 
অতি সতর্কতার সহিত ত্যাগ করিয়াই আলোচনা করিলাম । 
রামায়ণের আদি রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ ন্থুসন্ধান করিলে 
দেখা যাইবে যে, সেই সুপ্রাচীন যুগেও সমাজ-জীবনে আধুনিক 
লৌকিক বর্ধেরই প্রভাব ছিল। তখন মানুষের ছুই শত বংসর 
বয়সে যৌবন কাল হইত না, বা এইরূপ বয়সে বিবাহ করিয়৷ কেহ 
সন্তান উৎপাদন করিত না। বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি কালের বিভাগ 
প্রায় আজ-কালকার মতই ছিল? বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের 
কালও প্রায় অনুরূপ ছিল।.. পরমাফু তখন দাধারণতঃ শত বৎসর 
নির্ধারিত ছিল। সুতরাং পরমামু যে কাহারও সহস্র বৎসর হইতনা, 
ইহা বলাই বাহুল্য । 
মহর্ষি বান্ীকি কত বৎসরের ঘটনাবলী লইয়া এই ট্কাণ্ড 
পৌলস্তাবধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণের স্থুল স্থূল 
ঘটনাব্লীর আলোচনা, হইতেই অবগত হওয়া! যাইতে পারে। 
বাঙ্সীকির যুগে কোন কাল নিরূপক অন্ধ প্রচলিত ছিল বনিয়া 
মনে হয় না। রামায়ণের স্থানে স্থানে ঘটনা বিশেষের অনুষ্ঠান-দময় 
নির্দেশ জন্য নক্ষত্র, তিথি, খতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়) কোন 
কোন স্থলে ঘটনার ব্যাপ্তিকালও প্রদত্ত হইয়াছে । এতত্াতীত 
সময় বা কাল নির্দেশক অন্য বিশেষ কোন অবলম্বনের উল্লেখ নাই । 
এস্থলে রামায়ণে উল্লেখিত এই সকল-_ খু, তিথি, নক্ষত্র 


রামায়ণোক্ত ঘটন! সমূহের ব্যাপ্তিকাল। ৫৯ 





অবলম্বন করিয়াই রামায়ণের স্থুল স্থুল ঘটনাবলীর সময় ও ব্যাপ্তিকাল 
নিরূপণের চেষ্ট করা৷ গেল। 
রামের জন্মই রামায়ণ কাব্যের প্রথম বা! আদি ঘটনা। এই 
ঘটনার একটা সময় অনুমান করিয়া লইতে পারিলে পাঠকগণ খুষ্টাব্বের 
মত একটা রামাব-_কল্পনা! করির। লইয়া রামায়ণের যাবতীয় ঘটনার 
সময় নির্ণয় করিতে পারিবেন । 
রামের জন্ম সমর সম্বন্ধে রামায়ণের উক্তি এইক্ূপ-_ 
ততোযজ্ধে সমাপ্ডে তু খতুনাং যট্‌ সমত্যয়ুঃ 
ততশ্চ ছ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥ ৮ 
নক্গত্রেহপিতিদৈবত্যে স্থোচ্চমংস্থ্যু পঞ্চনু। 
গ্রহ্যু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ॥ ৯। ১। ১৮ 
অর্থ_যজ্তের পর ছয় খতু অতীত হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে, 
পুনর্বান্থ নক্ষত্রে, রবিনঙ্গল-শনি-শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, 
মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাণিতে সঞ্চার হইলে এবং 
বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাণিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী 
কৌশল্যার গর্ভে রাম জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইহার পর ক্রমে পুধ্যানক্ষত্রে মীন লগ্ে কৈকের়ী পুত্র ভরত; ও 
কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্লেষা! নক্ষত্রে জুমিতা-ননান লক্ষণ ও শক্ত, 
এই যমজ ভ্রাতৃদ্ধয় জন্ম গ্রহণ করেন। ঁ 
এই রচনা নানা কারণে সন্দেহ জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার 
যোগ্য হইলেও ইহাকেই আমরা আশ্রয়স্ত্র রূপে গ্রহণ করিলাম। 
সন্দেহের কারণ গুলি “প্রক্ষিপ্ত রচনা” প্রসঙ্গে আলোচিত, হইল। 
রামের বিবাহ রামায়ণৈর দ্বিতীয় ঘটনা । বিবাহ কালে রামের 
বয়ম কত ছিল, তাহার আভাস রামায়ণে আছে, তাহা এইরূপ-_- 


৬০. রামায়ণের সমাজ । 


রাজর্ধি বিশ্বামিত্র রাজা! দশরথের নিকট স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ রক্ষার্থ 
রামের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, রামের অল্প বয়ন হেতু দশরথ তাহাকে 
বিশ্বামিত্রের সাহাব্যে প্রনান করিতে ভীত হন এবং -আপত্তি প্রনর্শন 
করিয়া বলেন_- 

“উনযোড়শবর্ষো, মে রামো। বাজীবঙ্গোচনঃ । 
ন যুন্ধযোগ্যতামন্ত পশ্তামি সহ রাক্ষসৈ: ॥ ২1 ১.) ২০ 

অর্থ_আমার রামের বয়স এখন উনষোড়শ ( ষোল অপেক্ষা কম ) 
এমন অবস্থায় রাক্ষলদিগের সহিত যুদ্ধ করিৰার যোগ্যতা আমি 
তাহার মধ্যে দেখিতেছি না । 

বিশ্বানিত্র রামকেই তাহার যন্ত রক্ষার ঘোগ্য__বুঝিয়াছিলেন, তাই 
তিনি নিবৃত্ত হইলেন নাঃ দশরথও অবশেষে বিশ্বানিত্রের অনুরোধ 
উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; রাম ও লক্ষণকে বিশ্বানিত্রের হস্তে 
সমর্পণ করিলেন । 

উল্লিখিত দশরথ-বাক্য হইতে, অবগত হওয়া যায় যে রামের-বয়স 
যোল বংসয়ের নন থাকিতেই তিনি লক্ষণের সহিত বিশ্বামিত্রের 
যজ্ঞ রক্ষার জন্য অযোধ্যা পরিত্যাগ করিগ্নাছিলেন । 

রাম-লক্ষ্ণ অযোধা। হইতে নিক্ষান্ত হইয়া ৪র্থ রাত্রিতে 
বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হন। (১1 ২৯। ৩১) পঞ্চম দিবস 
হইতে বিশ্বাধিত্র ব্রত ধারণ করিয়া ক্রমে ছয় দিবদ মৌনাবলক্বী 
থাকেন। (১ ৩*। ৪--৬) এই দশ দিন অতিক্রান্ত হইলে মহবি 
রাম লক্ষবকে লইয়া মিথিলাধিপতি জনকের ধর্ঘ্যজ্ঞে গমন করেন। 
মিথিলার পথে তাহাদের চারি, 'রাত্রি অতিবাহিত হয় । , এইক্লপে 
অযোধ্যা পরিত্যাপের পর-চতুর্ঘশ দিবে তাহার! মিথিলায় উপস্থিত হন। 

মিথিলায় উপস্থিত হইবার পর দিবদ রাম জনকের ধন্থঃ ভঙ্গ 





রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল। ৬১. 


করেন.।: ইহার 'পর মিথিলার দূত জনকের সম্মতি বার্তা লইয়া 
চতুর্ঘ দিবসে: অযোধ্যায় আগমন করে। দশরথ দূত মুখে সংবাদ 
পাইনা বরঘাত্র__পাত্রমিব্রপুরোহিত--সহ চারি দিবসে মিখিলায় 
প্রত্যাগমন করেন। এইন্সপে রাষের অযোধ্যা ত্যাগের পর--এক 
মাসের ভিতর .( দিন গণনার বাইশ দিনে ) এই সকল -ঘটন| সম্পাদিত 
হইয়া যায়, ইহা মনে করা যাইতে পারে। 
রাজ। দশরথ যিথিলায় উপনীত হইলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়! 
ঘিথিলাধিপতি বলেন-_ - 
মঘা হাগ্ধ মহাবাহে! তৃতীয়দিবসে প্রভো। 
ফন্তনতামুত্তরে রাজংস্তশ্মিন্‌ বৈকাহিকং কুরু ॥ ২৪। ১1৭১ 
অর্থ-_রাজন্‌ অদ্য মঘা নক্ষত্র স্ৃতরাং তৃতীয় দিবসে উত্তর ফন্তনী 
নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কার্ধ্য সম্পাদন করুন। 
এই নির্দিষ্ট দিবসেই রাম-লক্ণাির বিবাহ হইয়াছিল সুতরাং 
দেখা যাইতেছে__রাম ষোড়শ বর্ষ বয়ংক্রম কালের পূর্বেই বিবাহ. 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গণনার সুবিধার জন্ত পাঠক, ইচ্ছা 
করিলে এই কালকে ১৬শ রাম অব্দ বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারেন। 
: ইহার পর রাম-বনবাস রামায়পের প্রসিদ্ধ ঘটনা । বিবাহের পর 
বহু খু গত হইলে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সন্কর 
করেন | চৈত্রের পুধ্যা, নক্ষত্র সমন্বিত দিবমে অভিযেকের দিন 
নির্ধারিত হয় |. এ দিবসই রাম রাজা প্রাপ্তির পরিবর্তে বনবাস 
বরণ করেন। ৃ ই 
বিবাহের পর কত দিন রাম অযোধ্যায় ছিলেন, তাহা 
“রামশ্চ নীতনা সার্ধং বিহার বহুনৃতুন।৮ ২৫। ১। ৭৭. 
এই নির্দেশ স্থারা স্পষ্ট অবগত: হওয়া! যায় না। 





৬২ রামায়ণের সমাজ ।. 


এই সময়ের স্পষ্ট নির্দেশ অবগত হওয়া যায় কৌশল্যার উক্তিতে। 
রাম বনে গমনে প্রস্তত হইয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিতে গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন-_.. 

“দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতন্ত তব রাঘব। 
অতীতানি প্রকাজ্স্ত্যা ময়া ছুঃখপরিক্ষয়ম্‌॥” ৪৫ । ২। ২০ 

কৌশল্যা বলিতেছেন হে পুত্র, তোমার জন্মের পর এই সপ্ত দশ 
বর্ষ আমি আমার দুঃখের অবসান আকাজ্ষা করিয়া কাটাইয়াছি। 

কৌশল্যার এই উক্তিতে স্প্ই অবগত হওয়া যায়, রাম সতর 
বৎসর বয়সে বনে গমন করিয়াছিলেন । 

রাম চতুর্দশ বর্ষ বনবাসে ঘাপন করিয়াছিলেন । এই চতুর্দশ বর্ষ 
কালের বিবরণও রামায়ণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে তাহা! 
প্রদত্ত হইল। 

রাম বনে গমন করিয়া! দ্বিতীয় নিশা গুহের আলয়ে যাপন করিয়া! 
চতুর্থ নিশা ভরঘাজ আশ্রমে যাপন করেন।, পঞ্চম দিবসে চিত্রকূট 
উপনীত হন। অনস্তর কিছু দিন চিত্রকূটে বাদ করিয়া দণ্ডকারণ্যে 
গমন করেন। 

রাম দণ্ডকারশ্যের নানা স্থানে_কোথাও দশ মাস, কোথাও 
সংবতষর, কোথাও চারি মাস, কোথাও পীচ )মাস, কোথাও ছয় মাস 
এবং কোথাও বংসরাধিক কাল বাস করিয়া-দশ বংসর এইক্প 
পরিভ্রমণের পর পঞ্চবটাতে আসিয়া কুটার নির্মাণ করিয়া বাদ 
করিতে লাগিলেন। (আরণ্য ১১) 





* আরণ্য কাণ্ডে এই মতের বিয়োধী উক্তি আছে। রামের বিবাহবয়স 
আলোচনায় -এই গ্রন্থের দ্বিতীর অংশের প্রথম অধ্যায়ে -ইহা আলোচিত হইল । 


রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল। ৬৩ 


এই স্থানে ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে হেমন্ত খতুতে__পৌষ মাসে * 
(আঃ ১৬) লক্ষণ কুর্পণথার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। (আঃ ১৮) 
ইহার পর মাঘ কি ফাল্গুন মাসে রাবণ সীতা হরণ করে। 
বসন্ত সমাগমে--চৈত্র বা! বৈশাখ মাসে রাম পম্পাতীরে স্ুগ্রীব সদনে 
উপস্থিত হন। (কি ৫) অনন্তর আষাঢ় মাসের শেষ দিনে (আবাঢ় 
পর্ণঘাসীতে ) (কি ১৬) রাম বালীকে নিহত করেন। 
তখন বর্ষা সমাগত দেখিয়া সুগ্রীবকে সপ্বোধন করিয়া রাম বলিয়াছিলেন__ 
পূর্বোইয়ং বাধিকো। মানঃ শ্রাবণ; সলিলাগমঃ। 
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বাক সংজ্ঞিতাঃ॥ ১৪1৪ ২৬ 
অর্থ--এখন বর্ধাকাল সমাগত | বর্ষার চারি মাস মধ্যে ধারাবাহী 
শ্রাবণই প্রথম) অতএব এখন আমাপিগের সীতা৷ উদ্ধারের উদ্ভোগ 
কোন মতেই শ্রেয় নহে। 
শরৎ কালে (কার্তিক মাসে) বানরগণ সীতা অন্বেষণে বহির্গত 
হয়। এবং কিছু দিন মধ্যেই _-(বোধ হয় অগ্রহায়ণে) হন্থমান 
লঙ্কার অশোকবনে সীতার দর্শন লাভ করে। তখন সীতা হচ্থমানকে 
বলিয়াছিলেন__ 
“বর্ততে দশমো নালো দো তু শেষে প্রব্গম।৮ ৮। ৫1 ৩৭ 
অর্থ-_এই দশমাস চলিতেছে, বৎসর শেষ হইবার আর ছুই মাঁস মাত্র 
অবশিষ্ট আছে। 
সুতরাং সীতা অপহৃতা হইবার পর দশম মাসের শেষ ভাগে তাহাকে 
অশোক বনে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছিল। 
হন্মমান সীতার নিকট হইতে আগমন করিয়া রামকে সীতার 
* তখন পৌধ হেম্ব, মাথ ফাল্গুন গীত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্বো্ঠ আহাচ শ্রী, 
আবণ তাত্র আঙ্িন বর্ধা ও কার্তিক অগ্রহীরণ শরংকাল বলিয়! অভিহিত 'হইত। 


৬৪ রামায়ণের সমাজ । 


সংবাদ দিলে পর যেদিন হস্ত! নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইয়াছিল, 
তাহার পূর্ব দিবস শুভ উত্তরফান্তুনী নক্ষত্র রাম যসৈন্তে বুদ্ধবাত্া 
করেন। (ল৪) 
সেতুবন্ধনে কিছু কাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর কিফিদধিক 
এক মাস পর রাম সাগর অতিক্রম করিয়া লঙ্কা অবরোধ করেন। 
তাহারা যে সময়ে স্ুবেল পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন__ 
ততোইস্তমগমৎ হৃর্যাঃ সন্ধায়। প্রতিরঞ্রিতঃ। 
ু্চনপ্রণীপ্ত। চ ক্ষপা সমতিবর্ভত ॥ ১৩। ৬। ৩৮ 
সে দিন পূর্ণমাদী (মাসের শেষ দিন) ছিল। রাম সেই পূর্ণনাসী 
তিথিতে স্থবেল পর্বতে আরোহণ করেন এবং প্রায় এক পক্ষের 
মধ্যেই রাব্ণকে সবংণে নিহত করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । (ল ১১৪) 
রাম'রাবণের যুদ্ধ প্রায় ১৬। ১৭ বিন হইয়াছিল। যুদ্ধের দৈনিক 
তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
প্রতিপদে যুদ্ধারস্ত। প্ররাত্রে ইন্্রজিত কর্তৃক রামতক্কণ 
নাগপাশে আবদ্ধ হন। (লক্কাকাণ্ড ৪৫ সর্গ) 
দ্বিতীয়ার ধুষ্রাক্ষ বধ। (ল ৫২) 
তৃতীরায়' বজদংই্ী বধ। (ল ৫৪) 
চতুর্ধীতে অকম্পন বধ। (ল ৫৬) 
. পঞ্চমীতে প্রহস্ত বধ। (ল ৫৮) 
যষ্ঠীতে রাবণের যুদ্ধ ও পরাজয় । (ল ৫৯) 
সপ্তমীতে কুস্তকর্ণ বধ ( ৬৭( | 
অষ্টমীতে নরাস্তক, অতিকায় প্রভৃতি ৭ | (ল ৬৯--৭১) 
নববীতে ইন্ত্রদিতের যুদ্ধ। (ল ৭৩) 


রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল । ৃ ৬৫ 
দশমীতে নিকুত্ত বধ। ব্রাত্রিতে মকরাক্ষবধ। (ল ৭৭৭৯) 





একাদশীতে ইন্ত্রজিতের যুদ্ধ। (ল৮৭) 
দ্বাদশীতেও ইন্ত্রজিতের যুদ্ধ। (ল৮৮) 
ত্রয়োদশীতে ইন্ত্রজিত বধ। (ল ৯১) 


চতুর্দশীতে রাবণের শোক ও যুদ্ধে উদ্মোগ । (ল ৯৩৯৫) 
এই দিন মন্ত্রী স্ুপার্শ রাবণকে বলিতেছেন 
« অভ্যার্থানং ত্বমট্দোব কৃষ্তপক্ষচতুর্দশী 
তব নির্ধযাহানাবন্ত। বিজয়ায় বলৈরৃতিঃ 1৮ ৬২ | ৬ | ৯৩ 
অর্থ_অগ্ত কৃকপক্ষের চতুর্দশী। অতএব অস্ত সংগ্রামের আয়োজন 
করিয়া আগামী কল্য অনাবস্তায় সেন! পরিবৃত্ত হইয়া বিজ্ার্থ যারা 
করিবেন । 
এই অযাবস্তায় রাবণ যুদ্ধারস্ত করেন এবং অবিরাম তিনদিন 
যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (ল ১০৯--১১১) 
অনন্তর রাম-সীতা সুহৃদগণ সহ পু্পক নামক ব্যোন-রথে আকাশ 
মার্গে অবোধ্যায় যাত্রা করেন। তখনও চতুর্দশ বর্ষ পুর্ণ হয় নাই। অতঃপর 
চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে-_শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে-_ত্াহারা' ভরছাজ 
আশ্রমে উপনীত হন। 
পরদিন ছিল- পুস্যানক্ষত্র যুক্ত শুর্লাবন্ঠী; এইদিন 'ভরত আসিয়া 
রামের সহিত সম্মিলিত হন। 
অতঃপর এক শুভদিনে রাম অবোধ্যার পিংহাসনে আরোহণ করেন 
বং তাহার অভিষেক ক্রিরা হুসম্পন্ন হয়। 
চা সময় রামের বয়স হইয়াছিল-_ক্গবাসের সময় কৌশল্যার রর 
অন্থসারে (৬২ পৃষ্ঠা) সপ্তরশ ও বনবাম কাল তিক 


একক্রিংশ বাঁ একত্রিশ বসর। 
৯ 


৬৬. রামায়ণের সমাজ । 





আরণ্যকাণ্ডের লীতার উক্তিতে যে বার বংসরের গোল আছে, * 
তাহা যোগ করিয়া লইলে ৪২1 ৪৩ বংসর হয়। 
বাজ্যাভিষেফের পরেই-_লঙ্কাকাণ্ডের ১২৮ সর্দে রামায়ণের বর্ণনা 
শেষ হইয়াছে । সুতরাং এই সময়ই বালীকি রামায়ণ রচন| করিয়াছিলেন-_ 
এই উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তাহাই রামায়ণের 
গ্রহকারক আদিকাণ্ডের ১ম সর্গের ২য় ক্লোক-_“ কো নশ্মিন সাম্প্রন্তং 
লোকে »- দ্বারা ব্ক্ত করিয়াছেন । 
প্রদর্পিত ঘটনাবণীকে বিশ্লেষণ করিলে দেখাযায়, এই ছয়কাণ্ডে 
মহাকবি ৩০ | ৩২ বৎসরের অথবা মতান্তরে ৪০ | ৪২ বৎসরের 
বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :_ 
আনিকাণ্ডে রামের জীবনের ১৫ | ১৬ বৎসরের কথা, 
অযোধ্যাকাণ্ডে রামের জীবনের অনুমান ১ সপ্তাহের কথা, 
আরণ্যকাণ্ডে রামের জীবনের ১৩ বংসরের কথা, 
কিছ্িদ্ধ্যাকাণ্ডে অনুমান ১* মাসের কথা, 
সরন্দরকাণ্ডে অনুমান মাসাধিক কালের কথা, এবং 
ঙ্কাকাণ্ডে অনুমান মাসাধিক কাঁধের কথা বিবৃত হইয়াছে। 
রাম কত বৎসরে দেহত্যাগ করেন,রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। 
থাকিতেও পাঁরে না; কেন না, রাম সিংহাসনে অবস্থিত থাক কালেই মহা- 





* আরণাকাণ্ডে অতিথি বেশধারী: রাবণকে সীতা ধলিয়াছিলেনস্-বিবাহেরপর 
আমি স্বামীমহ বার বৎসর অযোধ্যায় বাদ করিমীছিলাম।. যখা- 
. « উষিত্বা স্বাদশসম! ইঙ্গীকুপাঁং নিবেশনে। ” 
“ সম" শমের অর্থ-বর্ধ। কিন্ত লিপি প্রমাদে ' নাপঠন শব যে প্রকারে -নাপচন' 
হইতে পারে, ( ৯ম অঃ শেষ পৃঃ দ্রব্য ) মেই প্রকারে, যদি "মাস" শব্ধ “সমা" হইয়। থাকে, 
তবে এই সম্ভার সহজ সীমাংসা। হয়, কৌশল্যার উ্ভিরও সন্মান রক্ষিত হয়। 


রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল। ৬৭ 


কবি বান্ীকি রামারণ রচনা করিয়াছিলেন । 
রামায়ণে উল্লেখিত ঘটনাবলীর ভিতর যেকোন অসম্ভব ঝা! 
অনৌকিক বর্ষ সংখ্যা নাই, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা 
করিলাম । পাঠক, এইবার যহাকাব্যের ১ম সর্গের এই ভবিষতদর্শী 
লেখকের ভবিঘ্যৎ-কাল-বাচক উক্তি-- . 
দশ বর্ষসহস্্রাণি দশ বর্ষশতানিচ | 
রামো৷ রাজামোগামিত্বা ব্রদ্মলোকং প্রযাস্তাতি ॥ 
ও লঙ্কাকাণ্ডের শেষ নর্গের অতীত-কাল-্তাপক-- 
দশ বর্ধসহম্্রাণি রামে! রাজ্যমকারয়ৎ ॥ 
উক্তির সম্পর্ক ও সমীচীনতা বিচার করুন । 


সপ 





নবম অধ্যায় | 


প লস্ট 
রামায়ণে বাল্ীকির রচনার পরিমাণ কত? 


বালকাণ্ডের প্রথম চারি মর্গের রচনা যে বানীকির রচনা নহে, 
তাহা আমরা অন্মান করিতেছি এবং আমাদের অনুমানের কারণ 
রামায়ণ কথার গুলি পূর্ব প্রসঙ্গে আলোচনা, করিয়া আসিয়াছি। 
আরম্ত। আমাদের মনেহয়, পঞ্চম সর্গের ৫ম শ্লোক হইতে 
প্রক্কত রামায়নী কথা আরম্ত হইয়াছে। 
কোন কোন ইযুরোপীর় পণ্ডিত এই পঞ্চম সর্গের ওয় ও ৪র্থ 
বানীকির শ্লেক আলোচন! দ্বারা রামায়ণ উপাখ্যান যে 
পূর্বেও রামা্ণ  বান্মীকির বহু পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তাহা দেখাইয়া 
ছিলকি?  অসামগ্স্তের রুট ধরিরাছেন। গ্লোক ছুটা এইরূপ-_ 
ইক্ষাকুণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্‌। 
মহছুৎপন্নমাথানং রামায়ণমিতি ক্রতম্॥। ৩ * 
তদিদং বর্তযিষ্যাবঃ সর্বং নিথিলমাদিতঃ | 
ধর্মাকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনস্থয়তা ॥ ৪ 
অর্থাৎ “সেই ইক্ষাকু বংশীর মহাত্ব! ৃপত্তিগণের বংশে রামায়ণ 
নামে বিখ্যাত এই স্ুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা 





* এই প্লোকের পাঁঠান্তর আছে; ধথা-ই্ষীফুণামিদং তেষাংবংশে রজববর্দণম। 
নিবন্ধং পুশ্যমাধ্যানং রামায়ণমিতি শ্রতম্‌॥ 


রামায়ণে বাঙ্সীকির রচনার পরিমাণ কত ? ৬৯ 





ধর্মুকামার্থ-সাধন এই উপাখ্যান আঘ্ঘন্ত সমস্ত নিঃশেষক্নপে গান 
করিব; আপনারা অসুয়া পরিত্যাগ পূর্বক শ্রবণ করুন।* 

এই রচনাকে বান্সীকির রটনা বলিরা যনে করিলে নিশ্চই 
দোব বর্ধে। প্রতিগংস্কারকের মুখবন্ধ বপির। মনে করিলে, মে দোষ 
ঘোটেই বর্তে না । বাস্তবিক ইহা সংগ্রহকারকের মুখবন্ধেরই শেষ 
কথা। এবং ইহাই বোধ হয়“ রাম জন্মিবার পূর্বে রামায়ণ » এই 
প্রচলিত-প্রবাদের জক্মনাতা। হাহা হউক, ইহার পর ৫ম গ্্রোক হইতে 
সংগ্রাহক মূল রামায়ণ শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন । বাস্তবিক এই শ্লোক 
হইতেই বা্সীকির রামায়ণ আরস্ত হইয়াছে। 

বান্মীকির আদি গীতকাব্য *পৌরস্তাবধ” থে কত বড় ও কত 
বিস্তৃত ছিল, তাহা অবগত হইবার কোন বিশ্বাস-যোগা প্রমাণ বিগ্যমান 

পন্থপুরাপোদ্কৃত নাই । পন্নপুরাপের পাতালখণ্ডে অযোধ্যা মাহাত্য 

প্রোক সংখ্।।  বর্ণন অধ্যায়ে রামায়ণের গ্লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 
সে মংখ্যা এককোটি। পন্নপুরাণের টিকাকার বঙ্গিতেছেন, এখন আর 
এককোটি পাওয়া যায় না; চব্বিশ হাজার মাত্র পাওয়া যাইতেছে । অদ্ভুত 
রামায়ণ প্রত্থতিতেও এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

বৌন্ধ ধর্মগরস্ব_্ঞান প্রস্থানের টীকা! মহাঁবিভাষায় রামারণের প্লোকের 
সংখ্যা মাত্র বার-হাঁজার প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে 
প্রদত্ত হইল। মহাবিভীয। ও পুরাণ গ্রস্থগুলি, 
আধ রামায়ণের অনেক পরবর্তী গ্রন্থ; সুতরাং এই 
নকলের উক্তি স্বীকার করিয়৷ লওয়া চলে না। 
আলোঁচা রামায়ণের সংস্করণগুলিতেও প্রতিসংস্কারক, রামায়ণের শ্লোক, 
সর্গ ও কাণ্ডের সংখ্যা! নির্দেশ করিয়াছেন) এই উক্তিরও মুল্য অতি 
অকিঞ্চিংকর। 


মত। 


৭০ , . স্লামায়ণের সমাজ | 


যাহা, হউক, আমর! এই স্থলে সংগ্রাহকের উক্তি অবলঘ্বন করিয়াই 
আলোচনায় অগ্রসর হইব | সংগ্রাহক তাহার 
রামারণোজ 
ক্বোক নংখ্যা। . মুখবন্ধে (ওর্থ সর্ে) রামায়পের শ্লোক, সর্গ ও কাও 
সংখ্যা নির্দেশ করিয়া! লিখিয়াছেন £-- 
প্রাপ্ত রাজ্যস্ত রামস্ত বালীকির্ভগবাননৃষিঃ | 
চকার চরিতং ককৃতন্নং বিচিত্র পদমর্থব্ষ॥ ১ 
চতুর্বিংশ সহস্রাণি * গ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ | 
তথা মর্ম শতান্‌ পঞ্চ যট্কাগ্ডানি তথোত্বরম্‌॥ ২ 
অর্থাৎ মহর্ষি বান্মীকি রাজ্য-প্রা্ড রামের চরিত-কথা এইরূপে 
চতুর্বিংশতি লহন্ম ক্লোকে, পঞ্চপত সর্গে ও ছয় কাণ্ডে (এবং শেষ উত্তর 
কাণ্ডে) বিবৃত করিয়াছেন। 
ইহা যে বান্ধীকির নিজের উক্তি নহে, তাহা শ্লোক ছুইটাই নিজে 
নিজে বলিয়া দিতেছে। 
বেদের মণল, হুক্ত প্রভৃতি যেমন বেদকর্তা! খধিগণ নির্দেশ করেন নাই, 
পরবর্তী বাসগণ করিয়াছেন) রামারণের এই সর্ম-কাণ্ড নির্দেশও সেইরূপ 
খধি নিজে করেন নাই, স্লৌকাবলীর সংগ্রহ কর্তা করিয়্াছেন। এখন, 
এই যে চবিবশ হাজার শ্লোকের সংখ্য। নির্দেশ করা হইয়াছে, এই সংখ্যা কি 
সংগ্রাহকের - মুখবন্ধ ও পাদপূরণ ইত্যাদি প্লোকাবলী সহ, না এ সকল 
ব্যতীত, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। 
সংগ্রাহক যে বান্মীকির সমগ্র রচনাই হার দা 
তাহা অস্থমান করা যায় না। মুখে মুখে প্রচলিত নুপ্রাচীন সঙ্গীতাদির 
+ মহাতারতকার বযাসবেবও প্রথম ২৪ সহন্ম শ্লোক স্থিত মহাভারত রচনা করিয়। 
শ্বীর পুত্র গুকদেবকে শিক্ষ। দি্লাছিলেন। রামারণের পরবর্তী ই নই 
সহহ্র কখারই পুনকুক্তি করেন নাই তে। ? 
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অবস্থা। সাধারণতঃ যেরূপ হয়, এস্থলেও সেইরূপই হইয়াছিল-_ইহাই অন্থমান 
করা যায়) অর্থাৎ যাহা সংগ্রহকারক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি 
নিজের রচনা দ্বারা গরসথপূর্ণ করিধা দিয়াছিলেন, এরপই যনে করা যাইতে 
পারে এবং আমরা তাহাই মনে করিয়াছি । যে সকল স্থানে সংগ্রাহক বা 
তাহার পরবর্তী কবিগণ নিজ নিজ রচনা! প্রবেশ করাইয়াছেন, বান্মীকির 
আপি' রচনার সহিত অনেক স্থলেই সেওুপির সামগ্রস্ত রক্ষিত হয় নাই; 
আমরা সেই সকল স্থান বিষয়-আলোচনায় সাধ্যান্থসারে দেখাইতে চেষ্ট 
করিব। 
প্রক্ষিপ্ত বিচার। 
রামায়ণ হিন্দুজাতির ধর্ গ্রন্থ বণিয়া পুঁজিত। এইরূপ গ্র্থের উপর 
্রক্ষিপ্ততার দোষারূপ করিলে অনেক ধর্ধপ্রাণ বাক্কির মনে আঘাত 
লাগিবে। এরূপ লাগাই স্বাভাবিক । অথচ প্পরক্নিপ্ত বিচার না করিয়া 
পুরাণ গ্রস্থাদির উক্তিকে সমসাময়িক লেখকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা মূলক 
উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে; ইতিহাস আলোচনার রীতি 
 অন্থমোদিতও নহে। সে জন্ত প্রক্ষিপ্ত নির্দেশের হেতু গুলি স্বল্প কথায় 
উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল। ৃ 
স্বর্ীর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধ 
যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, রামায়ণের  প্র্গিপ্ত-বাদ 
পি আলোচনায়ও সেই নির্দেশ: প্রযোজা আমরা 
আমাদিগের নির্দেশ গুপির, সহিত বাধিত রারির 
 নির্দেশগুলি যুক্ত করিয়া উপস্থিত করিলাম। 
(১) যদি কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে কোন ঘটনা ছুই বা ততোধিক 
বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ সেই বিবরণ পরস্পর বিরোধী, তাহা হইলে 
' একটা প্র্ষিপ্ত বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ কোন লেখকই অনর্থক 


৭২ রামায়ণের সমাঁজ। 


পুনরুক্তি করিয়া আত্মধিরোধ উপস্থিত করেন না। অনাধধানতা বা 
অক্ষমতা! প্রযুক্ত যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বত্ব 
. কথা । সেরূপ ক্রটী অনায়াসে নির্বাচন করা যাঁয়। 

(২) শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচন! প্রণাগীতে প্রায়ই কতক গুলি বিশেষ 
লক্ষণ থাকে। যন্ি রূপ কোন শ্রেঠঠ কবির কোন রচনার : অংশে 
এরূপ দেখাযায় যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই; তৎগরিবর্তে এমন 
সকল লক্ষণ আছে, যে পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয় না, 
তবে সেই অনঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্গিপ্ত বিবেচনা! করিবার কারণ 
উপস্থিত হয়। 

(৩) যদি কোন শ্লোকে এমন শব প্রযুক্ত থাকে, বে সেই শব্দের 
মুলীতৃত বস্তর উল্লেখ এ গ্রন্থে বা উহার সমসাময়িক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, 
তাহা হইলে এ শব প্রক্ষিপ্ত বলির সন্দেহ হইবে। 

(৪) যদি শ্লৌকাদিতে গ্রন্থকর্তার সমকালীন পরিজ্ঞাত ও বিশ্বসিত 
বস্ত অথব! ভাবের অতিরিক্ত কোন বন্তর বা ভাবের বর্ণনা বা! অভিবাক্তি 
দেখা যায়। তবে সেই বন্ত ও ভাবকে প্্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার 
বিষয় হইবে। 

(৫) শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বিত চরিত্র গুলির সর্ধাংশ পরম্পর সুসঙ্গত 
হয়। যদি কোথাও. তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে অংশ প্রক্ষিগ্ত বলিয়। 
সন্দেহ করা যাইতে পারে। 

(৬) যাহা অপ্রাসঙ্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না ও 
হইতে" পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গির . বিষয়ে যদি পূর্োক্ত লক্ষণ গুলির 
মধ্যে কোন লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে তাহা! প্রক্ষিপ্ত বশিয়া বিবেচন! 
করিবার কারণ হইবে |. 

(৭) যাহা অনৈতিহাদিক, অথবা অস্বাভাবিক তাহা প্রক্গিপ্ত. হউক বা 
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না হউক, ইতিহাসের আলোচনায় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। তাহ! 
বুঝিবার উপায় সমসামগনিক ইতিহাস, ভাব ও সমাজ। 
কেবল যে রামারণেই পরবর্তী চিন্তা ও রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহ! 
নহে, প্রক্ষিপ্ততার হস্ত হইতে রামায়ণের ন্যায়-_-বেন, পুরাঁণ, ব্রাহ্মণ স্তর, মহা- 
ভারত, গীতা, স্থৃতি, উপনি ?দ, তত্র, কাব্য, সাহিত্য, নাটক কিছুই অব্যাহত 
চলির৷ আপিতে পারে নাই। 
রামায়ণের আদি রচনার ভিতর যে পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত রচন। প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহা লই! এদেশের লোক বড় বেশী আলোচনা৷ করেন নাই। 
বৈদেশিকেরা ঘাঁহা করিয়াছেন, তাহাও অতি সামান্য এবং মোটামুটি ভাবে 
করিয়াছেন) প্রতি সর্গের পাঠ বিচার করিরা করেন নাই । তবু বিদেশীয়- 
দিগের চেষ্টা এস্থলে দেশীয়দিগের অপেক্ষা বেশী। 
এইস্থলে- ইফুরোপীরের! তাহাদের অন্থুরূপ জাতীয় গ্রন্থের কিরূপ 
আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত 
ইলা উদ্ধত করা বোধ হয় অগ্রাদ্গিক হইবে 
রচনার পরিমাণ। না । ই্ুরোপের পপ্ডিতেরা হোমারের 
ইনিয়ডের সহিত রামায়ণের তুলনা করিয়া থাকেন। 
ও গ্রন্থেও প্রদ্দিপ্ত রচনা আছে। তাহারা শুধু “প্রক্ষিপ্ত আছে” 
বলিয়াই আমাদের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাহারা ইলিয়ডের 
১৫৬৮১ টা পংক্তিই তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন্‌ 
পংক্কি হোমারের হিখিত ও কোন্‌ পংক্তি পরবর্তী লেখকের প্রক্িপ্ 
রচনায় কলুষিত, পরীন্ষা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কোন্‌ পৌরাণিক 
গল্লটাী কবি নিজের রচনার সহিত গ্রস্থবদ্ধ করিয়াছিলেন, কোন্টা 
বাঁ পরবর্তী ভাবের উপাদানে রচিত ও পরে সংযোজিত, তাহা নির্দেশ 
করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনা পুর্ণ_এক ইনিয়ড ন্বন্ধেই ইযুরোপের 
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সাহিত্যে এত গ্রন্থ আছে যে, তাহাতে একটা ছোট খাট গ্রন্থাগার 
পুর্ণ হইতে পারে। 
আমাদের রামায়ণমহাভারত সম্বন্ধে এরপ গ্রন্থ কয়ধানা আছে? 
নাই-_বলিলেও অতাক্তি হইবে না। 
নবীন ভারতের মুদ্রান্ত্ররে সুযোগ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
স্ুযোগকে ভারতবাসী এইবূপ পঞুশ্রমে ব্য়িত হইতে দেন নাই) 
অপর পক্ষে এইরূপ সুযোগ শূন্য প্রাচীন যুগের 
রর হত লিখিত বহুলোক অননকর্া হইয়াই বোগ হয় কেবল 
এই সকল গ্রন্থের নিরর্থক আলোচনা করিয়া 
গিয়াছেন। আজ-কালকার লোক শুনিলে নিশ্চয় আশ্শর্ঘযান্থিত 
হইবেন যে, যে রামায়ণের আলোচনার পুস্তক এখন এক রকঘ নাই 
বলিয়া প্রকাশ করিতে আমরা কু! বোধ করিতেছি না, এক সময়ে 
সেই রামায়ণেরই টাকা গ্রন্থ ছিনঁ-_সাইত্রিশ হাজার পীঁচশত। * 
অর্থাৎ রামায়ণের কেবল টীকা গ্রন্থ দ্বারাই একটা ছোট-থাট বৃটাণ 
মিউজিয়ম প্রস্তুত হইতে পারিত) বোধ হয় হইয়াছেও তাহাই । 
_ ভারতের সেই প্রাচীন হস্তর্সিপির যুগে কেবল বেদ, রামায়ণ ও 
মহাভারতের টাকা গ্রস্থ ছিল ১৪২৫০০ | 1 আমরা পরের দেশের 
ইতিহাস পাঠ করিয়া করিয়া নিজের দেশের প্রাচীন গৌরবকে 
অর্ধাচীন মনে করি, আর বৈদেশিকেরা আম!দের সেই সম্পদ পরম 











ভারতীয় গস্থাবনী (রাজেন্্ দত) ৩৬ পৃঃ। 

1 বেদের ৯০**০, মহাভারতের ১৫০০০, 'রীমায়ণের ৩৭৫০*। এই বিষয় সম্বন্ধে 
ধাহার! বিশেষ বিবরণ জানিতে চান, তাহারা গ্রীন সাহেব, কাউয়েল সাহেব ও রাজা 
রাজেন্্লাল মিত্রের সংগ্রহাবলী পাঠ করিবেন। ভারতীয় গ্রস্থাবলীতেও এই বিবরণ 
উদ্ধত হইয়াছে । 


রামায়ণে বাশ্ীকির রচনার পরিমাণ কত 1 ৭৫ 





তে গ্রহণ করিয়া তাহাছ্বারা তাহাদের নিজ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লয়; 
তারপর তাহার সাহায্যেই আমাদিগকে বর্ধর ও অর্ধাচীন জাতি বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। 

এইবার আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা "করিব। 

্রক্ষিপ্ত নির্দেশের যে কারণগুলি আমরা উপরে নির্দেশ করিয়া 
আগিয়াছি, এ কারণগুলিই কেবল প্রক্ষিপ্ত বিচারের পক্ষে পর্যাপ্ত 
নহে। রচনার দেশ-কাল-পাত্র নির্ধারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন । রচন।র 
সময়, সঘাজ ও দেশের আনুসঙ্গিক অবস্থা নির্ধারিত হইলে পূর্বোক্ত 
লক্ষণ 'গুণির বিচার দ্বারা সত্যের সন্ধান লওয়ার চেষ্টা করা বাইতে 
পারে। 
.  রামায়ণের রচনাকাল নির্দেশ সম্বন্ধে সাধারণতঃ ছুইটা মত 
প্রচলিত আছে। ধাঁহার! প্রাচ্য .ভাবাপন্ন অথচ পাশ্চাত্য জ্ঞান- 

বিজ্ঞানেও নুপপ্ডিত, তাহারা রামায়ণের রচন! 
রমার কাপ বিচারে কাল নির্দেশ করিতে যাই উহাকে খি 
যুগের কাব্য বলিয়া মনে করেন। মোটামুট 

তাহাদের মত, এই খ্বিযুগ খর; পৃঃ সহ বৎসরের পূর্ববর্তী সময়। 
স্বর্গীয় বালগল্গাধর তিলক প্রভৃতির ্থায় সুপ্তি প্রাচ্য ভাবাপন্ন 
ব্যক্তিদের যেন এই রূপ মত। দ্বিতীয়-ধাহারা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন 
অথচ প্রাচ্য শাস্ত্র সংহিতায়ও বিশেষ পারদর্ণী তাহাদের বিশ্বাস 
রামায়ণ লৌকিক যুগের কাবা। এই লৌকিক যুগ-_ভারতে, গ্রীক 
সংস্পর্শের পরবর্তী সময়। স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় 
ব্যক্তিৰের যেন এইরূপ মত। 

আমরা এইস্থলে কাহারও কোন স্পঃ মত উদ্ধত করিলাম না। 
ৃ্টান্তের জন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছুইজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ 
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করিলাম মাত্র। খধি যুগ ও লৌকিক যুগ কথা ছুইটাও আমাদের 
রচিত কথা; আলোচনার সুবিধার জন্ত রচিত হইল মাত্র। 
নিরক্ষেপ ভাবে কোন কাব্যের সময় নির্দেশ করিতে হইলে 
কাব্যের দোষ, গুণ ও ক্রটার উল্লেখ করিয়া যে বিচার ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন, তাহা যে কেহ করেন নাই, তাহ! নহে; কিন্তু তথাপি 
মতভেদই রহিয়াছে ; বোধ হয এইরূপ মতভেদ থাকিবেও 
নিত্য । 
এই মতভেদের প্রধান কারণ রামায়ণে এই উভয় যুগের ভাব 
এবং দেশকাল পাত্রের প্রভাব প্রায় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিষ্বমান । 
রামায়ণের যে সর্গে খষিযুগের ভাব ও প্রভাব 
৮ আছে, ঠিক সেই সর্গেই লৌকিক যুগের ভাব- 
প্রভাবও বিদ্যমান; বরং খধি যুগের অপেক্ষা 
লৌকিক যুগের ভাবেই রামায়ণ বেশীর ভাগ ভারাক্রাস্ত। এরূপ 
অবস্থায়, যে যেমন ভাবের প্রভাবে ভাবুক হইয়া রামায়ণ পাঠ 
করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, রামায়ণের সমাজ বিষয়ে চিন্তা 
করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবের প্রভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ক্রটী কাহারও নহে, ক্রুটী রামায়ণে প্রক্গিপ্ততার | 
রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত বিচার ছুঃসাধ্য ব্যাপার ইইলেও আমরা সে 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম । আমাদের ক্রটা নির্দেশ করিতেও বদি 
অতঃপর কোন শক্তিশালী লেখক অগ্রসর হন, তবে এই পঞ্ুশ্রম সার্থক 
জ্ঞান করিব। | 
আমরা! খষিযুগের সমর্থন যোগ্য ও লৌকিক যুগের সমর্থন, 
ঘোগ্য বিষয়গুলি পৃথক পৃথক কবিয়া এস্থলে প্রদর্শন করিব। 
ধাহারা রামায়ণকে খষি যুগের রচনা! বলিয়া নির্দেশ করেন, 
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তাহাদের পক্ষের সংক্ষিপ্ত যুক্তিগুলি সাধারণতঃ এইরূপ-ে কালে 

রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সে কালে ভারতে 
ছে ঘন. লিপি বিজ্ঞান প্রচলিত হয় "নাই ) বুদধনের 

বালাকালে দিপিশালায় যাইতেন, বান্মীকির 
তায় মহাকবি রামের সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। রামায়ণের একটা 
ছত্রেও লিপি-বিজ্ঞানের পরিতর নাই । রাদায়ণে লৌকিক দেবতাগণের 
নাম নাই। তাঁহাদের কোন কথাই নাই। বেদের দেবতা সংখ্যার ন্যায় 
রামায়ণেও ৩৩ দেবতার উল্লেখ দৃষ্টহয়, রামায়ণে বেদত্রয্ন ব্যতীত 
বেদের পরবর্তী যুগের আর কোন গ্রন্থের নাম নাই। রামায়ণে 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শক কোন বাক্য নাই। রামায়ণে স্থাপত্য 
ও ভাস্কর্যের যেরূপ নিদর্শন আছে, চিত্র_-বিশেতঃ মনুষ্য চিত্র 
অঙ্কনের তেমন কোন আতাম নাই। রামায়ণে জ্যোতিষশান্ত্রের বিশিষ্ট 
আলোচনার পরিচয় নাই। বার গণনার প্রথা তখন ছিল না। মাস 
গণনার প্রথাও ছিল কি না সন্দেহ। রামায়ণের কোন স্থানেই দিঙ্গ 
পূজার বা মৃষ্তি পূজার কোন আভাম নাই। সে সময় গৃহমেধিন 
মাত্রেই বেদ পাঠ করিতে পারিত। তখনও ভারতবর্ষে ধাতুর 
রাসায়ণিক ব্যবহার আর্ত বা! যৌগিক ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই। 
সিনদুর প্রস্তুত হয় নাই। কাচ ও পারদ দ্বারা দর্পণ প্রস্তত প্রণাণী 
আবিষ্বন্ত হয় নাই। রামায়ণী যুগের ভাষার আলোচনায় সংস্কত ও 
প্রাকৃত ব্যতীত বৌদ্ধুগের পালি প্রভৃতি ভাষার কোন উল্লেখ নাই। 
লৌকিক যুগের অস্কিত মুদ্রার কোন আভামও রামায়ণে নাই। 
সমাজে গোত্র পরিচয় প্রথা! তখন প্রবর্তিত হয় নাই। রামায়ণের কথা 
মহাভারতে আছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইগুলি বিচার করিবার 
সময় পাঠক মহাকবি বা্মীকির অশেষ ববিত্ব শক্তির কথা ম্মরণ 
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করিবেন এবং এগুলির প্রত্যেকটা বিষয়েই যে তাহার 
আলোচনার সুযোগ ছিল এবং সেই সুযোগ তিনি দেশ, কাল, 
পাত্রভেদে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও চিন্তা করিবেন। , 
এইবার-_্ীহারা রামাযণকে লৌকিক যুগের রচনা বলিয়া 
নির্দেশ করেন, তাহাদের পক্ষের যুক্তিগুলি ধীরূপেই সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি £-_রামায়ণের ভাবা মার্জিত, সে ভাষা 
লৌকিক মর্ম আধুনিক ভাষা । রামারণ যে সকণ ছন্দে রচিত 
মেই সকল ছন্দ আধুনিক) অনুষ্টুপ ছনদ পুরাতন 
হইলেও রামায়ণের অনুষ্টীপ আধুনিক ছন্দে বীধা। রামায়ণের 
অবভারবাদ লৌকিক যুগের চিন্তা । ব্রন্ধ! বিষু। শিবের কথ রামায়ণে 
ভূরি তুরি আছে। কৌশল্যা ও রাম, বিষ ও নারায়ণের পৃজা 
করিয়াছিলেন। রামারণে ব্রাহ্মণ, অধর্কশির, কঠ ও তৈত্তিরীয় শাখা, 
করহ্ত্র ও মন্তুস্বতির কথ! আছে। রামায়ণে বুদ্ধের কথা 
আছে-_“্তথাগত” নামটা পর্য্যন্ত আছে। রামায়ণে রাশিচক্রের কথা 
আছে, মাসের উল্লেখও আছে। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের কথা আছে। 
রামায়ণে বু পৌরাণিক গল্প আছে। পাণিনির অগ্টাধ্যায়ীতে 
মহাভারতের কোন কোন নামের উল্লেখ আছে, রামায়ণের কোন 
নামের উল্লেখ নাই | রামায়ণ প্রাকতিহাসিক যুগের হইলে 
বৌদ্ধ দশরথ জাতকে রাম-চরিত কথার এরূপ অদ্ভুত বর্ণনা বাহির 
হইত না। রামায়ণে মহাভারতের জন্মেজয়, কৃষ্ণ প্রভৃতির নাম আছে। 
লঙ্কাকাণ্ডে লকষীমূর্তির বর্ণনা আছে। জ্যোতির্বদের গণনা_এদন কি 
সামুদ্রিক গণনার কথা পর্বাস্ত আছে। তান্ত্রিক যুগ-লক্ষণ স্বরূপ 
রমের মন ও মাংস আহারের কথা আছে। বৌদ্ধযুগের চৈত্য, 
ভিক্ষু, শ্রমণী প্রভৃতির কথা! আছে। ইত্যাদি। ই'হারা বলেন, 
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রামারণের গল্পটা ব্যাসের কল্পনায় মহাতারতে লিপিবদ্ধ হইয়! প্রচারিত 
হইলে মহাভারতের এ গর লইয়া লৌকিক যুগে রামায়ণ লিখিত 
হইয়াছিল । ই'হারাও রামায়ণে প্রক্ষিগ্ততা স্বীকার করেন । এন্থলেও পাঠক 
স্মরণ রাখিবেন যে, উপধুর্ণক্ত নির্দেশ গুলিও একেবারে ভিত্তিহীন নহে । 
এস্লেও আমারা কোন ব্যক্তি বিশেষের মত উদ্ধত করিলাম না; 
প্রচলিত বাদ প্রতিবাদ গুলিই সমান সংখ্যায় কয়েকটা মাত্র উপস্থিত 
করিলাম । এই সকল বিরুদ্ধ ভাবের আলোচনা ও মীমাংসা 
আমরা এই গ্রন্থের যথাযোগ্য স্থানে করিয়াছি; এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা গ্রথমোক্ত মত সমর্থন 
করিয়াছি ও শেষোক্ত মতের নির্দেশ গুলিকে সত্য বণিয়! স্বীকার 
করিয়াও তাহার কতগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দশ করিয়াছি। এন্থলে 
এখন প্রক্ষিপ্ত নির্দেশের মোটামুটি কারণ গুলির আলোচনা করিব। 
রামায়ণের বর্তমান সংস্করণ গুলিতে সাধরণতঃ তিনটি রচনার স্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। (১) আদি কবির রচিত আদিম স্তর, (২) 
ংগ্রাহকের রচনা ও (৩) পরবর্থী বিভিন্ন লোকের 
29 বিভিন্ন সমরের জাল ( ০78০0 ) রচনা । 
রামায়ণের আদি রচনার ভিতর কি পরিমাণ 
্রক্গিপ্ত বা পরবর্তী জাল রচনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, মোটামুটি 
ভাবে তাহা আলোচনা করিবার এক সহজ পন্থা আছে। 
মহত্ব প্রণীত রামায়ণের গ্লোক সংখ্যা ও সর্দ সংখ্যা আমরা 
রামায়ণের সংগ্রাহকের উদ্কিতে, বাঙ্গকাণ্ডের র্থ সর্গে দেখিতে পাই। 
সংখ্যা ইতিহাসের. আলোচনায় প্রমাণ স্বরূপে 
এ ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত না হইলেও তাহা! আমরা 
। 
গ্রহণ করিয়াছি। তাহা দ্বারা আপাততঃ ইহ স্বীকার 
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করিয়া লইতে পারি যে-_রামায়ণের শ্লোক সংগ্রহকারক যখন রামায়ণের 
শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রস্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়, 
তাহার নিজের রচিত রচন] সহ রামায়ণে ২৪ সহশ্র শ্লোক, পাচশত 
সর্গ ও ছয়টা কও বর্তমান ছিল। এখন প্রচলিত সংস্করণ গুলির 
শ্লেক, সর্গ ও কাগুগুলি গণনা করিয়া দেখিলেই ঘোটামুটী ভাবে 
রামায়ণের কলেবর সংগ্রাহকের সময় অপেক্ষাও ইদানীং বুদ্ধি পাইয়াছে, 
কি হাস পাইয়াছে, পরীক্ষা করা যাইতে পারে। 

এই পরীক্ষারও বড় বেশী মূল্য নাই: এবং পরীক্ষাও সহজ সাধ্য 
নহে। পরীক্ষা সহজ সাধ্য নহে, তাহার কারণ বর্তনানে রামারণের 
ঘে সকল সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহার কোনটার সহিতই কোনটার 
শ্লোক, সর্গ, এমন.কি রচনারও নিল নাই । অথচ সকলগুনিই 
বাক্ীকির রামায়ন বলির! পরিচিত যাহা হউক, আপাততঃ যতদুর 
সম্ভব, এস্থলে তাহার বিচার ও পরীক্ষার চেষ্টা করাগেল। 

বর্তমান সময় রামায়ণের তিনটা প্রধান সংস্করণ প্রচলিত আছে। 
গ্রথম__কাণী সংস্করণ বাঁ উত্তর পশ্চিন প্রদেশের রামায়ণ) দ্বিতীয়__বোম্বাই 
রামারণের বিভিন্ন সংস্করণ; তৃতীয__গৌঁড়ীয় বা বঙ্গৰেশীয় সংস্করণ | 

সংস্করণ। . এই তিন সংস্করণের পাঠে বিস্তর গ্রভেদ আছে। 
এতদব্যতীত এই তিন প্রদেশের তিনটা সংস্করণ হইতে যে বু উপনংস্করণ 
বাহির হইয়াছে, তাহাতে মূল সংস্করণ গুলির সহিত ইহার্দের রচনার 
দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পাইয়। গিয়াছে । ফল এখন এন দাড়াইয়াছে যে, 
কোনটার সহিত্রই প্রায় কোনটার দিল নাই, এবং কোন্টা বিশুদ্ধ 
সংস্করণ, তাহ! আর বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। বাঙ্গাী পাঠকধিগকে 
এই বিষয়টা বুঝাইবার জন্যই আমরা ই্জপূর্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রতেদ 
ও পরিবর্তনের আলোচনা দৃষ্টান্ত দিয়া করিয়াছি । (২৯--৩৯ পৃ দ্টব্য) 
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বঙ্গদেশে বর্তমানে যে সকল সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায় পর পৃষ্ঠায় 
তাহাদিগের সর্গ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 
এইরূপ প্রভেদ হইতে প্রক্কৃত সিদ্ধান্তের নিকটবর্তী হইতে যাওয়ার চেষ্টা 
যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাছলা। 
আমরা এস্থলে কেবল বঙ্গবাসী সংস্করণেরই শ্লোক সংখ্যা প্রদ্যন 
করিলাম। এই (প্রায়) বিশ হাজার ক্লোকেরও বহু সংখ্যক শ্লেকক যে 
পরবর্তী যোজনা, তাহা আমরা! প্রদর্শন করিতে চেষ্টা 
9৮ করিব। সর্গ সংখ্যা- কৃষ্ণগোপাল ভক্কের সংস্করণ 
ও নিমাই বিষ্ভাবিনোদের হস্ত লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত 
অন্ত কোন খানাতেই পাঁচ শতের নান নাই। ভক্তের সংস্করণ ও 
বিগ্ভাবিনোদের পুথিকেই অনেকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া! থাকেন। 
১২৮৯ সালে বঙ্গদেশীয় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংস্করণের গ্রন্থ মিলাইয়া 
ভক্ত মহাশয় রামায়ণের এই সংস্করণটী বঙ্গান্ুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইহাতেও অনেক অবান্তর কথ! রহিয়াছে। বিদ্যাবিনোদ 
৮ মহাশয়ের গ্রন্থের বিশেষত্ব এই-_মহাভারতের 
পর্বাধ্যায়ের স্তান়্ ইহাতেও পর্বাধ্যায় আছে। তাহাতে 
কাগু-সংগ্রহ এবং প্রতিকাণ্ডের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা আছে। এই 
বিশেষত গুলিও যে অর্ঝাচীন তাহা বলাই বাহুল্য । 
ইটালী দেশস্থিত টিউরিন নগরের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সিগনর গেরেসিও 
বঙ্গীয় সংস্করণের ইটালীয় ভাবায় অনুবাদ সহ মুল সংস্কতের এক সংস্করণ 
বাহির করিয়।ছিলেন ৷ (১৮৪০--৬০ খৃঃ অঃ) এ সংস্করণই সর্বাপেক্ষ| 
উৎকৃষ্ট ॥ 
সং্করণে সংস্করণে এইরূপ প্রভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? | 
প্রমাণ হীন অতীত ঘটনার কারণ নির্দেশ করিতে অনুমান. 


৬ 





৮২ রামায়ণের সমাজ । 





কৃষ্ণগোপাল বোস্বাইসং 
বঙ্গবাসীর বঙ্গবাসীর 
কাণ্ড ভক্তের বোম্বাই বিশ্বকোষ 
রামায়ণ শ্লোক সংস্করণ 
রামায়ণ উদ্ধৃত 
বালকাণ্ড ৮০ ৭৭ ২২৯৬ ৭৭ গণ 


অযোধ্যাকাণ্ড ১২৭ ১১৯ ৪১১৮ ১৯৮ ১১৩ 
আরণ্যকাণ্ড ৭৯ ৭৫ ২৪৭৮ ৭৫ ৮০ 
কিছ্বিন্ধ্যাকা্ড ৬৪ ৬৭ ২৪৫৭ ৬৭ ৬৪ 
সুন্দরকাণ্ড ৪৩ , ৬৮ ২৮৪০ ৬৮ ৬৮ 


লঙ্কাকা্ড ১৪০৫১৩০৫৭৬৪ ১৩০ ১৩০ 
৪৯৮৫৩৩১৯৯৫৩ ৫৩৫ ৫ঙহ 
উত্তরকাও ৯৯ ১২৪ ৩৯৯১ ১১৫ ১১১ 


৫৮৮ ৬৬৪ ২৩৯৪৫ ৬৫০ ৬৪৩ 
ব্যতীত অন্ত আশ্রয় কিছুই নাই। অনুমানের সিদ্ধান্ত যে অত্রান্ত, 
এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। অভিজ্ঞতা মূলক 
্টাস্তের সাহায্যে অনুমানকে প্রমাণের স্বরূপ ধরিয়া লইবাঁর চেষ্টা করা 
যায় মাত্র । 

আমাদের মনে হয়, লিপি বিদ্যার প্রচলন হইলে মহাকবির সঙ্গীতে 
রচিত রামায়ণ কথা 'পৌল্তাবধকাবা' জন গণের স্মৃতির সাহায্যে যতদুর 
সম্ভব সংগ্রহ করা যাইতে পারিয়াছিল, রামায়ণের 

রি পা প্রথম মংগ্রহকারক তাহা সংগ্রহ করিয়া অপ্রাপ্তভাগ 

ও অসম্পূর্ণ ভাগ, নিজে পুরণ করিয়া প্রথম চারি সর্গে 
বর্ধিত (১ম, ২য়, ও, ৪র্থ দর্গের সকল রচনাও সংগ্রাহকের নহে) মুখবন্ধটা 
সহ সর্ব প্রথম রামায়ণ প্রচার করেন। এই প্রথম প্রচার কর্তাই রামায়ণ 
কথাকে__কাণ্ডে ও সর্গে বিভাগ করিয়াছিলেন) প্রতি সর্গের শেষে 


রামায়ণে বাল্মীকির রচনার পরিমাণ কত ? ৮৩ 


সাহিত্যপরিষৎ, উত্তপশ্চিম গৌড়ীয় সং 
বোশ্বাই প্রতাপরাক্ন 


রর বিদ্তাবিনোদ (রামায়ণ তত্ব) স্বরণ বিশ্ব . বিশ্বকোষ 
প্রকার সংস্কর 
্ঁ হস্তলিখিত বোম্বাইসং কোযোদ্ধৃত উদ্ধৃত 





শশা শা 








ণণ ৭৭ ৬৪ ৭ ৭৭ ৮০ 
১১৮ ১১৯ ১১৪ ১১৯ ১১৯ ১২৭ 
৭৫ ৭৫7 ৮০ ৭৫ ৭৯ ণ৯ 

৬গ ৬৭ ৬৪ ৬৮ ৬৭: উপ 

৯৫ ৬৮ ৪৩ ৬৮ ৬৮ ৯৫ 
১১৩ ১১৩ ১০৫ ১২৯ ১৩০ ১১৩ 
৫৪৫. ৫৩৬ ৪৭০. ৫৩৬ ৫৪৯ ৫৬১ 
১১৫ ১২৪ ৯০ ১২৪ ১১১ ১১৫ 
৬৬০ ৬৩০ ৫৬০ ৬১০ ৬৫১ ৬৭৬ 


পরবর্তী সর্গের আভাস-জ্ঞাপক আধুনিক ছনের শ্লোকগুলিও তিনিই রন 
করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোকের এবং সর্গের সংখ্যা-নির্দেশও .তিনিই 
করিয়াছিলেন । 

উত্তরকাণ্ খুষ্টোত্তর যুগের লিখিত । রামায়ণ প্রথম প্রচারের পরে যখন 

উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা উত্তরকাগুটীকে রামায়ণের অঙ্গ বলিয়! রামায়ণের 

পশ্চান্তাগে যুক্ত করিয়া প্রচার করেন, তখন তিনি ৪র্থ 

উর বা সর্গের উল্লেখিত শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ড সংখ্যার পরির্ভন 
করিয়া 

« চতুর্কিংশসহম্রাণি জানাব । 
তথা সর্গ শতান্‌ পঞ্চ ষট.কাগানি তখোত্তরম্‌।” 
এই লোকটার মধ্যেও পরিবর্তন পরিবন্ধন সংসাধন করেন। এই দ্বিতীয় 
গ্রতিদংস্কারক দ্বার! « চহুরধিবংশ * “পঞ্চ” ও “তথোত্বরম্* এই তিনটা 





৮৪. ... রামায়ণের সমাজ | 


শব্ের পন সাধিত হইয়াছিল__বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। 
আমাদের বিশ্বাস__১ম প্রচারকের সময় শ্লোক সংখ্যা ২৪ হাজার অপেক্ষা 
অনেক কম ছিল) সর্গও পঞ্চ পত অপেক্ষা কম ছিল এবং “ঘট.কাগ্ানি' 
শবের গরের শব্টি পরিত্যক্ত হইয়া সেই স্থলে "তখোত্তরম্” যুক্ত হইয়াছিল; 
এবং এই “্তথোত্তরম্” শব্দটিকে সমর্থন জন্ত দ্বিতীয় সর্গের ব্রহ্গ সম্বন্ধীয় 
গল্পটি ও তৃতীয় সর্গের শেষ ভাগের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কীয় কয়েকটি ঘটনা সুচী, 
ভূক্ত করিয়া! দেওয়! হইয়াছিল । 

উত্তরকা্ডেও যে অনেক পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত সর্গ আছে, তাহা রামান্থজ 
প্রভৃতি রামায়ণের প্রাচীন টাকাকারগণই স্পষ্ট নির্দেশ কিমা গিয়াছেন। * 
যাহা হউক, উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা উত্তরকাগ্কে 
রামায়ণের সহিত যুক্ত করিয়! দিয়া যে তাহাতে মোট 
চব্বিশ হাজার শ্লোক ও পাঁচশত সর্গ পাইয়াছিলেন, 
এ অনুমান যে আমরা করিতে পারি, তাহার প্রমাণ উত্তরকাণ্ড রচয়িতাই 
আমাদিগকে উত্তরকাণ্ডের ১০৭ম সর্গে বণিয়! বিতেছেন। 

উত্তরকাণ্ডে আছে, কুনী-লবের গানে রাম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
-৭এ কাবোর পরিমাণ কত, কাণ্যের বিষয়ইবা কি, রচয়িতাইবা! কে? 
সেই মুনিবরইবা কোথায়? 





উত্তরকাও্ 
আলোচনা] । 





* ” এতেবাং প্রক্গিপ্তত্বাং.. ” বলিগা রামানুজ বহু সর্দ ও গ্লোককে প্রক্ষিপ্ত 
নির্দেশ করিয়াছেন | উত্তরকাণ্ডের ২৪শ সর্গ হইতৈ ২৮ সর্গ; ৪৩ সর্গ হইতে ৪৭ 
মর্গ, +* হইতে *২ প্র্ৃতি সর্গগুলি: একেবারে সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্। এই সর্ণগুলি 
উত্তরকাণ্ড জেথকেরও নহে। বঙ্গীল্প পাঠকগণ এই প্রক্ষিগ্ত সর্গগুলি হের 
বিশ্তার্ের অনুবাদে স্পষ্ট দেখিতে, গাইবেন। সারি 
থক করি নির্দেশ কিয় দিয়াছেন 


রামায়ণে বালীকির রচনার পরিমাণ কত ? ৮৫ 


২২ াশাশীশাশীশীশীশীশী শশী শশা শপিং 





এই প্রশ্বের উত্তরে কুশীলব বলিতেছে ২_-. 
বান্মীকির্গবান্‌ কর্তা সম্প্াপ্তো যজ্ঞসংবিধম্‌.। 
বেনেনং চরিতং তুভ্যবশেষং সম্প্রনর্শিতম্‌॥ ২৪ 
দননিবনধ হি স্লোকানাং চতুর্কিংশৎ সহস্রকম্‌। 
উপাখ্যান শতঞ্ব ভার্গবেণ তপস্থিনা ॥ ২৫ 
আনি প্রভৃতি বৈ রাজন্‌ পঞ্চনর্গশতানি চ। 
কাগানি ষট, কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্বনা ॥ ২৬ 
এই স্থানে__উত্তরকাণ্ড সহিতেই যে ২৪ সহন্্র শ্লোক ও পাঁচ শত সর্গ, 
তাহা নির্দেধ করা হইতেছে । শুধু তাহা নহে ॥ এখানে একটী অতিরিক্ত 
কথারও যোগ আছে__তাহ। এই যে, রামায়ণে এক শত উপাখ্যানও বর্ণিত 
হইয়াছে । 
উত্তরকাণ্টা যোগ করিয়া শক্লোকের সংখা! ও সর্গের সংখ্যা আদি. 
কাণ্ডের ৪র্থ সর্গের নির্দেশ অন্ুবূপ ঠিক করা হইয়াছিল। ইহার পর 
শ্নোক সংখ্যা অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্ত সংখ্যা নির্দেশক গ্লোকটা 
আর পরিবর্তিত হয় নাই। বোধহয় পরিবর্তন করিবার কাহারও কচি 
হয় নাই। 
মর্গ সংখা হাস বৃদ্ধির একটী স্বাভাবিক কারণ আছে ) তাহা এই 
স্থলে আলোচ্য বলিয! গৃহীত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে দেখা 
যাইতেছে যে একটা বিষয়কেই দুই, তিন বা! ততোধিক 
ই সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইকপে সর্গ লংখা। বৃদ্ধি 
হইতে পারে; এইকপ বৃদ্ধি প্রাচীনকালে তস্তলিপি- 
কারকের খেয়ালে হইত ; বর্তমান কালে গ্রন্থ প্রকাশকগণের ইচ্ছায় হয়। 
অনেক বাঙ্কাল! পাঙু গিপিতে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। রামায়ণের 
সংস্করণ গুলিতেও তাহার অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি-_ 


৮৬ রামায়ণের সমাজ । 


বেনীমাধব দের রামায়ণের আরণাকাণ্ডের ১৫খ সর্ণ ও বঙ্গবানীর আরণ্য 
কাণ্ডের ১১শ সর্গ এক বিষয়ক। বঙ্গবাসীর রামায়ণের, ও হেমচন্ত্র 
বিদ্যারতবের রামায়ণের কিফিন্্যাকাণ্ডের ও লঙ্কাকাণ্ডের দুইটা সর্গে এইবূপ 
গোল হওয়ায় সর্গ সংখা এই ছুই খানার ভিতর অনৈক্য হইয়াছে। 
বিষ্যার্ন মহাশয়ের রামায়ণে ছুই সর্গ এক সর্গের অধীন) বঙ্গবামীর সংস্করণে 
তাহা পৃথক পৃথক। এইরূপে সর্ণ সংখ্যা হান বৃদ্ধি হইতে পারে, ও 
হইয়া থাকে । ও 
উত্তরকাও বাতীত রাধায়ণের বর্তমান সংস্করণ গুলিতে এখন প্রায় 
কুড়ি হাজার শ্লোক ও ৪৭০ হইতে ৫৬১ সর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
রক্ষিত সম্পনেরও যে বহু অংশ কৃত্রিম, তাহা ইতিহাস অভিজ্ঞ বাক্তির 

চক্ষে আলোচনা মাত্রেই ধরা পড়িবে । 
প্রাচীন গ্রন্থের ভিতর ক্ৃত্রিমতা কি প্রকারে প্রবেশ 
করিতে পারে এবং কেন প্রবেশ .করিয়া থাকে? এরূপ স্থলে, 
এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উিত হইতে পারে। 
পইরা । এই প্র উত্তরে অভিজ্ঞ পতিতা ইহার 
অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন | 

কারণ গুলি এইরূপ-- 

(১) বর্তমান যুগের লেখকধিগের স্তায় সেকালের লেখকদিগের 
নাম প্রচার করিয়! যশ: অর্জনের ন্পৃহা ছিল ন! বটে, কিন্তু নিজ লেখাকে 
বা স্বকীয় মতকে সাধারণ প্রচার করিবার প্রবৃত্তি খুব প্রবল ছিল। 
উত্তরকাণ্ডের অজ্ঞাতনামা লেখক এই কারণেই তাহার বিরাট 
শ্রমকে বাল্ীকির নামে গ্রচাব করিয়া। স্কতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন? ' 
এইরূপ কারণে 'হরিবংশ লেখক তাহার 'হরিবংশকে মহাভারতের 
পরিশিষ্টরূপে প্রচার করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন; “গীতা*্কার তাহার মহা 








রামায়ণে বাল্ীকির রচনার পরিমাণ কত ? ৮৭ 


পাতিতাপূরণ দার্শনিক যুক্তিবাদকেও ব্যাসের নামে প্রচার করিয়া 
দিতে কুষ্ঠিতি হন নাই। পুরাণ, স্বৃতি গ্রভৃতির সমবন্ধেও এইন্সপ 
নির্দেশ অসমীচীন হইবে না। 

(২) স্বার্ান্বেধী লোক, নিজ সম্প্রদাযগত স্বার্থ সাধন জন্য 
গ্রাচীন গ্রন্থে অনেক স্বার্থের কথা প্রবেশ করাইয়া থাকেন; 
এইরূপে প্রাচীন গ্রন্থ কলুষিত হইয় থাকে। রামায়ণের পত্রে পত্রে 
এইরূপ সাশ্প্রদায্নিক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা প্রমাণিত হইবে। চৈতন্তভাগবত 
ও চৈততন্তচরিতামৃত প্রভৃতি সাশ্্রণায়িক গ্রন্থে এখনও এইরূপ 
কৃত্রিমতা। চঝিতেছে। 

(৩) দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে মানুষের অন পরিবর্তিত হয়। 
মানুষের মনের ও চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পুস্তকে 
নৃতন চিন্তা প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়। এইরূপ পরিবর্তন 
সম্প্রদায় বিশেষের ইচ্ছায় হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন জন্য হয়, 
ব্যক্তিগত অজ্ঞতার জন্ হয় এবং ব্যক্তিগত কবিত্বের প্রভাবে হয়। 
মুদ্রার প্রচলনের পূর্বে হস্তলিখিত পথির অন্থুলিপি প্রস্তুত হইয়া 
প্রচারিত হইত। অস্থুলিপিকারকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কবিত্ব যে 
অন্ধ ভাবে আদর্শ লিপিরই অঙ্থরণ করিত, তাহা নহে। লিপি 
কারকের রুচির আদর্শ সময় সময় কবিষ্বে উৎসারিত হইয়া 
অন্থলিপিকে কলঙ্কিত করিত। নিজের বা সম্প্রদায়ের স্থার্থের 
[কথাও এই অবসরে প্রতিলিপিতে প্রবেশ করিতে সুবিধা পাইত। 
ই্ূপে আদর্শ ও অঙ্ুলিপিতে পাঠ ভেদ হইত। বাঙ্গলা কৃত্তিবাসী 
ণকে এইরূপেই জয়গোপাল তর্কারস্কারের হস্তে পড়িয়া আপন 
বিসর্জন দিতে হইয়াছে। (৩৮ পৃষ্টা র্যা)... 
(৪) আদর্শ হিপির অন্মর দৌষ। আদর্শের হস্তক্ষর স্পষ্ট ও 
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পাঠ্য না হইলে অন্ুলিপিতে তুলের ও ক্রুটার যাত্রা বৃদ্ধি হইয়া যাইত । 
হস্তাক্ষর অপাঠ্য বা অন্পই হইলে অনুলিপি কারকের জ্ঞান-বিশ্বীসের 
প্রভাব অনুসারে শব্ধ পরিবর্তিত হইয়া অন্ুলিপিতে স্থান প্রাপ্ত হইত। 
্টান্ত স্বরূপ বঙ্গীয় সংস্করণ ও বোস্বাই সংস্করণের একটা বাতিক্রম 
পাঠের উল্লেখ করিতেছি । 

বঙ্গীয় সংস্করণের রামায়ণে (অযোধ্যা, ৪৮ সর্গে) আছে, বে দিন 
বাম বনবাসে যাত্রা করিলেন, সে ধিন-_ 

ন চাহ্াত্যক্ন চামোদন্‌ বণিজো ন প্রসারয়ন্‌। 
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপঠন্‌ গৃহমেধিনঃ ॥ ৪1 ২। ৪৮ 

উদ্ধত শ্লোকের দ্বিতীর পংক্কির “নাপঠন৮ স্থলে বোগ্াই সংস্করণে 

আছে “ন পচন” । ফলে বঙ্গীয় সংস্করণ অনুসারে অর্থ হইয়াছে 
বাম যে দিন বনে গরিগাছিলেন, সে দিন অযোধ্যা 
০8 লোকদের এত ছুঃখ হইয়াছিল যে গৃহস্থের! সে দিন 
বেদ পাঠ ছাড়িলেন। বোস্বাই সংস্করণের অর্থ 

হইল...গৃহস্থের! সেদিন বান্না করিল না» 

এই পাঠ বিভ্রাটের কারণ পিপিকারকের সংস্কার ব্যতীত আর 
কি হইতে পারে [রি 

লিপি কারকের সংস্কার অনুসারে যে লিপি প্রমাদ ঘটিতে পাবে 
এবং আর্য-রামায়ণের অনেক স্থানেই যে এরূপ ঘটিয়াছে, এই গ্রন্থের বিষয় 
আলোচনায় স্থানে স্থানে তাহা! প্রদর্শিত হইয়াছে। 

* আমরা উপায়হীন হইয়া মহামহোপাধ্যার়' পণ্ডিত প্রীযুক্ পন্মনাধ ভট্টাচার্য এম, এ ' 
বিদ্যাবিমৌদ মহাশয়ের শরণাগত হইগলাছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন--“ এখানে বেদ পাঁঠই 
খুব সঙ্গত, কেন না, বেদ পাঠ তখন গৃহস্থের নিত্য কর্ম ছিল। অশোঁচ হইফেই কেবল এ 


কারে বাঁধা পড়িত। রাম বনবাস এত গুরুতর বিষেচিত হইয়াছিল যে অশৌচের স্তায় 
শৃহস্থের! নিত্যকর্ম ও অবস্ঠ কর্তব্য কর্ম বেদপাঠ ছাড়িয়া দিযাছিল 1” 
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7৯5, 
রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । 
রামায়ণের উত্তরকাওটা যে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবং শের সায় 
সপূর্ণ একখান! পৃথক গ্রন্থ, এ মত শিক্ষিত মাজে খুব প্রবল) আমর! 
পুর্ব অধ্যারে সংক্ষেপে তাহার আলোচন। করিয়াছি । এই প্রস্গেও যথা 
স্থানে করিব। 
উত্তরকাণ্ডের ন্যায় রামায়ণের আকা বা বালকাণ্ডকেও কেহ কেহ 
রক্ষিপ্ত বনিয়া মনে করেন। লঘুরামায়ণের ্রস্থকার তাহাদের মধ্যে 
আদিকাও. একজন। প্র গ্রন্থের ভুমিকায় গর্কার এইব্নপ ভাব 
্র্িপ্ত কিনা? প্রকাশ করিয়াছেন যে বান্ধীকির প্রতি দ্মার উক্কি__ 
বৃত্বং প্রথয় রামস্ত যাতে নারবাচ্ছুতম্‌ । 
রহন্তঞ্চ প্রকাশঞ্চ যববৃত্তং তন্ত ধীরতঃ|৮ ৩৩1১।২ 
অর্থ_তুমি নারৰের নিকট খামের সম্বন্ধে যাহা! গুনিয়াছ, সেইরূপে 
ভাহা প্রকাশ কর। | 
রে “কৃ প্রথয়” স্থদে আমাদের গ্রন্থে আছে 'বৃত্তংকথ' ) 
হাতে অর্থের কোন গোল হয় নাই। | 
এই শ্লোকটা হইতেই নাকি -লঘু-রামায়ণকার মনে করেন যে বান্ীকির 
বামারণ আদিতে কেবল অযোধ্যাকা্ড হইতে লঙ্কাকাও পর্যন্ত ছিল। পরে 
ভাহাতে উত্তরকাগ্ড এবং আদিকাও যুক্ত কর! হইয়াছে ] 
আমতা দ্বিতীয় সর্গের এই ব্রদ্ধার উক্তিকে রামারণের সংগ্রহ কারকের 
পরবর্তী, অপর কোন তৃতীয় ব্যক্ধির রচনা বলয়, নির্দেশ করিয়াছি, এবং 
এইরূপ মনে করিবার কারণ যথাস্থানে নির্দেশ, করিয়াছি। (৫০ পৃষ্টা) 
৯২ 
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এই উত্তিটাকে সংগ্রাহকের মুখবন্ধের অন্তর্ধত ধরিয়া লইলেও তাহা 
হইতে- সমগ্র আদিকাও যে এইকপ নির্দেশ অতিক্রম করিয়া রচনা কর! 
যাইতে পারে না, তাহা বুঝ! যাইতেছে না। সত্য বটে, প্রথম সর্গের 
প্রস্তাবনায় আছে, নারদ বাল্ীকির নিকট রামের গুণ বর্ণনা করিয়া 
অবশেষে বলিলেন-_“ঈদৃশ গুন ঘুক্ত যে রান, সেই রামকে মহীপতি দশরথ 
যৌবরাজ্যে অভিবিক্ত করিতে মনস্থ করিলে-..বিমাতা কৈকেয়ীর প্রীতির 
জন্য পিত্‌ আক্তার ইঙ্গিত অনুসারে তিনি বনে গমন করিলেন |” এবং ইহাও 
একটা যুক্তি যে এই স্থল হইতেই গ্রন্থ আরস্ত হওয়৷ উচিত । 

লঘু রামায়ণকার তাহাই মনে করিতেছেন । আমরা কিন্ত তাহা মনে 
করি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন | 

রামের বনে গমন ব্যাপার হইতে নারদের বিবৃতি আরন্ত হওয়ায় এবং সেই 

বিবৃতির উপর ব্রচ্মার অনুমোদন থাকায়-_লঘুরামায়ণকার আদিকাণ্ডের 
্রক্ষিপ্ততার যে কারণ অনুমান করেন, আমানের মনে হয়, এই কাঁরণ অতি 
অকিঞ্চিংকর। 

মহাকবি বাল্মীকি নস্বন্ধীয় উদ্ট কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ঘণি 
তাহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যার, তবে এই 
পরবর্তী কাল্পনিক উক্তির কোন মূল্য থাকে না । 

বাল্মীকিকে ও রামকে যদি প্রতিহাসিক বাক্তি বণিয়া গ্রহণ করা যায়, 
তবে বান্মীকি যে রামকে জানিতেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে) 
“কাব্য ও কবির পরিচয়” প্রসঙ্গে তাহা আমরা দেখা ইয়া আসিয়াছি। (পৃষ্ঠা) 
আর বদি রামায়ণকে কাব্যের হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়, এবং কোন শ্রেষ্ঠ 
কবিকে এই কাব্যের রচয়িতা বলিয়! স্বীকার করা যায়, তবে তিনি যে 
কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্দেশে বাধ্য থাকিবেন, এই বিশ্বাস ত্যাগ করিতে 
হইবে। ও | 


রামায়ণ প্রক্ষিগ্ত রচনা । ৯১ 


প্রতিভাবান কবিরা যে কাব্য রচনা করিতে কাহারও নির্দেশ গ্রাহ্‌ 
করিতে পারেন না, তাহা বুঝিয়াই আপি কৰি ব্রহ্াও পুরা কবি 
বাল্সীকিকে পরবর্তী শ্লোকেই বলিয়াছেন_ 
রামস্ত সহ সৌধিত্রে রাক্ষনানাঞচ সর্ব; 
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্ং প্রকাশং যদি বা রহঃ ॥ ৩৪ 
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতত্তে ভবিষ্যাতি 
ন তে বাগনৃত! কাব্যেকাচিদত্র ভবিষ্যুতি ॥৩৫ | ১| ২ 
অর্থাৎ__রাম লক্ষ্মণ সীতা! ও রাক্ষণ প্রস্তি সম্বন্ধে যে সকল ঘটন! 
তোমার অজ্ঞাত (অর্থাৎ তোমাকে বলা! হয় নাই), তাহাও তুমি বিদিত 
হুইতে পারিবে | 
প্রকৃত প্রস্তাবেই কবি যে নারদের করধৃত পুন্তলিকার স্তার তাহার 
নির্দেশ অনুসরণ করিয়!ই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন না, তৃতীয় সর্গের 
ঈন, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্লোক তাহার প্রমাণ। ১০ম গ্লোকটী দ্বারা, 
বান্দীকি যে রামের জন্ম কথাও রচন! করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে প্রদর্শন 
করা গেল। শ্লোকটী এই__ 
জন্ম রামস্ত সুমী সর্ধান্ুকূলতাম্‌। 
লোকন্ত প্রিয়তা-কষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্॥ ১০ |১ |৩ 
ইহার পরবর্তী শ্লোক গুলিতে আদিকাণ্ডের অন্থান্ প্রসিদ্ধ ঘটনা 
গুলিরও উল্লেখ আছে। স্বতরাং লঘু রামায়ণকারের উদ্ধৃত ব্রহ্মার উক্তির 
সমর্থনে সনগ্র আদিকাওকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না । 
আদিকাগ্ডের মুল ঘটনাবলীতে আমরা প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার মত 
তেমন কোন নিদর্শন বিদ্যমান দেখি না বটে, কিন্তু শী কাণ্ডের অনেক 
উপঘটনার বর্ণনাই যে প্রক্ষিপ্ত, এবং মূল ঘটনার প্রাচীন স্তরের মধ্যেও 
যে অনেক পরবর্তী রচনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনে করিতে কোনবূপ 


৯২ রামায়ণের সমাজ। 


কুঠা বোধ করিতেছি না। নিম্নে কারণ সহ নেই প্রক্ষিপ্ত রচনা গুলির 
আলোচনা করা গেল । 

আনিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের পঞ্চম শ্লোক হইতে বান্মীকির রচন। 
আরম্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই প্রারস্ত ভাগ হইতে 
চতু্দশ সর্গ পর্যাপ্ত রচনার ভাব প্রাচীন। এই রচনার ভিতর স্থানে স্থানে 
শব্ব-পরিবর্তভন বাতীত এবং ছুই একটা শ্লে(ক-পরিবর্তন ব্যতীত-_গুরুতর 
পরিবর্তনের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। 

১৫শ সর্গ হইতে রাম লক্ষণ প্রভৃতির জন্ম কথার সুচনা হইয়াছে। এই 
মর্গে অনেক পরবর্তী চিন্তার নিরর্শন আছে) এবং সে নিদর্শন খুব স্পষ্ট। 

এই সর্গে প্রথম রাম, ভরত, লক্ষণ ও লক্রন্নকে বিঝুর 
রা অবতার বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
বাল্মীকির নিজের এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, ৯ম সর্গে সু 
যখন রাজ! দশরথকে তাহার পুত্র প্রাপ্তির কল্পিত গ্রাচীন ইতিহাসটা বিবৃত 
করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই তাহার আভাস থকিত। অথবা দ্বাদশ মর্গে 
যে স্থানে খধ্যশৃঙ্গ রাজ! দশরথকে - 
সর্বথা প্রাপৃস্তসে পুত্রাংশ্চকুরোহমিতবিক্রমান্‌। 
যন্ত তে ধার্দিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা । ১৩১১২ 

আপনি অবস্তই অতি বিক্রমশালী চারিটা পুত্র প্রাপ্ত হইবেন; অর্থাৎ 
যেহেতু পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার ঈদুশ সাধু সঙ্কল্প হই়াছে_ 
এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, সেই স্থানেই বিষ যে স্বয়ংই রাজগৃহ 
আলোকিত করিবেন_ এরূপ আভাস পাঠক পাইতে পারিতেন। , 

রামকে অবতার প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা বান্মীকির থাকিলে, তাঁহার 
অন্তরের তাব রামায়ণের সর্বত্র সমানভাবে ফুটিয়া উঠিত। অধ্যাত্ম রামারণের ' 
কবির মনে সেরূপ ভাব ছিল, তাঁহার গ্রন্থেও তাঙ্গ ফুটিয়া উঠিরাছে। 





রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ৯৩ 


কৃততিধাসের হৃরয়ে যে প্রকৃতই রাম-মীতা প্রভাব বিস্তারকরিয়া বসিয়াছিলেন, 
তাহার নিদর্শন কৃত্তিবামী রামায়ণের পাতায় পাতায় বিদ্যমান রহিয়াছে । 
তাহার প্রভাবে সরঙ বিশ্বাসী বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে কৃত্তিবাঁসী রাম- 
সীতা লক্ষমীনারায়ণ রূপে আসন পাতিয়া বমিয়া আছেন। 
বান্দীকির রাম-দীতা তাহার রচনায় দুটা আদর্শ দম্পতিরূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছেন; ভরত চরিত্রও সাধারণ মানব অপেক্ষা উন্নত আদর্শের | 
ভারতীয় আর্ধা সাহিত্যে অবতারবাদের কল্পন! প্রাচীন হইলেও রামকে 
অবতাররীপে প্রচার করিবার ভাব খুব প্রাচীন নহে। বুদ্ধদেব যখন 
' হিন্দুর চিন্তায় অবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, 
১৮ রামও সেই সময়ে অবতার বিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। 
বৌদ্ধযুগের পূর্ব রাম বা বুদ্ধ আর্ধয (হিন্দু) সাহিতভো 
অবনার বিয়া গৃহীত হন নাই । 
এস্থলে প্রাচীন আধ্য সাহিত্য হইতে অবতারবাদ সম্বন্ধে দুই একটা 
কথা উদ্ধত করিয়া আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
বেদে অবতার কথা নাই। অবতার কথার প্রথম আভাস শতপথ 
তরাহ্মণে নেবিতে পাওয়। যায়। সেশ্থলেও অবতার কথাটা নাই। শত. 
পথ ব্রাহ্মণে আছে-_মংস্ত মনকে জলপ্লাবনের সংবাদ 
জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দেই অন্গুমারে 
মন্থ প্লাবন প্রাক্কালে মতস্তের শরণাগত হইয়া সৃষ্টি রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।১ শতগথের এই কাহিনীই মহাভারত,২ মত্ত 
পুরাণ, ভাগবত প্রত্ৃতি হিন্দুর পুরাণ-ইতিহাসেও খুষ্টানের বাইবেলে পল্পবিত 
হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে ৷ আশ্চর্যের বিধয় এই যে পুরাণ ও বাইবেল, 


১ শতপথ ব্রাঙ্গণ ১1 ৬1 ৩ 
২ গহাভারত _বনপর্ব্ধ ১৮৭ অধ্যায়। 


্রাহ্মণ গ্রন্থে 
অবতারবাদ। 
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প্রজাপতি যে কৃ্মন্ূপ ধারণ করিয়া প্রজা স্থা্টি করিননাছিলেন, একথাও 
শতপথ ব্রাহ্মণে আছে।৩ শতপথে কুর্মীকেই কচ্ছপ বা! কশ্তপ বলা হইয়াছে; 
এবং উৎপন্ন প্রজাকে “কাশ্তুপ, বলা হইয়াছে। উতরেয় আরণ্যকে__যঃ সর্বং 
পণ্ঠতি সঃ কগ্তপ-_এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে । এই সকল ব্রাক্মণ-উক্তি 
লইয়াই পরবর্তী যুগে কৃর্পুরাণ রচিত হইয়াছিল । কৃর্মপুরাণে কৃন্মুকে বিষুঃ 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । অতঃপর অন্তান্ত পুরাণেও এই কল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে। + 

শতপথ ব্রাহ্মণে বরাধ্রেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহের নাম তথায় ত্রমূষ। 
বামনরূপী বিষ্তুর উল্লেখও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে; সেকথা ২৯ সর্গের 
আলোচনায় আলোচিত হইল। 

এই সকল বৈদিক কর্হ্থত্রে এই চারি অবতারের থাই এইরূপ স্পষ্ট 
ও অস্পষ্ট ভাষায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পর তৈত্তিরীয় আরণাকে 
নৃসিংহ অবতারের উল্লেখ দুষ্ট হয় । 

ভিন্ন ভিন্ন নামের এই পৃথক পৃথক ব্রাঙ্গণগুলি রামায়ণ রচনার পরে 
রচিত হইয়াছিল। এবং বৈণিক যুগে ও রামায়ণ রচনা'র যুগে, যে সকল 
পুরাপকথা প্রচারিত ছিল, তাহাই ব্রাহ্মণ সমূহে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং 
এই ব্রান্মণগুলির গল্পাভাসই রামায়ণে থাকা স্বাভাবিক ইহার অতিরিক্ত__ 
পরবর্তী যুগের বিশ্বসিত ও পরবর্তী যুগের প্রবস্তিত কোন বিষয় তাহাতে 
থাকিলে তাহা সন্দেহ জনক বলিয়া বিবেচিত হইবার বিষয় হইবে। 

কোন্‌ অবতার কোন্‌ সময় জন্ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ কোন জনশ্রুতি 
প্রচারিত থাকা দেশ-কাল ভেদে খুব স্বাভাবিক । সুতরাং এইরূপ চিন্তা 
সেই যুগের বিশ্বাসের বিষয় হইলে, তাহা রামায়ণে থাকা অস্বাভাবিক নহে। 

৩. শতগধ ত্রাণ ৭ | ৩ 


রামায়ণে প্রক্িপ্ত রচনা । ৯৫ 





রামায়ণের আদিম স্তরের কোন স্থানেই অবতার কথার কোন উল্লেখ নাই। 
এম্লে কি ভাবে হঠাৎ এই অবতার কথার অবতারণা করা হইয়াছে, পাঠক 
তাহা লক্ষ্য করুন। 

খধ্শৃঙ্গ বেদ বিধানে অন্নিতে আহতি প্রন্দান করিলে দেব, গন্ধ সিদ্ধ 
ও পরমর্ধিগণ স্থ স্ব ভাগ গ্রহ্ণার্থ যথ। নিয়মে সমবেত হইলেন। যা 

ততো দেবাঃ সগন্বর্ধাঃ দিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। 
ভাবপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি ॥ ৪1 ১1 ১৫ 

দেবগঞ্ যজ্ঞস্থলে বজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমবেত হইয়াছেন-__এ কল্পন| 
বৈদিক এবং বেশ স্বাভাবিক। এনপ স্থলে সমবেত দেবগণের কোনরূপ মন্ত্রণাও 

রামায়ণে অবতার অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্ধা 

প্রঙ্গ। বিষ প্রভৃতির আবির্ভাবই আপত্তি জনক। (আপত্তির 

কারণ গুলি “সমাজের দেবতা” বিষয়ক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) পাঠক এই বার 
এই যজ্রভাগ গ্রহণ অভিলাষী দেবগণের যন্ত্রণার বিষয় ও কার্য প্রণালী 
লক্ষ্য করুন| 

দেবতারা সেই যন্তস্থলে সমবেত হইয়াই লোককর্তা ত্রহ্াকে বলিলেন, 
ভরগবন্! আপনার বত লাভ করিষা' রাবণ নামক রাক্ষদ বীর্য বলে 
আমাদিগের সকলকে পীড়িত করিতেছে । ...আপনি শীদ্র তাহার নিধনের 
উপায় বিধান করুন। (৫-১১ শ্লোক) ব্রহ্ম! চিন্তিত হইয়া ক্ষণকাল 
থাকিয়! রাবণ বধের উপায় বলিলে দেবগণ হর্ষলাভ করিলেন ; ইত্যবসরে 
পাঁতান্বর বিষুঃও গঞ্লড় পৃষ্ঠে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।...তখন দেব- 
গণ বিষুকে দশরথের পত্থীগণের গর্ভে চারিভাগে যাইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে 
প্রস্তাব করিলেন এবং প্রস্তাবের উদ্দেস্ঠ বিবৃত করিলেন । বিষু দেবগণের 
ভয়ের কারণ সম্যক চিন্তা করিয়া একাদশ সহস্র বর্ষ () নরলোকে বাস 
করিবার প্রতিশ্রুতি দির দেবগণকে আশ্বস্ত করিলেন। দেবগণ আশ্বস্ত 


৯৬ রামায়ণের সমাজ । 





হইলেন, কিন্ত বিজুর চিন্ত| দূর হইল না। তিনি তখনও চিন্তা করিতে 
লাগিলেন--“কোথায় যাই, নরলোকে কার ঘরে জন্ম গ্রহণ করি ?” 
এবং দত্বা বরং দেবে। দেবানাং ঝিছুরাত্মবান্‌ ॥ 
মানুষে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ ॥ ৩১1১৫ 

বিঞুকে দিয়া এরপ চিন্তা করাইবার সময় বোধ হয় প্রক্ষিপ্তকার তুভিয়। 
গিয়াছিলেন যে মন্ত্রণাট! হইতেছে কোথায়? স্বর্গে __দেবসভায়? না দশ- 
রথের ন্গ্থলে আহুত হইর! আলি? এইরূপ ক্রটী হেতুই ইহা প্রক্ষিপ্ত 
নহে; ভাবের অসামগ্রন্তই এখানে ক্ষিপ্ত নির্দেশের হেতু। 

এইরূপে ১৫শ হইতে ১৮শ সর্গ পর্যন্ত এই প্রক্ষিপ্তভাব বিস্তৃত হইয়াছে। 

১৮শ সর্গে বিষু চারি অংশে দশরথ পতীগণের গর্ভে আবিভূতি হন। রান 
বিষ্টুর অর্ধাংশরূপে, ভরত বিষ্কুর সিকি অবতাররূপে, লক্ষণ ও পত্র 
নিনিত ভাবে বাকী সিকিরূপে আবিষ্ঠৃতি হন্‌ 

এই রূচন! থে বান্মীকির ভাব সমর্থক নহে, ইহার আর এক প্রধান 
কারণ এই বে, যে রাবণকে বিনাশ করিবার ভন্-দেবগণের এত মন্্রণা ও 
উদ্বেগ প্রক্ষিগ্তকার (১৫ণ দর্গে) নেবগণের মুখে প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, বাল্দীকির রামায়ণের মাঝে মাঝে সেই প্রক্ষিপ্তকারেরই কৃত 
এবিধ ২ | টা প্রক্গিপ্ত উক্তি ব্যতীত, এত গুপ্ত বনরণা করিয়া, স্বর্গে দর্ডো 
হুলস্ুল বাধাইয়া বধ করিবার মত চরিত্র রাবণের ছিল বলিয়। দেখা বার না। 
বান্ঁকি তেমন ভাবে রাবণকে চিত্রিতও করেন নাই। বাল্মীকির রাধণ 
বে ধর্ জ্ঞান শূন্য পণ্ড ভাবাপন্ন ছিলেন না, কিন্বা উতর তষ্বিত 
গুরুদারগাযী দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্র লইয়াও জন্ম গ্রহ্ণ*করিয়াছিখেন না, 
মীতার অবনীলা ক্রমে সতীত্ব রক্ষ। করিয়া থাকার ব্যাপারই তাহার বথেষ্ট 
প্রমাণ। গ্রক্ষিগ্তকার তাহার এই কলুবিত কল্পনাকে সঙ্গতিদান করিবার জন্যই 
উত্তরকাণ্ডে রাবণ কর্তৃক রস্তা ধর্ষণের একটা জাখ্ারিফা জুডিয়া দির'ছেন। 
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এবিষয়ে তাহার কল্পনার সঙ্গতি থাকিলেও বান্দীকির রাবণ চরিজ্রের সহিত 
উত্তরকাণ্ডের রাবণ-চরিত্র সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। 
সামগ্রস্ত রক্ষিত না হইবার প্রধান কারণ, প্রক্ষিপ্তকারের উদ্দেস্ত্ের ব্যত্যয় 
এবং সেজন্য অনুরূপ প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাব । 

এই সর্গের ৮ম, ঈম ও ১০ ম গ্লোকে রাম লক্ষণা্দির জন্মের যে লগ্নমান 
প্রবত্ত হইয়াছে, তাহাও অনেক শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদের মতে প্রন্গিগ্ত ।£ মেষাদি 
রাশির সংক্ঞা ও গ্রহ-নক্ষত্রের সম্বন্ধ তত প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্েরা 
অবগত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় ন। 
মহাভারতে যাহা নাই, রামায়ণেরও অন্ত কোন স্থলে যাহার পুনরুল্লেখ দৃষ্ 
হর না, তাহা সাধারণ বিচারে সন্দেহের বহির্ভূত নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের 
মত বিস্তৃত ভাবে গ্রশ্থান্তরে আলোচিত হইল | 

রাঙ্মণ গ্রস্থোক্ত প্রজাপতির মতস্ত, কৃণ্ম প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হইবার 
ভাব অপেক্ষা মানব সমাজে ভগবানের অবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া ছুষ্টের 

দমন ও শিষ্টের পালনের ভাব ব্ছ পরবর্তী । 


না এই পরবর্তী ভাবের জন্ম দান স্ীকৃষ্ণ গীতা করিয়া- 
ছিলেন বনিয়৷ আমরা মনে করিতেছি । আমাদের 
মনে হয়, গীতার-_ 


“পরিজ্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায়চ ছুদ্কতাং। 
ধর্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
এই উক্তিকে ত্বশ্রয় করিয়াই তৎ পরবর্তী কালে বিঞ্ুর অবতার রূপে 
জন্ম পরিগ্রহের কল্পনা মহাভারত ও পুরাণ সমূহে গৃহীত হইয়াছিল 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ভগবান্‌ জরীরুষ্চকে এই মতের প্রবক্তা করিয়া 
৪ আমাদের জ্যোতিষী । ১৬৪পৃ্ট বা । ৃ 
« রামারণের জ্যোতিষ কখা “ রামারণের সজ্যতা ” গ্স্থে জটব্য। 
১৩ 


৯৮ রামায়ণের সমাজ । 


দণ্ডায়মান করা হইলেও তৎকালীন ভিন্ন মতাবন্বী সমাজ শ্রীকৃষ্ণকে দশ 
অবতার মধ্যে গণনা করেন নাই । শ্রীক্ক সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এই 
গ্রন্থ নহে) “মহাভারতের সমাজ” গ্রন্থে তাহা আলোচনা করিতে 
চেষ্টা করিব। 
২০শ সর্গে রাজা দশরথের ক্ষত্রিয়োচিত চরিত্র ও উচ্চ মনোভাবকে 
্রক্ষিপ্তকার দুর্বলতার উপাদানে কলুষিত করিয়াছেন । রাজ! দশরথের 
চরিত্রে এইরূপ হীনভাব ৭৫ সর্গে পুনরায় প্রনিত 
না হইয়াছে। এই ভাব বাক্মীকির প্রদর্শিত চিত্রের 
বিরোধী । যে দশরথের মুখে কবি বাহির 
ফরিয়াছেন-- ও £ 
যাবদাবর্তৃতে চক্রং তারতী মে বনুন্ধরা ॥ ৩৬ 
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাস্্ী দক্ষিণাপথাঃ | 
বঙ্গাঙ্গমাগধা মতস্তাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥ ৩৭২১৯ 
সেই দ্রিকদেশাধিপতি দশরথ পরস্তরামের নিকট কম্পিত কলেবরে 
রামের জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন ! এইরূপ পরম্পর বিরোধী ভাবকে এক- 
জন শ্রেঠ কবির রচন| বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপন নহে। এই বিংশ 
সর্গেই দশরথের যাইট হাজার বসর বয়ঃক্রমের কথাও আছে। এই 
উক্তিগুলিও ঘে পৌরাণিক যুগের, তাহার নির্দেশ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 
(৫৬ পৃষ্টা) 
২৩শ সর্গের মদন-ভশ্মের আখ্যানটা বৈদিক | বৈদিক আখ্যান ও পৌরাণিক 
আখ্যানের প্রতে? প্রদর্শন জন্ঠ দৃ্টস্ত স্বরূপ এখানে এই আখ্যানটীর 
মানশ্মের. আলোচনা করা গেল। রুদ্রের তেক্বে কাম 
বৈদিক ভাব।  ভক্মীতৃত হইয়াছিল, এই কথাটা বৈদিক পুরাণ 
আশ্রিত। এস্থলেও ঠিক তাহাই আছে। পুরাণ প্রভাব কালে 
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এই গল্পটার সহিত উন্ামহেশ্বরের নাম যুক্ত হইয়া তাহার আখ্যান 
ভাগ সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়াছিল। বৈণিক কুদ্র বা অগ্নির স্থলে পুরাণে মহা- 
দেব কক্পিত হইয়াছিলেন। শিব পুরাণে আছে__উমা মহাদেবকে পতিরূপে 
পাইবার জন্য তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলে দেবগণের চক্রান্তে কাম তপস্তা 
নিরত মহাদেবের তপস্তা ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হন 3 এই অবস্থায় মহাদেবের 
লঙাটের অগ্নিতে কাম ভক্দীভৃত হন। ইত্যাদ্ি_- 

এস্থলে শিবপুরাণের এই পৌরাণিক ভাবটা প্রবেশ করিতে পারে নাই । 
পৌরাণিক ভাবে প্রভাবিত রামাগ্নণের টাকাকারেরা কিন্তু রুদ্রকে মহাদেব 
রূপে ব্যাখ্যা,করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামায়ণে আছে-_ 

অশরীরঃ কৃতঃ কাম? ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণহ। ১৩1১] ২৩ 

দেবেশ্বরকে রুদ্রের বিশেষণ মনে না করিয়া পৌরাণিক-মহাদেব মনে 
করা, আমর সঙ্গত যনে করি না। পৌরাণিক যুগে মদন.ভম্মের বৈদিক 
আখান্িকা নানা ভাবে পল্লপবিত হইয়াছিল 7) তখন কোন গল্পই 
উমা'মহেশ্বরের সম্বন্ধ ব্যতীত বিবৃত হয় নাই। এস্থলে সেই পৌরাণিক ভাব 
নাই বলিয্লাই ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা গেল না। 

রুদ্র যে ক্রমে ক্রমে মহাদেবে পরিণত হইয়াছিলেন, সে ইতিহাস এই 
গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে “রামায়ণের দেবতা” শীর্ষক অধ্যায়ে প্রদগিত হইল । 

২৪শ সর্গের বৃত্রান্থুর বধের উল্লেখটাও বৈদিক পুরাণ আশ্রিত। 
পৌরাণিক প্রভাব ইহাতেও প্রবেশ করে নাই। 

২৯শ সর্গে বর্গিত বামন অবতারের গল্প ভাগ প্রক্ষিপ্ত । এই গল্পের 
মূল উপানান-_ঝিষণুর ত্রিপদ গমন নির্দেশ-প্রসঙ্গ বেদে আছে। খক 
বেদের-_ ও 

“ইদম্‌ বিষুবিচক্রমে ব্রেধা! নিদধে পদং। ১1২২1১৭ 
্রাহ্মণদিগের আচমনের খকমন্ত্র_ ও 


১৪০ রামায়ণের সমাজ । 





“তদ্বিষ্ো; পরমং পদং সদ! পত্তস্তি সরয়ঃ |” ১২২২০ ইত্যাণি 
মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যায় এভরেয় ব্রাহ্মণে যে গর কল্পিত হইয়াছে, বামন পুরাণ 
তাহা আশ্রয় করিয়াই মহাপুরাণে পরিণত হইয়াছে। 
রামায়ণে ব্রাঙ্গণের গল্প গৃহীত হয় নাই ; বামন 
পুরাণের ও অন্থান্ট) পুরাণের পৌরাণিক কর্ননা 


বামন অবতার কল্পনার 
মূল উপাদান। 


গৃহীত হইয়াছে । 

বেদের নির্দেশকে পৌরাণিকের! কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
ষ্টান্ত এই খক্‌ মন্ত্র ছুটীর ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে দেখান গেল । 

ুরধ্যকে বেদমন্র সমূহে বিষণ বলা হইয়াছে। ঝি (র্যা) তিন পাদবিক্ষেপে 

আকাশ অতিক্রম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আকাশকে তিন ভাগ .করিয়| 

নিরুক্তকার . এক এক ভাগকে এক এক পান বলা হইয়াছে 

গণেরমত।  এইপাদ বাভাগ_-কোথায় কোথায় ? 

প্রাচীন, নিরুক্তকার ওর্ণবাভ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন_-“নমারোহণে 
বিষুঃ পাদে গয়। শিরসি |”৩ 

ইহার অর্থ__ প্রথম পাদ-_সমারোহণে অর্থাৎ উদ বা উদয় গিরিতে 
আরোহণে, দ্বিতীগ্ন পাদ মধ্য আকাশে স্থিতিতে, তৃতীর পাদ গর়াশিরনি বা 
অস্তাচলে ( গয়শিরন্তস্তং গিরৌ-_দুর্গাচারধ্য ) 

মধ্য আকাশে অবস্থিত সধ্য-পাদকেই,আচমন মন্ত্র পরমং পদং 'বলা 
হইয়াছে এবং ওর্ণবাভ--“বিষণ পাদ” বলিয়াছেন ।" 

এই সামান্য কথাগুলি হইতে যে কেবল বলি-বামনের কাহিনীই সৃষ্ট 
হইয়াছে, তাহা নহে; ওর্দবাভের প্গয়। শিরমি” নির্দেশ হইতে গয়া 


৬ যাঁছ প্রণীত নিরুক্ত ১২। ১৯ 
*। মধ্য আকাশের নুর্ধাই যে বিষু -এ মন্থম্ধে সত্যব্রত সামাপ্রমীর ব্যাখ্যা, “গমের 
দেবতা” অধায়ে প্রদত্ত হইল। 





রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১০১ 


পাশপাশি 





মাহায্মোরও উৎপত্তি হইয়াছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন-_ 
গণবাভের প্গয়া শিরসির” অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই 
নো । গন হাত প্রচারক গলাতে বিজুপাদ স্থাপিত হওয়ার 
করনা গ্রহণ করিয়/ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষেও 
গবাতের পূর্কোর কোন দাহিত্যে গয়ার নান দেখিতে পাওয়া যায় না।” 
তরে ব্রাহ্মণে বিজুর ত্রি-পাঁদ গমনের গল্পটা এইরূপ ভাবে আছে- 
“দেবগণ অন্ধ্রদিগকে পরাজিত করিলে ইন্দু বলিলেন-_বিষু যতটুকু তিন 
পদে বিক্রন করিতে পারেন, ততটুকু দেবগণের ) 
নজর রা অবশিষ্ট অন্থুরদিগের ৷ অন্ুরগণ সম্মত হইল এবং 
বিষ্ট তিন পদ-বিক্রাম জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত 
করিলেন ।৯ 
শতপথ ব্রাঙ্মধে আছে-অন্গুরগণ বলিতেছে, বামনরূপ বিষ্ণু শরন 
করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয়, ততটুকু দেবগণের ? 
দেবগণ সেই প্রস্তাবে সন্ত হইয়া সমন্ত জগৎ 
পাইলেন 1১৭ 
তৈত্তিরীয় আরব্যক১১» এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও১২ এই উপাখ্যান 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। . 
রামারণে এই নকল বৈদিক আখ্যান গৃহীত হয় নাই। বলী ও বামনের 
পৌরাণিক গল্প গৃহীত হইয়াছে। 
প। যাক খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর নিরুক্তকার। তিনি ভাহার নিরুকে উরর্বাভের 
বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ওর্ণবাভ আরে। পূর্বের লোক। 
৯। এ্রতরেয ব্রাহ্মণ ৬। ২৮। ৭ খণ্ড 
১০। শতপথ ব্রাঙ্গণ ১। ২1 ১৩ 


১১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫। ১ 
১২ তাগ্য ঝ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ "| € 


শতপথ ব্রাহ্মণ ও 
অগ্ঠান্য ত্রাঙ্মণের মত। 


১০২ রামায়ণের সমাজ । 





৩৫শ সর্গের স্গোৎপন্তি বিবয়ক গল্পের কল্পনাটী খুব পববর্তী নহে। 
গঙ্গা খুব প্রাচীন ননী, ইহা বলাই বাছুল্য । এই নদী সম্বন্ধে বৈদিক যুগে 
যে কোন গল্প প্রচলিত ছিল না, তাহা বল! বায় না। 
এস্থলে উন। ও রুদ্রের বে সম্বন্ধ ব্যক্ত হইয়ছে, তাহার ভাব 
খুব প্রাচীন নহে) কুদ্র উনাপতি খশিয়া নারায়ণ 
উপনিধদে উল্ত হইয়াছেন। এই সর্দে রুর উনার সম্পর্ক ব্যতীত অন্ত কোন 
কথা নাই। এই ভাবের উৎপন্তির ক্রনইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে 
“নমাজের দেবতা” অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ৷ 
৩৬৭ সর্গে প্রাচীন ভাবের ভিহর অর্কাচীন ভব প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, 
এবং ৩৭শ সর্গটা প্র ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য একেবারে নৃতন করি৷ 
রচনা কর! হইয়াছে । এই ছুই সর্গের উদ্দেন্ত কাত্তি- 
ই কেম়্র জন্ম কথ! বিবৃতি । “কুমার” শব্দ বৈদিক । 
“কান্তিকেষ* বা! পকান্তিক” নাম বৈদিক নহে। এই 
নাম বৈদিক দেব-পুরাণ বৃৎন্ধেবতা গ্রন্থে নাই। কুমার শব্দটী খকবেদেই 
আছে। খকবেনে অগ্নি হইতে কুমারের উৎপত্তি কথা অস্পষ্ট ভাবার 
আছে।১৩ প্র অম্পষ্ট ভাবই ্রান্ষন গ্রস্থানিতে নানাভাবে বিস্তৃত হইয়াছিন। 
শাঠায়ন ব্রাঙ্মণে এই খকটির যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, সায়নাচার্য্য সেরূপ অর্থ 
গ্রহণ করেন নাই। মোটের উপর খকটীর অর্থ-_মহতী অরণি ইহাকে 
(কুমারকে )উৎপন্ন করিয়াছেন । সায়ন কুমার শব্দে অগ্নি অর্থ করিয়াছেন । 
রামায়ণে বৈদিক রূপক পরিত্যক্ত হইননা গল্পটা দীড়াইয়াছে__কুমার 
অগ্নির বীর্যে গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। 
মহাভারতে কুমার রুদ্রের পুত্র) কুদ্র ও অগ্নি এক ।১* সুতরাং এই 


রুন্্-উম| সম্পর্ক 
প্রাচীন নহে। 











১৩। খকবেদ ৫1২1১ 
১৪। মহাভারতের বনপর্ব্ব, শল্যপর্ধ, অনুশাদন পর্ব প্রভৃতি নানা পর্বে কুমার, স্বনধ 


রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১০৩ 


করনাও বৈদিক পুরাণ আশ্রিত। এই ৩৭ সর্গে কেবল এই নির্দেশটী 
থাকিলে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন কারণ থাকিত না। বামায়ণে 
এই প্রাচীন ভাবের উপর জোর করিয়! আনিয়া উমা-মহেশ্বরের 
পৌরাণিক রতি ক্রীড়ার গল্প যুক্ত কিয়া দেওয়! হইয়াছে। শিব-শক্তির 
চিন্তাকে আমরা পৌরাণিক বলিয়াই মনে করি। এই সর্গের কৃত্তিকা 
নক্ষত্র সন্বন্বীয্ কথাও প্রাচীন । স্বন্ধ ও কাত্তিককে পুরাণে অভিন্ন করা 
হইয়াছে । তাহাও বৈদিক চিন্তা প্রহ্থুত নহে। রামায়ণে প্রাচীন ভাবের উপর 
এইরূপ পৌরাণিক ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । মহামতি তিলক বেদের সপ্তবধূ 
উপাখ্যানের মূলে স্বন্ধ পুরাণের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন 
বন্ধের বাছুন কুকুট। কুকুট স্বৃতির অন্ুশাসনে পরিত্যক্ত হওয়ায় তংস্থলে 
্ন্ধের বাহন ময়ূর কল্পিত হইয়াছে। 
৩৮শ হইতে ৪৪শ সর্দ__সগর বংশের বিবরণ। এই বিবরণ পন্প পুরাণ, 
মহাভারত ও রামায়ণ_-এই তিন গ্রন্থে তিন ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গল্পটা 
প্রাচীন; অন্ততঃ ইচ্ষাকু কুলেরই প্রাচীন কথা 
মগর-কথার পরক্িপ্ত বলিয়া রামায়ণের ভিতর তাহার স্থান থাকা! উচিত । 
অপ। .. বোধহয় আদি রচনায় ছিলও সেইরূপ নির্দোষ 
ভাবে। ক্রমে তাহাতে আবর্ন! সঞ্চিত হইয়া কপিলের অবতারত্ 
ও এইরূপ আরও অনেক অর্বাচীন ভাব এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। 
বাস্থদেককথাঁও পুনঃ পুনঃ এই সকল সর্গে আছে। যথাঃ-_ 
যন্তেয়ং বন্ুধা কৃতঘ্গা বাস্ুদেবন্ত ধীমতঃ। 
মহিষী মাধবন্তৈষা স গুব ভগবান্‌ প্রতুঃ॥ ২ 
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্‌॥ আদি ৪০ 





বা কার্তিকের জন্ম-কথা নান! ভাবে আছে। আমরা এস্থলে বনপর্কবের ২২৩ অধ্যায়ের 
কথা উল্লেখ করিলাম মাত্র । 
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অন্যত্র-দদৃত্তঃ কপিলং তত্র বাস্থুদেবং সনাতিনম্‌ ॥ ২৫1১1৪০ 
এই সকল ভাবকে অনেকেই অর্ধাচীন বলিয়া মনে করেন ।১৭ 
এই সর্গে এই ভাব অর্ধাচীন হইলেও কপিল, বান্গুদেব প্রভৃতি শব্দ 
মাত্রেই খুব আপত্তিজনক কি ন1 বিচারধ্য বিষয়। রামায়ণের বাসুদেব 
দ্বারা যদি মহাভারতের বন্থুদেব পুত্র শ্রীকষ্ণকে নির্দেশ করা হয়, 
_ তবে তাহা অবস্তই আপত্তিজনক | নতুবা, বাস্থদেব, 
০ কৃষ্ণ, অর্জ্রন, কপিল, জন্মোজয়, পরীক্ষিত- প্রত্থতি 
রর শব্ষ কোন প্রাচীন গ্রন্থে থাকিলেই যে তাহা মহা- 
ভারত হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহা নচ্চে। 
জিন্মেজয়, শব্দও রামায়ণের একস্থলে আছে, যথ।ঃ-- 
বাং গতিং সগরঃ শৈঝো দিলীপো জনমেজয়ঃ | ৪২1২1৬৪ 
ইহা ও কেহ কেহ আপত্তি জনক বলিয়া মনে করিয়াছেন; আমরা কিন্ত 
তেমন আপত্তি জনক মনে করি না। কেন না, জন্মেজয় নামটা ততোধিক 
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে আছে। স্ুর্ধ্যবংশের ৩৯ পুরুষে হরিশ্চন্দ্ের 
ধারায় এক বন্থুদেব ও ৩৭ পুরুষে বুধের ধারা এক জন্মেজয়ের নাম 
প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৬ এতদ্বাতীত কৃঞ্ণ শন্দ অর্জন শবের সহিত একত্র 
খকবেদে আছে ।১৭ কপিল শব্দও খকৃবেদে আছে ;১৮ “পরীক্ষিত পুত্র 
জন্মেজয়” শব্ধ এতরেয় ব্রাহ্গণে আছে।১৯ পরীক্ষিত শব্দ অথর্ববেদে 
আছে।২* বাসুদেব নামটা নাকি চতুর্কেদেই আছে? যথাঃ 
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১৬ পৃথিবীর ইতিহাস..১ম ভাগ ২৯৭ পুষ্টা_ুধ্যবংশের তালিকা ডষ্টব্য। 
১৭ ধকাবদ ৬াপা১ 

১৮ খক্বেদ ১০।২৭1১৬ 

১৯ ভরে তরীঙ্গণ ৭1৩৫১ 

২৭ অধর্ববেদ ২০১২৭ 


রাষায়ণে প্রক্ষিগ্ত রচনা । ১৭৫ 


“্বাস্থদেবেতি তন্লাম বেদেযুচ চতুরুচ*। (শব কর্ক্রম) 
সুতরাং শব্ধ দেখিয়াই বিন! বিচারে তাহার প্রাচীনতা বা অর্কাচীনতা নির্দেশ 
কর! সমীচীন নহে। শব্দের ভাব দ্বারাই বিচার সঙ্গত; আমর! সেরূপ 
ভাবেই কথাগুলি বলিলাম । 
৪৫শ সর্গ_সমুদ্র মন্থন। রামায়ণের এই বিবরণটী শ্রীমস্তাগবৎ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । মহাতারতেও এই গল্প গৃহীত হইয়াছে। খঞ্চ্‌- 
বেদের ৯ম মণ্ডলের ৪৮1৪, ১০৮৩, ১১০1৮ প্রভৃতি 
সমূ হি খকের সোম আহরণের আভাস লইয়া এই পোরাণিক 
গল্পের উৎপত্তি। শেধ খাকটাতে স্বর্গ হইতে সোম 
দোহনেত কথা আছে। আকাশের সহিত জলের সম্পর্ক হইতে পৌরাণি- 
কেরা আকাশকে সমুদ্র কল্পনা করিয়াছেন বণিষ্না স্বীয় রমেশচনত্র দত্ত মহাশয় 
অনুমান করিয়াছেন। অমৃত লইয়! দেব ও অস্ুরগণের ছন্দের উল্লেখ শতপথ 
্রাঙ্মণেও আছে২১। ব্রহ্গা, বিষু, শিব ও আমুর্কেদ ইত্যাদির অবির্ভাব দ্বারাই 
এই প্রসঙ্গটাকে সন্দেহ জনক করিয়া! তোলা হইয়াছে । এই পরবর্তী কল্পনাই 
শ্রীমভভাগবতের । * 
৪৬শ ও ৪৭শ সর্গ_ইন্ত্র কর্তৃক দিতির গর্ভচ্ছেদ। দিতি শব্দ 
বেনে আছে, কিন্তু এই সর্গে বর্ণিত গল্পটী বৈদিক নহে। “দিত” ধাতু 
ছেদনে-_-এই ভাব হইতেই বোধ হয এই গল্পটীর 
মর উৎপত্তির. স্্ি। ২২ রামারণের এই গল্প বিষুপুরাণ হইতে 
মং গৃহীত । বেদের ইন্্র, নিষ্টিগ্রীর পুত্র। ইন্দ্র বে 
পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, খকরেনের 91১৮।১২ খাকে তাহার আভা 
২১ শতপধ ব্রাহ্গণ ২১৮৮0 
২২ এই স্থলে বৃহ আরণ্যক উপনিষদের ৬। «| ২৩ শ্রুতিটী উল্লেখ যোগ্য । এই 
. ক্রতির অর্থ-হে ইন তুমি সেই পথ অবলম্বন করা! গর্ভের মহিত বহি হও। 
১৪ 
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আছে। ইন্্র কর্তৃক দিতির গর্ভ ছেদন হইলে তাহা হইতে মরুং- 
গণের উৎপত্তি হয়। মরুৎ উৎপত্তির কথাও প্রাচীন। খাকবেদে 
মরুৎ উৎপত্তির কথা আছে। ২৩ বেদে মরুৎদিগের পিতা রুদ্র বা 
উগ্র, মাতা পৃষ্নি। এখানে পৌরাণিক কল্পনার আবরণে গল্পটী সম্পূর্ণ 
অর্কাচীন হইয়! দড়াইয়াছে। ূ 
৪৮শ ও ৪নশ সর্গ_ ইন্্-অহল্যা সংবাদ । রাম যে বিষুণর অবতার, 
তাহা প্রমাণের জন্য এই গন্পটী কল্পিত হইয়াছে। চেষ্টা সফল হয় নাই। 
কেবল সমসাময়িক সামাজিক রুচিরই পরিচয় দেওয়া 
৮1 হইয়াছে মাত্র । অবতারবাদ কল্পনাটী যেনন ১৮শ সর্গের 
ও তিনটা মাত্র পংক্তিতে প্রাণহীন ভাবে উক্ত হইয়াছে, 
এই গল্পও ঠিক দেইরূপ হইয়াছে। গল্পের কোন স্থানেই উজ্জল দেব- 
ভাব ফুর্টিয়া উঠে নাই। একটা মাত্র শব্ধ “তারয়ৈনাং* দ্বারা সে 
ভাব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। 
... তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিধীম্‌ ” 
গল্পটা উত্তরকাণ্ডের ৩৫শ সর্গেও আছে কিন্তু উভয় বর্ণনার মিল 
নাই। উত্তরকাণ্ডের বর্ণনায় অবতার ভাব অনেকটা! ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 
্রহ্মণার্থে মহাবাহর্বিকুর্ধানুষবিগ্রহঃ,॥ ৪২ 
তং ভ্রঙ্গাসি যদা ভদ্রে তত: পৃতা ভবিষ্বদি। 
সহি পাবরিতুং শক্তত্য়! যদুক্ততং কৃতম্‌॥ ৪৩ 
ক্ত্তিবাদে মে তাৰ আরো প্রাণপদ। পাঠক তাহা মিলাইয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন *& 
কোন এক ভাবের. রচনার ভিতর পরবর্তী যুগের ভিন্ন ভাবের 
রচনা প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলে যে উভয় রচনায় সঙ্গতি রক্ষিত 


২৩খকবেদ ১। ২৩. ১* 


রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১০৭ 


নিরিহ রই ররর 
হন্ব না, পরস্ত পদে পনে অসঙ্গতি ধরাপড়ে, তাহা নেখাইবার জন্ই এ 
স্থলে আমরা! এতকথা বঙলগিলাম। 

এই সর্গটা যে একেবারেই বান্মীকির রচনা নহে, ভাহা মনে 
করিবার আরো কারণ আছে । বাদ্মীকির ভাব রামায়ণের 
সর্ধত্র সংঘত। এরূপ অবস্থায় এই প্রকার অসঙ্গত হীন রুচির পরিচয় 
এইক্ধপ সংঘত চিন্তার ম্ধ্য হইতে বাহির হওয়া_বিশেষ কবির সম- 
সাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ খধির পত্ীর বিরুদ্ধে__তথা, একজন সাক্ষাৎ 
সমুপস্থিত আচাধ্যের জননীর সম্পর্কে_মমরা কিছুতেই সধীচীন 
মনে করিতে পারি না। রামায়ণের কোন স্থলেও যদি এইবূপ হীন 
চিন্তার আভাস আমরা পাইতাম, তবে এরূপ মনে করিতাম ন|। 
উন্নত রুচির পরিচয় রামায়ণের কৰি তাহার কাব্যে বত বেণী দিয়াছেন, 
জগতের আর কোন কাব্যে কোন কবি তেমন অধিক পরিমাণে 
দিয়াছেন-_শুনা যায় না। 

রামায়ণের এই অহল্যা কথা পুরাণে আছে । পুরাণের পক্ষে এ 
গল্প পুরাতনই বটে ) কিন্তু রামায়ণের পক্ষে তাহা নহে। অহল্যার পুত্র 
শতানন? বিদেহ রাজ জনকের পুরোহিত, রাম লক্ণাদির বৈবাহিক 
ব্াপারের প্রধান কর্ণকর্তা। এরূপ সাক্ষাৎ উপস্থিত একজন খধির 
মাতার সম্বন্ধে বক্তা বিশ্বামিত্রইবা এসকল অপবাদ কথা প্রকাশ করেন 
কি প্রকারে? প 

ছুরারোগ্য রোগ জন্মিলে রোগীর উদ্ধার জন্য সকল কার্ধ্যই করণীয়। 
কিন্তু বাস্তবিকই কি আমাদের হিন্দুর দেবতা, দেবরাজ ইন্দ্র এইক্সপই 
মনথযেরও অধম, এবং পণ প্রকৃতির ছিলেন? তবে আমরা' দেব চরিত্রের 
এত প্রশংসা করি কেন? 

“1009 010010৫5”র ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন_ 


১১২ রামায়ণের সমাজ । 








রামায়ণের আদি সুরের রচনায় জাতি বিদ্বেষের ভাব নাই, স্থৃতিতে- 
উক্ত নিম্ন জাতি সমূহের কোন উন্তবের আভাসও তাহাতে নাই। বে 
সময়ের খষি, আযোধ্যার রাজ! রাম দ্বারা তাহারই 
রা রাজধানীর অদুরবর্তী নিষাদ জাতীয় রাজাকে 
. আলিঙ্গন পাশে বন্ধ করাইয়াছেন, অনার্য সুগ্রীবকে 
করমর্দন করাইয়া সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়াছেন, যে সময়ের 
রচনায় জাতির উচ্চ নীচ বিষয়ক কোন মাপকাঠিই ছিল খলিয়া জানা যায় 
না, চণ্ডাল বলিয়া! কোন শ্রেণীই ছিল না, সেই সময়ের রচনার ভিতর 
যদি থাকে-_ 
“ত্রাঙ্গণা বা মহাত্মানো ভুক্ত চাগালভোজমম্‌॥ ১৪।১।৫৯ 
কথং স্বর্গং গমি্ন্তি বিশ্বামিত্রেণ পাঙ্গিতাঃ। 
তবে কি তাহা সেই এক সমরের রচনা বলিল্না গৃহীত হইতে 
পারে? এই কতিপয় সর্থে এইরূপ বহু পরবর্তী ভাব আছে। 
৬*ম সর্গে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে সর্গ গমন কথা। 
৬১ম ও ৬২ম সর্গে শুনঃশেফ কাহিনী । শুনঃশেফ কাহিনীর আভাস. 
খকবেদে আছে ।২৮ খকবেদ হইতে তাহা এতরেয়রা্গণে ২৯ ও বসিষ্ঠ 
ধর্মনথত্রে ৩* গৃহীত হইয়াছে । খকবেদের গুনঃশেফ অজীগর্ডের 
পুত্র, রামায়ণের গুনঃসেফ খটিকের পুত্র | এীতরের ব্রান্মণে 
ও বসিষ্ঠ ধর্থসথত্ে খকবেদের গুনঃশেফের যে গল্প বিস্তৃত হইয়াছে, 
রামায়ণে তাহা গৃহীত হয় নাই এীতরেয় ব্রাঙ্গণে আছে-_পুত্রহীন 
হরিশন্্র পুত্র প্রাপ্তির :জন্ত বরুখের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 





শীশীগ 


২৮ খকবেদ ১1২৪ 
২৯ খতরের ব্রাহ্মণ ৭1৩৩ 
৩০. বসি ধর্থসৃত্র ১৭। ২৩১ 


রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১০৯. 


গর্ডে শতানন্দের জন্ম । টীকাকার শরদানকেই গৌতঘ বলিয়া 
না পরিচয় দিয়াছেন । এই স্থানে ইন্দ্রের কোন 
কথা নাই। 
ভাগবত পুরাণে৪ ২৫ গোৌতমের ওঁরসে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের 
জন্ম কথা ব্যতীত আর কোন কথা নাই। শ্রেষ্ঠ 
ভাগবত। পুরাণ গুলিতে যি সেরূপ কথা নাই। তবে দেব: 
রাজ ইন্দ্রের এই অপবাদের মূল কোথায়? 
কথিত আছে যে বেদঘ্বেষী বৌদ্ধ নিন্দুকের। হিন্দু দেবদেবীর নিন্দা 
গাথা প্রগার করিতে আরম্ভ করিলে মহাপগ্ডিত কুমারিল ডট্রের 
সহিত তাহাদের বিচার হয়। বৌদ্ধের! বেদের 
৮১৮০ অপব্যাধ্যা করিয়া! যে সকল মত-বাদ প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, কুমারিল ভট্ট তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন। 
আমাদের বিশ্বাস ইন্্র-সহল্যার ব্যাপারটা বৌদ্ধ প্রচাপ্নকগণ কর্তৃক 
বেদের অপব্যাখ্যারই ফল। মেই সময় এই গল্পটা এত প্রসার লাভ করিয়া- 
ছিল যে তাহ! আর্য রামায়ণের সাহাব্যেও প্রচারিত হইয়াছিল । কুনারিল 
তথন এই গল্পেরই তীন্র প্রতিবার করিয়াছিবেন। কুমারিলের এই প্রতি খাদ- 
ব্াধ্যা তগ্প্রণীত বৈদিক দেবতত্ বিষয়ক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
আমরা অধাপক মেকমুলারের ৮4701606 985071৮ 17008506” 
গ্রন্থ হইতে তাহা নিয়ে উদ্ভৃত করিলাম । 
কুষারিল বলেন__বেদের “অহনিপীয়মানিতয়া* এই খকাংশের বিপর্যয় 
কল্পন। হইতেই এই অপবাদ মূলক গল্পের কৃতি । ইহা প্রকৃত 
কুমারিল ভট্ট পক্ষে একটী ন্বপক বর্ণনা মাত্র । অহল্যা 
প্রতিবাদ। অর্থ রাত্রি, ইন্ত্র অর্থ ক্র্যা।, প্লমন্ত তেজাঃ 
২৫ ভাগবত পুরাগ ৪1২১1৬৩ 





১১০ . স্ামায়ণের সমাজ । 


পাম্পি 


পরমেশ্বরত্ব নিমিতেন্্রশবববাচ্যং সবিতৈবাহনি লীক়্মানতয়! রাপ্রেরহল্যাশব- 
বাচ্যাযাঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতৃতবজজীযযত্যন্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার 
ইত্যুচ্যতে ন পরস্থীব্যভিচারাৎ |” 
অর্থ__তেজোময়সবিতা পশ্্য হেতু ইন্্রপন বাচ্য। অহন্‌ অর্থাৎ 
দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। রাত্রিকে ক্ষয় বা 
জীর্ণ করে বলিয়৷ সবিতাকে অহল্যাজার বলে? ব্যভিচার জন্য নহে। 
বেদের একটা কথা পরবর্তী কল্পনার প্রশ্রয়ে কিরূপ বিকৃত অর্থে 
প্রচারিত হইয়াছে--অহল্যা, ও 'ইন্ত্রজার, কথাদ্য় এবং ব্রঙ্গার কন্যা 
গমন কথ! তাহার প্রমাণ। 
্র্ধার কন্ঠাগমন কথাটাও বৈদিক | খকবেে তাহা আছে।২৬ 
ইতরের আমণে সে ভাব বিস্তৃত হইয়াছে ++ এগুলি বে রাপক তাহাই 
কুমারিল দেখাইয়াছেন'। কুমারিল বলেন-_প্রজা- 
জি পালন করেন বলিয়া সুর্যাকে বেদে প্রজাপতি বলা 
হইয়াছে। অরুণ উদয় সময়ে তাহার আগমনে 
উবার উৎপত্তি। এজন্ত উবা সূর্যের ছুহিতা। উ্ার সহিত প্রজাপতি 
সুর্যের তেজের সংযোগ ঘটে, এই জন্ত উচ ও সুর্ধা (প্রজাপতিকে ) স্বী 
পুরুষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ।” 
খকবেদের উত্তি এই ভাবের সমর্থক হইলেও বেবের এই সকল 
ভাবই বৌদ্ধ বিপ্লবের সমর বিক্কৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইফ়্াছিণ এবং দেই 
অন্থুনারে তৎকানীয় কবিগণ স্ব স্ব কল্পন|র পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । 
_ কুমারিল পঞ্চম শতাবীর লোক । তাঁহার আবির্ভাব কালের পূর্বেই 
রামায়ণে অহন্যা প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছিল । এতহ্বারা রামায়ণের 








২৬ ভ্বকধেদ ১*। ৬১। ৬ 
২৭ ভয়ে ত্রাহ্মণ ৩। ১৩।৯ 


রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১5১১ 


রড ৯4-88 
অহল্যা কথারই প্রতিবাদ তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
সংস্কারের প্রভাব অনিন্তনীয়। সেই অনিস্তনীয় সংস্কার প্রভাবে 
কুমারিলের ব্যাখ্যা সমাজে গ্রাহথ হয় নাই। তাই আমরা পরবর্তী 
অধ্যত্ম রামায়ণ প্রস্থতি গ্রস্থেও সেই সকল উক্তির পুনরুত্কি দেখিতে পাই; 
এবং এক সময়ের সমাজের দুর্নীতির অবস্থাই তাহার সাহাষো অবগত হইয়া 

থাকি। 
৫*শ মর্গে কোন পরবর্তী ভাব নাই। এই সর্গের যক্তরটী, যাহার 
মমাপনের আর দ্বাদশ দিবস অবশিষ্ট আছে বনিয়া 


লা রঃ ১৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্ররক্ষিপ্ের চাপে এই 
যজ্ঞ উদ্বাপনের কোন কথাই আর পরবর্তী কোম 
অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় না। 


্রক্ষিপ্ততার চাপে এইরূপ উপেক্ষা আরো! অনেক বিষয়েই হইয়াছে । 
১১শ সর্গের ২২ শোকে খধাশূঙ্গ নিজ ভার্ধ্যার সহিত গমন করিতেছেন-_ 
দেখাযায়) সে নন্বন্ধে কিন্তু আর কোন কথারই উল্লেখ পরে কোথ'ও 
দেখাবায় না। ২২ সর্গে রাম কৌশলার নিকট রিদায় লইজেন আছে; 
কিন্তু লক্ষণ সম্বন্ধে “কান ব্যবস্থাই নাই। এগুলিকে মহাকবির উপেক্ষা 
নির্দেশ করা অপেক্ষা প্রক্ষিপ্তকারের পরিবর্তন-জাত ক্রুটা বনিয়া নির্দেশ 
করাই উচিত মনে করি। কারণ--যেরূপ যত্ব লইয়৷ পরিবর্তন 

* করিলে রচনার সামঞ্জন্ত রক্ষিত হইতে পারে, তেমন যত্ব এই সকল স্থুলে 

গৃহীত হয় নাই। 

৫১শ সর্গে শতাননের মুখেই তদীয় মাত অহ্ল্যার অপরাধ কীর্তন করা 
হইয়াছে। 

৫২শ-_৬০ম সঙ্গে বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠ সংবাদ । এই গল্প বৈদিক হইলেও 
তাঙাতে বহু পৌরাণিক ভাব প্রক্ষিত হইয়াছে । 


১৮ বামায়ণের সমাজ | 


“ দ্যাতীয় চরিত্রের আভা জাতির দেবতার চরিত্রে ফুটিয়। 
এসবে বৈদেশিক উঠে। যে জাতির নৈতিক চিন্তা যেমন, সে 
৫ জাতির কল্পনায় তাহাদের দেব চরিত্রও তেবন |” 
কথাটী অপ্রিয় হইলেও সত্য । আমরা যে আমাদের দে রাজ ইন্ত্রফে 
গুরুপত্রী গন কূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে দেখি; আমাদের প্রজাপতি 
মা নিজ কন্তায় উপগত হইয়াছিলেন, বলিয়া পাঠ করি) দেবগুরু 
বৃহস্পতির পন্থী তারাকে হরণ করিয়া! চন্ত্র করঙ্কিত হইয়াছিল্লেন 
ষলিয়া শ্রবণ করি এবং এই সকল কথাকে ধর্মকথা বলিয়া মনে করি, 
তাহা আমাদিগের জাতীম্ম চরিত্রের হীনতার ও দুর্বলতার পরিচাইক্ 
নয় কি? 
আমাদের পপুরাণ কথা” একেবারে মৃল্য-হীন নহে। পুরাণ গুণি 
বেদের বাণী আশ্রয় করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে । বেদের সামান্য সামান্ত 
শব্কেই, কথাকেই__পুরাণকারগণ বৃহৎ বৃহৎ 
পুরাণের মত। . উপখ্যানে পরিণত করিয়া প্রচার করিয়াছেন । 
ইহাদের সকলের রুচি যদি এক হইত, সকলের ভাব বুঝিবার শক্তি 
যদি অনুরূপ হইত, তবে পুরাণে পুরাণে এত প্রতেদ দৃষ্ট হইত না। 
এস্থলে এই অহল্যা উপখ্যান স্থারাই তাহার প্রনাণ দিতে চেষ্ট! কব! গেল। 
যোগবাসিষ্ঠে অহল্যার কথা এইরূপ আছে-_অহল্যা রাজ! ইনজছায়ের 
পন্ধী। তিনি গোতম-পত্থী অহল্যা ও ইন্দ্রের পুরাণ 
যোগমাদিট। কাহিনী শুনিয়া! ইন্্র নামক কোন এক ব্যক্তির প্রগয়ে 
আসক্ত হন) রাজা জানিতে পারিয় গ্রণয়ী যুগলকে রাজ্য হইতে বহিষ্কত 
করিয়! দেন। 
বিঝুগুরাণে২ঃ 'অহল্যার কথা৷ এইরূপ--শরঘানের ওরসে অহল্যার 
২৪ বিস্কুপুরাণ ৪1১৯1১৬ 17755577977 





রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১১৩ 


প্রার্থনা ছিল, হরিশন্দ্র পুত্রমুধ দর্শন করিয়। সেই পুপ্বটা দ্বারাই বরুণের যাগ 
সম্পাদন করিবেন। পুত্র প্রাপ্তির পর কিন্তু হরিশ্তন্ত্র তাহ! করিলেন ন! ) 
এবং আজ-কাল করিয়া সময় কর্তন করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
নিরুপায় হইয়া পুত্রের নিকট ইন্ছা জ্ঞাপন করিলে, পুত্র রোহিত 
অনিচ্ছা! প্রকাশ করিয়া বনে চলিয়। গেলেন। তখন বরুণের চাপে 
হরিশ্ন্দবের উনরী রোগ হইল। এদিকে ইন্দ্রের পরামর্শে রোহিতও বনে বনে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষে রোহিত অজীগর্তের নিকট হইতে 
শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়। আনির! দিয়া পিতৃ খণ মুক্ত হইল | 
হরিশ্চন্তর তখন পুত্রের পরিবর্তে শুনঃশেফকেই বলি স্বরূপ রাখিয়া 
যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন। শুনঃশেফ 
ইন্রের ভ্তব করিয়া ইন্দ্রের উপদেশে মুক্তি পাইলেন । 

ইহাই শুনঃশেফের বৈদিক আখ্যায়িক! | রামায়ণে এই আখ্যাক্িকা গৃহীত 
হয় নাই। রামায়ণে রাজার নাম হরিশন্্র স্থলে আছে অন্বরীষ ; অজীগর্ডের 
স্থলে আছে, ভূপ্ড পুত্র ধচিক। এইরূপ প্রভেদ থাকিলেই যে উহ'প্রক্ষিপ্ত 
হইৰে, তাহা নহে। পুরাণে থাকিলেও তাহা! পৌরাণিক হইবে না। 
ভাগবত এবং বিষুপুরাণেও এই গল্প আছে। বৈদিকগল্পও রামায়ণে 
পরিবন্তিত হইয়া গৃহীত হইতে পারে, এবং সেই পরিবত্তিত গল্পাংশ পুরাণে 
গৃহীত হইতে পারে । এইরূপ হইলেই তাহ! দোষণীয় হইবে না। 

এই সর্গে আপত্তি জনক উক্তি-_ইন্্রান্বজ বিষ্র উল্লেখ । খিষুঃ শব্দ 
বৈদিক হইলেও “বৈষ্ঞব”৩১ ভাবটা পৌরাণিক। পুরাগেই বিষ্ুকে ইন্্রান্জ 
কর! হইয়াছে। | 

৩১ বিজু শব য্থন প্রাচীন, তখন তাহার ধাতুগত বৈধব শব্দও প্রা্টীন। যথা. 
“গবিস্বেস্থো বৈধবৌ”-_বাজঃ সংহিতা! ১১২১)  শতপথ ব্রাহ্মণ ১1১1৩।১ 
আধুনিক বৈষব ভাবটাই পৌরাণিক । 
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১১৪ রামায়ণের সমাজ । 
*ইন্দ্রমিজানুজঞ্চেব যথাবন্থুনিপুত্রকঃ । ২৫1 ১। ৬২। 


এই সর্গে এইরূপ আরও ছুই একটা আপত্তি ভনক পংক্তি আছে। 
আমরা এই সর্গের আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, গল্পের 
অসামজন্ততা---পরন্ষিপ্ত নির্দেশের হেতু নহে। বৈদিকষুগেও শাখায় শাখায় 
রীতি ভেদ ছিল, সেই জন্য একই গল্প বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রূপে বিবৃত 
হইল়্াছে। আমাদের মনে হয, এই বৈদিক গল্পগুলির সংক্ষিণ্ত বিবৃতির 
উপরই পৌরাণিক যুগে পৌরাণিক দেবপ্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। 
পৌ়াণিক যুগ প্রভাবে যে প্রাচীন শবের স্থলে নূতন তাব ও শব প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এস্কলে প্রদত্ত হইল। 
রাম যে ধনুর্ঙ্গ করিয়া মীতাকে পত্থীরূপে পাইয়াছিলেন, এই ধর্ভরঙ্গই 
আদিকাণ্ডের একটা প্রাধান বিষয়। এই ধন্ুটাকে রামায়ণে “হরধন” 
বলিয়া! পরিচিত করা! হইয়াছে । শিবের এক নাম__ 
শব ঠা হর। “হরধন্থুকে” বান্মীকির কল্পন! বলিয়া স্বীকার 
রত করিতে গেলে, সমাজে হর বা শিবের আবির্ভাব 
ফালকেও বান্দীকির সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমরা 
তাহা করি নাই । কেন করি নাই, সমাজের দেবতা! প্রমঙ্গে 
তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচন! করিয়। দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা 
দেখাইয়াছি, রামায়ণের রচনা কালে আর্ধ্য সমাজে হরি-হরের, তথা ব্রহ্ধা- 
বিষু-শিব এই ব্রিদেবতার পৌরাণিক কল্পনা ছিল না। 
বালকাণ্ডের ৩১শ সর্গে বিশ্বীমিত্র এই ধনুর পরিচয় দিতে যাইয়া রাম 
লক্ষমণকে বলিতেছেন-_“পূর্ব্ দেবতারা যন্ত্র সভাতে রাজা জনককে যে 
ধনু দিয়াছিলেন, তাহ! অপরিমিত-বল সম্পন্ন, তোমরা সেই স্থানে গেলে 
যজ্ঞ এ ধন্ধু দেখিতে পাইবে” 
এ স্থুলে ধনটা যে মহাদেবের দান, তাহা প্রকাণ পায় নাই। 





রামায়ণে প্রক্গিপ্ত রচনা। ১১৫ 





বালকাণ্ডের ৬৬ম সর্গের ৭ম ও ৮ম গ্লোকে জনক রাজা নিজে ধনুর 
পরিচন্ন দিতে যাইয়! বলিতেছেন-_-"এই ধন কি প্রকারে আমার নিকট 
আছে, শ্রবণ করুন। পূর্বে বিখ্যাত নিমির জোট পুত্র দেবরাত নামে 
নরপতি ছিলেন, তাহার হস্তে দেবতারা এই ধন্ধু ন্তাস স্বরূপ 
বাখিয়াছিলেন ।-.৮ 

এই অংশকে আমরা প্রাচীন স্তরের ভাবধুক্ত রচনা বলিয়া! মনে করিতে 
আপত্তির কারণ দেখি না; ইহার পরবর্তী ৯ম হইতে ১২শ শ্লোকগুলিও 
আপত্তি জনক নহে। এই কতিপয় শ্লোকে এই ধন্থু যে “দেবদেবস্তয*, 
তাহা দক্ষযজ্ঞের একটি পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ দ্বারা প্রচার কর! 
হইয়াছে; এবং পরবর্তী ১৮শ প্রভৃতি লোকে এই ধনুকে “রন, শৈবধনু” 
ইত্যাদি নামে পরিচিত করা হইয়াছে। 

দক্ষষজ্ঞ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ যোগ্য যে_-দেবগণ কর্তৃক 
পশুপতিকে ( রামায়ণের দ্নেবদেবকে ) যজ্ত হইতে বহিষ্চরণের 
কথা_ যাহা এই স্থলে (১০ম শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, তাহা অবৈদিক 

_নহে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় কুদ্র প্রভাব প্রসঙ্গে তাহাব্ন 
টি অতি দামান্ত আভাম আছে ।৩২ শতপথ ব্রাহ্মণে তাহা 
বেশ স্পষ্ট ভাবেই আছে। ৩৩ আপত্তি__কেবল দেবতার 

নামটা লইয়া । শতপথের পশুদিগের দেবকে পুরাণে “শিক বা “মহাদেব 
করিয়া ওয়া হইয়াছে। বৈবিক সাহিত্যে যে শব্দগুলি বিশ্ষেণরূপে ব্যবহৃত, 
এক্থুলে তাহা বিশেধারূপে উক্ত হইয়াছে; ইহাই পৌরাণিক ভাব ও চেষ্টা। 
ইহাতে গুরুতর পরিবর্তন কিছু নাই; ফেব মাঝে দাঝে প্রযোনন লাখন 
উদ্দেস্তে শব পরিবর্তন হইয়াছে। 

৩২. তৈত্বিরীয় সংহিতা! ২৬ 

৩৩ শতপথ ব্রাঙ্ষণ- ১1৬/১।১-৪ 


১১৬ রামায়ণের সমাজ। 


শতপথ ব্রাহ্মণের দক্ষ পার্কতী অর্থাৎ পর্বতপুত্র।৪* পতি প্রাপ্তি 
জন্য কুমারীগণের এন্বকের পুজার কথাও শতপথে আছে ।৩ৎ গ্বাক- 
বেদে দক্ষ তনয়াকে যজ্ঞ ভূমি বলা হইয়াছে।২৬ এই সকল উপদেশ 
সংযোগেই বোধহয় পুরাণের দক্ষযজ্ঞের গল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

এইবার নীতার মুখে ধনুর পরিচন্ন শুনুন । অবোধ্াকাণ্ডের 
১১৮শ সর্গে সীতা অত্রি-পত্বীর নিকট নিজমুখে বলিতেছেন 

“আমার পিতার (জোঠ্ঠ) ভ্রাতা মহান্থভব দেবরাতের নহাযজ্ে 
মহাত্মা বরুণদেব প্রীত হইয়া এই মহৎ ধন্থু ও অক্ষয় শারক সঙ্গনন 
ভুনদছয় দিয়াছিলেন।” ... ইত্যাদি। 

রামের মুখেও এই কথারই পুনকষক্তি অযোগ্যাকাণ্ডের ৩১শ সর্গে 
আছে। যথা, রাম লক্ষণকে বলিতেছেন-- 

প্যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণ: স্ব়মূ। 
জনকস্ত মহাযজ্ঞে ধনুধী রৌদ্রদর্শনে ॥ ২৯1২।৩১ 

বরুণ বৈদিক দেবত|। বাল্মীকি তাঁহার যুগের দেবতা বরুণের ধন 

বণিয়াই এই ধন্থকে পরিচিত করিয়াছিলেন। ইহার কোন স্থলেই 
শিবের নাম ছিল না। শৈব মতের প্রভাব * 
৮ কালে বরুণ ধন্থৃকেই হরধনু”, “শৈবধনু* প্রভৃতি 
বিশেষণে বিশেধিত করা হইয়াছিল। এইকূপেই 

বৈষ্ণব প্রভাব কালে রামকেও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দেশে করি- 
বার চেষ্টা হইয়াছিল এবং রামায়খের সাহায্যে বান্সীকির চিন্তার পরিচয়ে 
তাহা সহজ করিয়া তোলা হইয়াছিল। 

৬৬ম সর্গ পর্যান্ত বিশ্বামিত্রের তপন্তার কথা বলা হইয়্াছে। 








৩৪ শতপধ ব্রাহ্মণ ২।৪।১।৬ 
৩৫. শতপথ ব্রাঙ্ষণ ২। ৫1৯১৪ ৩৬ ধকবেদ ৩২৭৯ 


রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১১৭ 


বিশ্বানিত্বনিষ্ঠ সম্বন্ধে এই একটা প্রশ্ন সর্বদা সর্বত্র জিজ্ঞাসিত 
হইয়া থাকে বে, বেদের বিশ্বামিত্র-বমিষ্ঠ ও রামায়ণের বিশ্বামি্রবসিষ্ঠ 
অভিন্ন কি না? 
এরতিহাদিক ভাবে দেখিতে গেলে বেদের সুদাস হইতে দশরথ 
ও রাম বনু পুরুষ পরবর্তী; অথচ এই স্ুদাস রাজারই যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ উভয়ে। এইরূপ বিচারে 
০৮ বসি এই ঢুই যুগের খবিগণ কখনই এক হইতে 
| পারেন না। কিন্তু রামারণকে যদি কাব্য বলিয়া 
গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উপস্থিত হর না। 
আমাদের মনে হয়, বিশ্বামিত্র-বসিষ্ট কাহারও নাম নহে। বংশের 
উপাধি মাত্র। বেদে ইহার প্রমাণ আছে। খকৃবেদের বহু খকে 
বেশিষ্টগণ', ববিশ্বামিত্রগণ ১ বজুর্বেদে, ভূগুগণ” 
লা রা অঙ্গিরাগণ, এইরূপ নির্দেশ আছে। বসিষ্ঠগণের 
পু যে শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ সুদাসের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, 
খকবেনে তীহার পরিচন্ধ আছে। তিনি মিত্রবরুণ্রে গুরসে উর্কসীর 
গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।৩* রামায়ণের বসিষ্ট বরহ্ধ নন্দন 1৮ মিত্র-বারুতী বাঁ 
মৈত্রা-বরমী পরিচয়ে তিনি রামায়ণের কোথাও পরিচিত হন নাই। 
অপর পক্ষে বৈদিক গাথি-নন্দন ৩৯ বিশ্বামিত্রকে পুরাণে গাধিনন্দন 
করা হইয়াছে এবং এই পৌরাণিক উক্কি রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে। 
শব্ধ পরিবর্তনটা রামা়ণেই প্রথম করা হইয়াছে, কি পুরাণ হইতে অশুদ্ধ 
পাঠ রামায়াণ গৃহীত হইয়াছে, বুঝিবার উপায় নাই। 
৩৭ গ্ষকবেদ ৭1৩৩1১*--১২ 
৩৮ রামায়ণ ৬।১। ৫২7 ২৪।১1৬৫ 
৩৯ তারেয় ব্রাহ্মণ ৭১৩1৬ 








১১৮ রামায়ণের সমাজ । 





খকবেদে খক্ষগণের কথা আছে ।৪* খক্ষগণই পরে সপ্তধি নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন।”১ সপ্তর্ি মগুলেরএকটা নক্ষত্র বদিষ্ঠ | লঙ্ক কাণ্ডে 
হর্থ সর্গে রাম এ সপ্তর্ষধি মণল মধ্যস্থিত বণিঠকে 
মণ্তর্ষিবসিষ্ঠ। 
স্াহাদিগের কুল-পুরোহিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
যথা 
তিশঙ্কুর্বিমলো' ভাতি রাজধিঃ সপুরোহিতঃ। 
পিতামহঃ পুরোহম্মাকং ইক্ষাকুণাং মহাত্মানাম্‌॥ ৪১1৬৪ 
অর্থ- মহাত্মা ইঞ্ষযাকুগণের পিতামহ রাজধি ত্রিণস্কু (সপ্ত মণ্ডলের 
মধ্যবর্তী) পুরোহিত” (বিষের ) সহিত বিমল কিরণ' প্রকাশ করিতে- 
ছেন। পুরোহিত শব্দ দ্বারা টাকাকারগণ বমিষ্ঠকেই নির্দেশ 
করিয়াছেন। 
বৈদিক সমাজে এমন বিশ্বাস ছিল বে, বাহারা পুণা-কর্ধ দ্বার! স্বর্গ 
লোকের অধিকারী হন, তাহার! তারকারূপে আকাশে দেদীপ্যমান থাকিতে 
মমর্থ হন।*২ সপ্ত-ধষির আদি-পুরুষগণ সেইরূপ পুণ্ানুষ্ঠান করিয়! 
আকাশে স্থান পাইয়াছিলেন। সপ্তর্ধি নক্ষত্রের মধ্যে বসিষ্ঠ একটা নক্ষত্র । 
বেদ ও রামায়ণের বসিষ্ঠ খধি বোধ হয় সেই বসিষ্ঠেরই গোত্রজ ।৩ 
রামায়ণে রামের উক্তিতেও যেন এই বিশ্বাসটাই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া 


৪৯ খকবেদে ১।২৪। ১০ 

৪১ শতপথ ব্রান্দণ ২।১।২।৪ 

৪২ আপত্তস্ব ধর্মনৃত্র ২। ৯।২৪। ১৬ 

৪৩ আপন্তত্ব নুত্রের মুখবন্ধে বুলার নাহেব আপন্তস্থ খষিদিগের সম্বন্ধে এই 
রূপ কথাই ৰলিয়্াছেন। তিনি বলেন আপন্তম্ব নাম নহে, গোত্র উপাধি। 
€ ঞ]5 09726) 56072 30165 17709000001) 
(0 40890180098, 0886 হস, 
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মনে হয়। বনিষ্ঠ বে একটা শ্রেষ্ঠ ধারা বা গোত্র, তাহার উল্লেখ আশ্বলায়ণ 
শ্রোত-হুত্রেও আছে ।** , 
গোত্র প্রবর্তক আদি বসিষ্ঠের পত্র নাম ছিল অরুন্ধতী । রামায়ণের যুগে 
সেই অরুন্ধতী নপ্তর্ধির মধাস্থলে থাকিয়া! বসিষ্ট-প্ধী রূপেই পরিচিত ছিলেন। 
পৌরাণিক গে তিনি উভয় যুগের অভিন্ন বসিষ্ঠের পত্রী বলিয়া পরিচিতা 
হন। আরণ্যকাণ্ডের ১৩শ সর্গের ৭ম শ্লোকে তাহার উল্লেখ আছে। 
সে স্থলে তাহাকে দেবতাশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া তাহার সহিত 
সীতার তুলনা করা হইয়াছে। 
এদিকে বুদ্ধদেবের ভাবী গ্রস্ত "এন্দিত বিন্তারে” বিশ্বামিত্রের কথা 
আছে। বিশ্বামিত্রের নিকট বুদ্ধ লিপি শিক্ষা করিয়াছিজেন। এইরূপ 
স্থলে সকল বিশ্বামিত্র ও সকল বমিষ্ঠকে অভিন্ন মনে 
দ্ধ ও বিহ্বামিত্র। করিলে ইতিহাসের মর্ধাদ! রক্ষিত হইবে না। কাব্যে 
কথা অবশ্ঠ শ্বতত্্। ইহার অধিক এই প্রসঙ্গে আর কিছু বলা মঙ্গত মনে 
হয় না। 
৭৪ম ও ৭৫ম সর্গে রাম ও পরশুরাম সংবাদ । ধাহার। বজেন, ত্রান্মণ 
অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের প্রভাব অধিক প্রমাণ করিবার জন্য এক সম্প্রদায় 
কর্তৃক এক সময় রামায়ণে বগিষ্ট-বিশ্বামিত্রের 
শরওযা ্ঘর গরের স্তায় রাম-পরশুরামেরও এই প্রতিযোগিতার 
কথা প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাধাদের সেই 
অন্গমান যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা মনে হয় না। ভারতবর্ষ 





৪৪ আশ্বলায়ণ শ্রোতনুত্র ৩। ২; গারযনারারণ কৃত আঙ্বলারণ শ্রোতুত্বৃত্তি ৭। ২ 

খ্বকবেদের ১1 ১৩ হুক্ত বলিঠাদি গোত্রের আশ্রিস্কত বলিয়া প্রসিদ্ধ। (এ; ত্রাঃ 
২।৬। ৪) এই জাপ্রি হইতেই আঙ্বলায়ণ প্রাচীন বসিষ্ঠ গোত্রের নির্দেশ গ্রহণ 
করিরাহেন। 


- ১২০ বামায়ণের সমাজ । 





বিরোধেরই দ্বেশ। দেশে যখন শৈব ও বৈষ্ণব প্রভাব বুদ্ধি হইয়াছিল, 
তখন এই উভয় তক্ত দলের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি প1ইয়াছিল। 
এই সর্গগুলিতে সেই যুগ প্রভাবের চিহৃ-__কুদ্রবিষ্ণুর বিরোধের বর্ণনায় 
প্রনর্শিত হইয়াছে। এই দর্ম গুলিতে এইরূপ আরও অনেক পরবর্তী 
যুগের কল্পনা আছে। 

৭৭ম সর্গে বালকাড শেষ হইয়াছে । এই সর্গের প্রথম ভাগ এবং শেষ 
ভাগ প্রক্িণ্ত। 

ইহার পর অযোধ্যাকাণ্ড । এইরূপে আলোচনা করিতে 
গেলে প্রক্ষিপ্ত আলোচনার প্রসঙ্গেই একখানা বিরাট গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। 
তাই আমরা আপাততঃ এই স্থানেই প্রক্ষিপ্ত বিবয়ক এই ধারা বাহিক 
আলোচনা শেষ করিলাম । 

রামায়ণের প্রতিকাণ্ডেই এইরূপ পরবর্তী যুগের চিন্তা প্রবেশ 
অন্তান্ত কাণ্ডের. করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতঃপর খুব বিশেষ 

কথা। আপত্তি জনক ২া১টী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই এই 
প্রসঙ্গের উপসংহার করা! গেল। 

অযোধ্যাকাণ্ডেও বু প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে, তন্মধো মাত্র দুইটা 
অধ্যায়ের উল্লেখ করা গেল। 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৮ম ও ১*৯ম সর্গে বণিত রাম-জাবালি সংবাদ 
্রক্ষিপ্ত। এই প্রসঙ্গে যে যুক্তিবাদ প্রনিত হইয়াছে, তাহা রামায়ণী 
যুগের যুগধর্শ নহে। ইহাতে যুক্তির অবতারণা! 
দ্বারা বুদ্ধের মতকে নিন্দা করা হইয়াছে। এক 
স্থানে “তথাগতের নামটারও স্পষ্ট উল্লেখ করা 
হইয়াছে। “তথাগত+ বলিতে বুদ্ধদেবকে নির্দেশ করা হয়। রামারণের 
যুগ, যুক্তির যুগ নহে__তাহা আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি। এই 


জাবালির নান্তিক্যবাদ 
পরন্গিপ্ত। 


রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১২১ 


7522১:৯৮১25০৯5285552288৯ 
যুগ যুক্ষিযুগ হইলে, রাম ব্নবাসের স্তায় নিদারুণ ঘটনাতেই জাবালির 
মুখে অথবা! অন্য কোন স্পষ্টবাদী বক্তার মুখে এইরপ যুক্তির অব্তারণা 
দেখিতে পাওয়া যাইত এই ছুইটী সর্গকে একেবারে পরিত্যাগ 
করিলে রামায়ণের কোন ক্ষতি হইবে না । বুদ্ধকে রামের মুখে নিন্দিত 
করিবার জন্য কোন বৌদ্ধধন্মবিদ্বেধী দ্বারা এই অধ্যায় ছুইটী রচিত 
হইয়াছিল। 

এই কাণ্ডের “অন্তান্ত সর্গের ভিতরও বনু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও শব 
প্রবেশ করাইবার চেষ্টার স্পষ্ট আভাস আছে। যথা 

ছযমৎসেন স্ুতং বীরং সত্যবস্তমুত্রতাম্‌। 
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাজ্মবশবর্তিনীম্‌॥ ৬।২।৩০ 

সাবিত্রী-সত্যবান্‌ সম্পকীঁয় এই গ্লোকটা মহাভারতের ্লোক 7; এখানে 
অবিকল গৃহীত হইয়াছে । 

কিছবিন্ধাকাণ্ডের__ 

তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্‌। 
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুযোত্তমঃ ॥ ২৮1৪1৪২ 

অর্থ__পুরুযোত্তম (কৃষ্ণ) সেই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে 
চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ আনিয়াছিণেন । 

এই ভাব যে প্ররক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য । এই কাণ্ডের আরও 
অনেক বিষয়কে অনেকে প্রক্গিপ্ত বলিয়া মনে করেন। 

সন্দরকাণ্ডেও বহু সন্দেহ জনক রটনা আছে। 

লক্ষাকাণ্ডের বর্ণনায় পরবর্তী রচনার অবধিই নাই। উত্তরকাণ্ডকার 
তাহার বর্ণিত রস্ত! ধর্ষণের গল্পটাও এই কাণ্ডে প্রবেশ করাইভে 
ক্রটী করেন নাই। (লঃ ১৩) 

এই কার শের জারি পরা সকলই বাপের মাহির রাস 

১৬ 


১২২ রামায়ণের সমাজ । . 


বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন তিন ভাবের সমাবেশে আদি কবির 
বর্ণনায় যে অনাঃঞ্জদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এস্লে 
উল্লেখ করা গেল। হম্্মানের লাঙ্গুলের (?) অগ্সিতে ঙ্কাপুরী 
দগ্ধ হইবার বর্ণনা সুন্দরকাণ্ডে আছে। হন্থমানের এই লঙ্কা দগ্ধের 
বিবরণ সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতে গেলে অগ্নি দ্ধের পরে লঙ্কাকাণ্ডে 
বন্দিত স্বর্ণলঙ্কার সম্পদ-বর্ণনা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এবং তার্কিকের 
কুতর্কের উপাদান আবিষ্কৃত হয়। এইরূপ অসামন্ত লক্ষ্য করিয়া ছিদ্রান্বেষী 
সমালোচক বলিতেছেন-ন্বর্ণ ধাতুটা বে অগ্নি সংস্পর্শে গলিয়া রূপান্তরিত 
হইতে পারে, প্রাচীন ভারতের কবির সে জ্ঞান ছিল না, লঙ্কাকাণ্ডের 
্বণলঙ্কার বর্ণনায় সে জ্ঞানের প্লরিচয় মাত্রই নাই। অথবা তখন হয়ত 
এমন জিনিসকেই ভারতীয়রা স্বর্ণ বলিতেন, যাহা অগ্নি সংস্পর্শেও 
অবিচলিত থাকিত...ইত্যাদি । 
এইরূপ গুরুতর ক্রুটী শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় থাকিতে পারে ন1। 
আমর! মোটামুটি ভাবেই এস্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনার আলোচনা 
করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনার মধ্যেও বহু প্রক্ষিপ্ত রচনার 
আলোচনা যে করা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে; এখানে আর 
ছুই একটা মাত্র কথার উল্লেখ করিয়৷ পূর্ব কথারই সমর্থন করা গেল মাত্র। 
উত্তরকাণ্ডটী যে বান্দীকির রচিত নহে, তাহা উত্তরকাণ্ডের ৪৮শ 
মর্গটা পাঠ করিলেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইবে। শক্র্ বাক্মীকির আশ্রমে 
গিয়া রামায়ণ গান শুনিয়া আসিয়াছিলেন। রামায়ণ 
নি পূর্বে রচিত ন! হইলে তিনি উহা শুনিতে পারেন কি 
| প্রকারে? এই একটা কথাকেই উত্তরকাণ্ডের 
্রক্ষিপ্ততার পক্ষে পর্যাপ্ত গ্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ-__-উত্তরকাণ্ডের বর্ণনার সহিত বু বিবয়েই মুল রাদাক়ণের 





রামায়ণ প্রক্ষিপ্ত রচনা । ১২৩ 


বর্ণনার ধক্য নাই-_অহল্যা-উদ্ধার প্রভৃতির গল্প তাহার প্রমাণ। ইহাও 
উত্তরকাণ্ডের প্র্ষিপ্ততা আলোচনার সময় লক্ষ্ের বিয়য় সন্দেহ নাই। 

তৃতীয়তঃ-_মহাভারতের বনপর্বের বর্ণিত রামায়ণ বথায়ও উত্তরকাণ্ডের 
বর্ণিত বিষয়ের কোন আভাস নাই। যাহারা রামায়ণকে মহাভারতের 
পূর্বের রচনা বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা বোধ করেন, তাহাদের পক্ষে 
এটী বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় । তাহারা এ বিষয়ের আলোচনায় নিশ্চয় বুঝিতে 
পারিবেন, মহাভারতে রামায়ণের গল্প গৃহীত হইবার পরে উত্তরকাওটা 
রামায়ণে যুক্ত হইয়াছিল। 

উত্তরকাও প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহার ধীতিহানিক মূল্য যথেষ্ট আছে। 
ইহা যে যুগের রচনা, নেই যুগেরই যুগধর্্ বে ইহাতে প্রতিফলিত হইয়্াছে__ 
ইহ! বলাই বাহুল্য। 


একাদশ অধ্যায়। 


স্লিপ 
প্রক্ষিপ্ততায় ক্ষতি কি? 


গ্রাচীন গ্রস্থাদিতে পরবর্তী ভাব প্রবেশ করিলে প্রাচীন গ্রন্থের মর্যাদা 
কি পরিমাণে কু হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এই স্থলে তাহার আর 
একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা! করা যাউক। 

বেদ, কোরাণ, ঝাইবেল প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ধ-্রন্থগুলি দ্বারা এবং 
রামায়ণ, মহাভারত, গুলিস্তান, ওডেসি, ইলিয়ড প্রভৃতি প্রাচীন াবা- 
মহাকাব্যগুলি দ্বারা সেই সেই সমাজের সম-সাময়িক আচার ব্যবহার ও সমাজ 
ধর্মের প্রন্কতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পাবে; সেই সেই সমাজের 
রুচির এবং নীতিরও পরিমাণ করা যাইতে পারে; দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা এবং বাণিজ্ ব্যবসায়ের গতিও লক্ষ্য করা যাইতে পারে ) এক 
কথায় বলিতে গেলে_দেশ ও সমাজের সমগ্র ইতিহাস দেশের একখানা 
স্থলিখিত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা কাবাগ্রস্থ হইতে আহরণ করা যাইতে 
পারে। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে যে রামায়ণের সমাজের পরিচয় 
্রদীন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাও কেবল মাত্র মহত বান্মীকি প্রণীত 
গবীতিকাব্য রামায়ণের সাহাযেই করিয়াছি । 

এরপ স্থলে এই সকল প্রাচীন রচনায় যদি গরবর্তীকালের চিন্তা ও 
চিতর প্রবেশ করিতে স্থবিধা পায়, তবে যে তাহা মূল গ্রন্থের রয়িতার 
মমসাময়িক সমাজের চিত্র ও চিন্তা হইবে না, ইহা বলাই বাহুলা। 

যদিও দুগ্ধে গোচনা সংশ্র্শের স্তা় এইরূপ অতি সামান্ত কথার 


প্রক্ষিগুতায় তি কি? ১২৫ 


শ্রব দোষে স্ু প্রাচীন ্রস্থ স্ব প্রাচীনতার গৌরব হারাইয়! অর্ধাচীন ও 
মূলাহীন হইয়া ঘায় না, তথাপি নিন্দূক ও ছিদ্রান্থেষীদিগের বিচারে তাহা 
সন্দেহ-জনক প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের ধীরূপ সন্দেহের ফলে 
অনেক কুর্কের সুযোগ সম্মিলিত হয়। ছুই একটা কুতর্কের দৃষ্টাস্ত 
পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে ; এস্থলে এইরূপ আরো কয়েকটা দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বিয়য়টি বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল। 

রামায়ণের বর্তমান সংস্করণ গুলিতে জাবালি কথিত নাস্তিক বাদটা যে 
বৌদ্ধযুগের অবসানে, ব্রাঙগণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে, কোন বুদধদ্েী 
সম্প্রদায় দ্বারা বুদ্ধের মতকে নিন্বা করিবার 

টড উক্তির জন্য প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাহা আমরা উল্লেখ 

[.. করিয়া আসিয়াছি। (১২, পৃষ্ঠা) 

জাবালির মুখে এই নাস্তিক্য চিন্তা ও বুদ্ধ-বিদ্বেষ রাঁমায়ণের অঙ্গে বিত্ত 
থাকার অনেকে মনে করিয়া থাকেন, রামায়ণ ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের পুনরুখানের সময় 
বৃদ্ধকে এবং স্তাহার ধর্ম্ণকে নিন্দা করিবার জন্ লিখিত হইঙ্গাছিল। এইরূপ 
মতধাহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, পতিহাসিক হুইলার সাহেব তাঁহাদিগের 
মধ্যে অন্ততম। বুদ্ধের নাম বা বৌদ্ধ ধর্শের উল্লেখ যাঁদও রামায়ণের আর 
কোন স্থলেই নাই, তথাপি ছুইলারের সন্দেহাত্মক লেখনী সরল পন্থা! অবলম্বন 
করিতে পারে নাই। হুইলার ঠিক এ কথাই লিখিয়াছেন-_”721710 
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এরপ স্থলে হয় আমাদিগকে এই কলুধিত মত স্বীকার করিয়া লইতে 

১. 1)61905 227085809-1060050500, 


১২৬ রামায়ণের সমাজ । 





হইবে, নতুবা ্র অংশকে প্রক্ষিণ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়া বিচার করিতে 
হুইবে। 
রামায়ণের স্থানে স্থানে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার 
অবতার কথার করিবার চেষ্টা প্রক্ষিপ্ত আছে দেখিয়। ভারত" 
০ গৌরব ৬রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় পর্যন্ত এই হুইলারি 
মতে সায় দিতে বাধ্য হইয়ছেন। 
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের (অর্থাৎ কাশী সংস্করণের ) একখানা সংস্কত 
রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বেনারেস কুইন্স কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ গ্রিফিথ 
সাহেব (1২. গু. লু, 000060) রামায়ণের এক 
সদ ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন । গ্রিফিথ সাহেব 
যে মূল রামায়ণ খান! আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ধ মূল আদর্শে নাকি এমন কয়েকটা অশ্লীল কবিতা ছিল, যাহার ভাব 
অনুবাদ করিতেও গ্রিফিথ লজ্জা বোধ করিয়! তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রিফিতের এমন্ম্বীয় মন্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া 
খুষ্টান পাদরীরা রামায়ণকে একখানা “কুরুচি-পূর্ণ অশ্লীল-কাব্য* বলিতে 
কু্টিত হন নাই। ০. গু, 5০০1৩%র প্রচারিত রামায়ণ কথার মুখবন্ধে 
প্রচারক গ্রিফিথের পরিত্যক্ত স্থানের উল্লেখে লিখিয়াছেন-_ “50720 
59601013 01 006 10610. 819 50 10050916 6190 008ঠ2 
০০010 1101 08115186 0000 10770811915 
গ্রিফিথ এ সমস্ত স্থানের, ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিতে লজ্জা 
বোধ করিয়া! লাটিন অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। হর্গীয় মন্থথনাথ 
দত্ত ত্র সকল স্থানের ইংরেজী অস্থবাদই দিয়াছেন ।১২ কিন্তু, 
আশ্র্যের বিযয় বঙ্গদেশে যে সকল সংস্করণ প্রচলিত 
২.8. ইৈ27080833 8901959208 0) 988, চা 
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আছে, এবং আমরা তাহার যে কতগুলি দেখিয়াছি, কোন খানিতেই 
আমর! গ্রিফিথ সাহেবের পরিত্যক্ত অংশের অস্তিত্বের আভাস প্রাপ্ত 
হই নাই। গ্রিফিথ সাহেব ও মন্মগ বাবু এই উভয়ে যে একই 
অমূলক চিন্তার বশবর্তী হইয়া কার্য করিয়াছেন, অথবা! পরবর্তী বাঙ্গালী 
অনুবাদক স্থীয় কার্ধ্য সৌকঘ্যার্থে যে পূর্ববর্তী ইংরেজ অন্ুবাদকের 
অন্ধ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও আমরা মনে করিতে পারিতেছি না । 
রামায়ণের কবি বান্সীকির রুচি অত্যন্ত সংঘত। আমরা তাহার 
রচনার কুত্রাপিও অশ্লীলতার চিহ্ন বিগ্মান দেখিতে পাই না। 
এমন অবস্থায় এই অশ্লীল ভাবগুলি নিতান্তই যদি কোন রামারণে 
থাকে, তবে তাহা যে পরবর্তী যুগের প্রাদেশিক চিস্তার ফল, তাহা 
মনে করা ব্যতীত অন্ত উপায় দেখি ন|। পু 
প্রাদেশিক চিন্তার ফলে প্রাদেশিক সংস্করণ গুলিতে যে কি পর্য্যন্ত 
আধুনিক ভাব প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, ভোনান্ড মেফেঞ্রির রামায়ণ 

কথা তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। 1001910 
মেকেন্্রী অঙ্কিত রামের 4১. 118011216 প্রণীত শুমণাথা। ঠা, & 

বাল্য জীবন। 

[,96610” গ্রন্থে, গ্রন্থকার তাঁহার স্বদেশবাসী- 
দিগের জন্য হিন্দুর বিবিধ কাব্য-সাহিত্য ও ধর্দৃগ্রস্থের গল্পকথা সংগ্রহ 
করিয়াছেন। এই মূল্যবান গ্রস্থ হইতে রামের বাল্য জীবনের একটা 
অধ্যায়ের অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক, বান্দীকির সংস্কৃত 
রামায়ণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখিতে গ্ছাইবেন-_-এই বিলাতী রামায়ণী 
কথ! মোটেই আর্ধ রামায়ণ হইতে গৃহীত হয় নাই। 

রামের বাল্য*লীলা বর্ণনা করিতে মাইয়া লেখা হইয়াছে-_ 
৭076 6৩21008 ৪ 211 1001) 705৩ 15 ৪1116 9016100এ ৫ 
1৪018. 5060০050 04৮15108005 1902050 15. 0991750 
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60 10859 1৮ টি: & 00. ডি 700৫7 0০08৮ 1000 
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টাচ £9৫0659 7 90] [২2109 ৮60৮, 4 000 অ009] 
060181760 018 ৪. £1009% 1080150 ৫ 65771050075 
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পাঠক, রামের শৈশব লীলার আতাস পাইলেন; অতঃপর তৎ 
পরবর্তী কালের দুই একটা কথা শ্রবণ করুন ২ 

প্])০0 005 0105) £াতজ 0105] 009৮ 0৩৫0 0০ 
150 0:05 & 95 009 ৫76. 8179016 0০ 07012907009 
61. 25060. 1015 08170; 16. 2105%79760 %4102...,., 
হা 0190 0810 562 005 00009590015 ৪85 
[7167090 &০ 2657 0190 065 01260 চাট) ০৮72 
010110167, 00755 12805 018 1012855 & 28৮ 0125 
০0007106510) 00517 000) & 96০ 01079 00৪ 108£98 
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কি 
প70 60508607 9৩1৩) ছ1)00. 016৮ 67৩ ৩ ৮6৪15 


010, 823190078 আ৪9 08 016০50007) 756 079 0751010950 
981835801 £000693 01 16211 &০ 105090050 1015 00175 
(0 17819 টাহেনের ০৫ 00919 &০ 20165, 10795 1৩০61%60 
17050800077 09115 109£17006 চা0) 210019960৮৩ 

এই বিস্তৃত অংশের সংক্ষিপ্ত ভাব এই ঘে-_শিশুকালে একদিন 
রাম আকাশের পুরণচন্ত্র দেখিয়া অনবরত কাঁণিতে থাকেন | রাণী 
তকে কত কিছু দিয়া সান্তনা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই 
কিছু হইল না) রাম চাছেন্‌ আকাশের টাদ। তখন রামের অবস্থা 
দেখিয়া সমবেত নারীগণের কেহ বলিলেন, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে; 
কেহ বণিলেন, ষষ্ঠী দেবীর কোপ তাহার উপর পড়িয়াছে; কেহ 
বলিলেন, ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ঘে যেমন বলিলেন, তেমনি সব 
প্রতিকার তখন তথন করা খান্ধ আনীত হইল; যোড়শোপচারে 
ষষ্ঠী দেবীর পুজা! প্রদত্ত -হইল) ভূতের উবা আসিয়া ঝাড়া-ফুকা' করিল) 
কিন্তু কিছুতেই রামের কান্নার টি হইল না। তখন স্বয়ং রাজা 
আসিলেন ; রাজমন্ত্রীরাও আসিলেন ! পরামর্শ চলিল। ইত্যবসরে এক 
মন্ত্রী বুদ্ধি করিয়া একখান! দর্পণ আনিয়া রাজকুমারের সন্গুথে 
ধরিতেই সে টাদ হাতে পাইয়াছে মনে করিয়া আব্দার পরিত্যাগ করিল।:.. 

বালকেরা বয়োবৃদ্ধির সহিত মাকে আ-ম্মা ... ইত্যাদি বলিতে 
শিখিল। তৃতীয় বর্ষে তাহাদের কর্ণভেদ হইল। তারপর তাহারা 
দেবদেবীর মৃত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে বাণির নৈবেগ্ত দিয়া পূজা 
করিতে আরস্ভ করিল) কিন্তু যখন দেখিল, নন 
তখন তাহারা তাহা ভাঙ্গিয়! ফেলিল। 
ডি দা 

১৭ 
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শাশিািসিপিসপিসাসিিসিশাশাশাডি 


পাঁচ বরে তাহাদের বিগ্ারস্ত হইল। কুলগুরু বসিষ্ঠ বিদ্যার 
দেবতা সরম্বতীর পুজা করিয়া! পুষ্পাঞ্লি ও ফল উপকরণ দ্বার] 
ছেলেদের বিগ্ভারস্ত করাঈলেন। তাহারা প্রতিরিন বর্ণমালা শিখিতে 
আরম্ভ করিল...ইত্যাদি। 

মেকেঞ্জি ভারতীয় ধর্শন্থ বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের উপর 
প্রচুর শ্রদ্ধাবান? তাঁহার অ্রদধাপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিলে হৃদয় উৎফুল্ল হয়) 
কিন্ত বড়ই ছুঃখের বিষয় যে তিনি বান্সীকির 
রামায়ণ বলিয়া যে রামায়ণের রামলীলা বিবৃত 
করিয়াছেন, তাহা মোটেই মহাঁকবি বান্সীকির রচিত রামায়ণের নায়ক 
রামের কথা নহে | তাহার বিবরণ তুলমীদাস ও ভগবতদাসের 
রামায়ণ ও রামলীলা গ্রন্থের সম্মিলিত চিন্তা হইতে গৃহীত। কৃত্তিবাস 
স্বীয় রামায়ণে যেরূপ বাঙ্গালী জীবনের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তুলসীদাদ, 
ভগবতদাস প্রভৃতিও সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ-জীবনের ভাব ও 
ছায়া লইয়! স্ব স্ব রামায়ণী কথা৷ রচনা করিয়া! গিয়াছেন। হুইলার 
এবং মেকেঞ্জি উভয়েই সেই প্রাদেশিক রাম গলার পালাগুলি হইতে 
গল্প ভাগ লইয়া মূল রামায়ণের বিচার করিয়াছেন।* 

ছুইলার ও মেকেন্সি মূল বাল্মীকি রামায়ণের সংস্করণ গুলি দেখিয়া 


আলোচনা । 





৪ এন্লে একথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নহে যে এই মেকেলি 
রাষাযণী কখারই গল্পভাগ লইয়া 1190. ]111191 প্রভৃতি বিলাতের প্রমিন্ধস্ুল-পাঠা- 
পুস্তক প্রকাশকগণ ভারতীয় বালকদিগের জন্য প্রকাশিত পাঠ পুস্তকে এইরূপ 
রামায়ণ কথাই প্রচার করিতেছেন। আমাদের বালকেরা সীহেব-মুখে সেই রামারণী 
কথা পাঠ করিয়! রামারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছে। এনক্দ্ধে 0120 
[11191751006 05806] টি 10019) ০ £য পুস্তকের 
৭]২19 0511 ঠি 816 110017% জ্টবা। 
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তাহ। হইতে গল্প ভাগ চয়ন করিলে যে এইরূপ অন্তবিধ কোন ক্রটা করিতেন 
না, তাহা নহে; মুল রামায়ণের সংস্করণ গুলিতেও অনুরূপ সাময়িক 
কল্পনা কালেকালে আসিয়া পুক্ভীভূত হইম়্াছে ; তাহারা মূল রামায়ণের 
সংস্করণ গুলির সাহায্য গ্রহণ করিলেও ম্বস্ব সংস্কার জনুসারেই 
অপদিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেন । 

প্রাচীন ভাবের সহিত নবীন ভাবের নামঞজন্ত বিধান খুব বেশী চেষ্টা 
না করিলে হয় না । রামারণের সংস্করণ গুলিতে এই চেষ্টার অভাব 
হেতু অসামগ্রস্ত খুব সহজেই ধরা৷ পড়ে; তাই ধাঁহারা এতিহানিকের 
কর্তব্য স্মরণ রাখিয়া এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাদের বিচার 
বুদ্ধিতে প্রাচীন ভাবের ও অর্ঝাচীন ভাবের অসাম্জন্ত সহজেই ্পষ্ট হইয়া 
উঠে। ইহার! উভয়েই প্রাদেশিক কবিদিগের স্বাধীন ভাবে লিখিত কাব্য- 
কথার অন্ুমরণ করায় এ্ঁতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের ও স্বাধীন 
বিচার বুদ্ধি পরিচালনের সুযোগ প্রাপ্ত' হন নাই. পরস্ধ নিজের 
অপদিদ্ধাস্ত রক্ষাব জন্তাই প্রাণপণ করিয়াছেন । 

বষ্ঠীদেবী, ভৌতিক ব্যাপার, তত্্বমন্্, কর্ণতেদ প্রথা, মৃত্তিপূজা, 
সরস্বতী দেবীকে ফুল-ফল দ্বারা! নৈবেস্ত দান, বর্ণমাল। শিক্ষা! প্রভৃতি 
যে সকল পরবর্তী সমাজ-চিস্তার উপাদান মেকেঞ্জী রামায়ণী কথার 
উদ্ধত অংশে দেখিতে পাওয়! যায়, সেই নকল যে বাস্তবিকই অপেক্ষা* 
কৃত আধুনিক চিন্তার ফল, তাহা হুইলার যেমন স্বীকার করিয়াছেন, 
সেইরূপ মেকেঞ্জিও স্বীকার করিয়াছেন । মেকেঞ্জি এই সকল 
আধুনিক কল্পনাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই বলিয়াছেন__ 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লুপ্ত হইয়া পৌরাণিক ধর্ধ বিস্তৃত হইলে বৈদিক 
দেবগণ নিস্তেজ হইয়া পড়েন ; তখন পৌরাণিক দেবগণ-_ 
র্ধা-বিষু-শিব জাগ্রত হইয়া তীহাদের স্ব স্ব স্ত্রী (দেবী) দিগকে 


১৩২ রামায়ণের সমাজ । 


লইয়া আসিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। রামায়ণ এই সময়ের রচনা ।* 
হুইলার ও মেকেঞ্সি অনুক্ধূপ উপাদান লইয়া বিচার করিয়াছেন 
স্থতরাং তীহাদের দিদ্ধান্ত অনুরূপই হইবে। কালী, দুর্গা, হণ, লাকী, 
সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ ও ব্রক্গা, বিষ, শিব প্রভৃতি দেবগণ যে 
পৌরাণিক দেবতা,_কিছুতেই বৈদিক দেবতা নহেন--ইহা! পৌরাণিক 
হিন্দু সমাজের বিশ্বাসের বাছিরের কথ! হইলেও ছিদ্রান্েবী বৈদেশিক 
লেখকদিগের জ্ঞানের বাহিরে নহে। এই ক্রটার জন্থা দোবী আমরা । 
আমাদের নি ক্রুটা সংশোধন করিতে বিচার বুদ্ধি বায় করিয়া মাথা 
ঘামাইতে যাইবে কেন অপরে? তাহাদের কি প্রয়োজন? 
প্রয়োজন আছে। জগতে সত্য উদ্ঘাটন প্রন্নাদী (লোকেরও অভ!ব 
নাই। সত্য উদ্ঘটন প্রয়োজনে এ সমস্ত মহানুভব বাক্কিরা নিজের 
থাইয়াও বনের মহিষ তাড়াইয়। থাকেন। যাহারা সত্য উদ্ঘাটন প্রয়াসী 
তাহারা প্রাচীন স্তরের রচনার সহিত নবীন স্তরের 
সন তি রচনার অসং্জ লক্ষা করিয়। তাহা পরিত্যাগ 
কটা! করিষ্াই বিচার "করিয়া থাকেন। বিচার প্রশালী 
তাহাদের উদ্দেন্ত মূলক নহে, প্রমাণ মূলক | নিজ ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত বা উদ্দেস্ত 
প্রতিপাদনের জন্য তাহার! মিথা বাকৃঞ্াল বিস্তার করিয্বা বিষয়ের প্রকৃত 
৭ ডা)90 675 00005 91076 1380011900 05077৩৫, 
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রব গোপন করেন নাঃ তাহারা প্রন্কৃত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। 

পাশ্চাত্য মমালোচকপিগের মধ্যেও এরূপ সত্য উদ্ঘাটন প্রয়াস; 
লোকের অভাব নাই। এস্থলে সেইরূপ পগ্ডিত রোকের মতও আলোচন। 
করা গেল। 

বিলাতের %(6301017)1965া [২০৮০%” পত্রে রামায়ণের প্রক্িপ্তত। 
মন্বন্ধে জনৈক পণ্তিত ব্যক্তি লিখিয়াছেন--[1)৩ [১০৩৮ 1085 
৮10৩0] 000618০0110 00751067211 2166781101, 51002 
00৫ 070৩ 01 06 19 ০07000১1007 0৮6 ৪] 8002 
1690 21 06 5056810 90016075 016 01101791 
€]1010005 216. 009587৮60 & 081601 001001977 01127 
1961008)9 9০1886 016 1070670012001) &70 01936) 019 
£০00175 02০ 2 0019 0৮ 1105205৩156 ,]175 0857 
10৩৮তা ঘ9011 1১0 01000016 270. 05111800985 1000190102- 
010 8১16 080 00৮90 10 000 1)016110 10619, 

ভাবার্থ-রামায়ণের আদি রচনার ভিতর যুগে যুগে বছ পরবর্তী 
মামর়িক চিন্তা ও ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । বিশেষ যন্ত্রের সহিত তাহা বিচ.র 
কারয়া পরিত্যাগ করিলে--তবে কবির প্রাচীন মৌনগিক সম্পদ লাঁভ করা 
যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষার ব্যাপার অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য এবং প্রায় 
অসম্ভব। ঠিক হোমারের রচন! উদ্ধারের স্তায় অসস্ভব। 

হোমারের ইরিয়ড-ওডেমিও যে রামায়ণ মহাভারতের অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (৭৩ পৃষ্ঠা ) 

65৮08101867 [২০৮1৩ঘ'র রোখক এই উপলক্ষো আমাদের 
নিশ্টেষ্টতার কথা উল্লেখ করিতেও জ্রটা করেন নাই। তিনি ইহার 


আজাহার 


১৩৪ রামায়ণের সমাজ । 





পরেই লিবিয়াছেন-_“300 1300 005 7১551908005 80956 ৬79 
90119060 17556 561097969 99285 ৫০ 7900090. 6111 (0 
07617 07559706912) 015 ৫600111০ & 500710103 ৮০19 
8115 17010060 & 20 11000 01150 9৮৪] 27)1)9279 (০ 
18৮6 2691700660 60 01900107179 06600 01610. 

অর্থাৎ_যখন আদি সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত এবং গ্রস্থাকারে নিবন্ধ 
হইয়াছিল, তখন সেই অকৃত্রিম গাথার সহিত বছ কৃত্রিম গাথাও 
প্রস্তুত হইয়া তাহার ভিতর যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই যে একটা! 
অন্তায় কাজ হইয়াছিল, কোন ভারতীয় সমালোচকই ইহার সংস্কার 
জন্য অনুমাজও সচেষ্ট হইলেন ন1। 

গ্রীফিথ সাহ্বে এই মত সম্পূর্ণই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 
অবতার-বাদ, জাবালির নান্তিক্য-বাদ প্রস্িতিকে--%[1)695 276 
108715505 9১877079৮ (স্পষ্ট জাল) বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । 

সুপপ্ডিত গেরেসিওরও এই মত | গেরেসিওর মতও গ্রিফিথ 
তাঁহার রামায়ণের 77:09941000এ গ্রহণ করিয়াছেন; বাহুল্য ভয়ে 
এস্থলে ভার তাহা উদ্ধত হইল না। 

সুপত্ডিত 1100101 ঘু(111105 বলেন-_-৬ বৌদ্ধ মতের আলোচন! ও 
রামের অবতার-বাদ প্রভৃতির স্তায় পরবর্তী চিন্তা এই কাব্যের 
ভিতর প্রচুর পরিমাণে থাকায় রামারণের সময় নিরুপণ চেষ্টা একরূপ 
অসাধ্য ; তবে সহমরণ প্রপঙ্গের (083৩ ০0 580) কোন উল্লেখ না 
থাকায় এবং দাক্ষিণাত্য জনপদে আর্ধ্যবসতির চিহ্ন লক্ষিত না হওয়ায় 
রামায়ণের রচনার কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণায় উপনীত হওয় 
যাইতে পারে মান্র। 

৬:1000190) 1900207788০ 312, 
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এই গ্রস্থকারই তাহার অন্য এক গ্রন্থে " বলেন-_-"]1)0 17000100 
01806075 01 ৮6 ঢা 39010 পাছা] ৪9017112101 019 
[910 ৫ 00608588855 106110106 [২2009 ৮10) 19000 0 
(06 90019779 13011 26 10) 21] 07009101110 ০0010296561 
10001], 80009010895, 1২০ 585010101 100৮৮ 0৫6 
1009100190975 2170 %91180075 25৪1] 00 1170919 09 50700 
01191206070 019 [0090] 17) 0116 ০069 01 1106 19016১৮, 

অর্থ__রামায়ণে মুখবন্ধ রূপে এবং মোট ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার রূপে 
যে কয়েকটা অধ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং রামকে বিষুর অবতার রূপে 
বর্ণনার চেষ্টা যে অংশে প্রদত্ত হইন্কাছ, তাহ! অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ের যোজনা হইলেও, এই সকল ভাব দ্বারা (রামায়ণের 
তিহাদিক ক্ষতি যাহা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত) এদেশীয় পাঠকের 
মনে রামায়ণের প্রতি ভক্কিভাবের কোন ক্রি সাধিত হয় নাই। 

রতিহামিকেরা যে ভাবে রচনার বিচার করিয়া থাকেন, সাধারণ 
পাঠক সে ভাবে বিচার করেন না; ইহা শুধু এদেশে নহে, সকল 
দেশের, সকল সমাজেই এইরূপ অবস্থা! দুষ্ট হয় । 

ভারতের পরবর্তী কবিরা যখনই কোন পূর্ববর্তী কৰির প্রাচীন 
রচনার উপর নূতন ভাব যোজনা করিতে গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই 
তাহারা জাতির অথবা! সম্প্রদায়ের ধর্মের অনুকূলে এবং রুচির অনুকূলে 
তাহা করিয়াছেন; সেই জন্য, তাহা অনিষ্ঠকারী হইলেও__জাল-জুয়াচুরি 
হইলেও ৮ সমাজের প্রতিবাদের বিষয় হয় নাই। সমাজ এইরূপ 

* ভারতীয় দাহিত্যে প্রক্ষিপ্ততার অত্যাচার রন্ধ্য করিয়া প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ বেন্টলি 
লিখিয়াছেন _সাহিত্যের জালিয়ত্তি ভারতে এত অধিক প্রচলিত ছিল যে, কোন্‌ 
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কার্াকে দোধণীয় বলিয়া নির্দেশ করে নাই। সমাজ সামদ্ধিক উদ্দেশ 
লইয়াই বিচার করিয়াছে। 
কৃত্রিম উপায়ে উদ্দেস্ত লাভের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা উচ্চ উদ্দে্ত 
লাভে সমর্থ হয় না, বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে অধিক। 
রামার়ণে পরবর্তীকালে যে সকল সাময়িক ভাব প্রক্িপ্ত হইয়াছিল, 
তাহা! দ্বারা, সমাজ বা সম্প্রনায় সাময়িক ভাবে :উপকৃত হইলেও 
রামায়ণের প্রাটীনত্বের গৌরব সাধারণ শিক্ষিত সমাজের নিকট 
প্রভূত পরিমাণে হাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত বিষয় সমূহ 
জগতের সম্মুখে হেয় এবং অর্কাচীন বলিয়া শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে। 
রামায়ণের প্রাচীন ল্চনার ভাব পরিবর্তন ও প্রাচীন রচনার 
মধ্যে নৃতন রচনার সমাবেশ যাহারা করিয়াছেন, নিন্দুকের নিকট এবং 
সাধারণ পাঠকের নিকট রামায়ণের গৌরব তাহ রাই হ্থাস করিয়াছেন 
সাধারণ পাঠক ঝা ছিদ্রান্বেধী সমালোচকের অপরাধ তাহাদের তুলনায় 
সামান্য । অক্কত্রিমতা গৌরবের এবং সম্মানের নিদান) কৃত্রিমতা 
তাহার বিরোধী । 
কিন্তু যাহারা রামায়ণের রচনার ভিভর সন্দেহ জনক অর্কাচীন ভাব 
দেখেন, তাহারা যদি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধিতহথ দৃষ্টিতে এ 
ভাবের উপর লক্ষ্য করেন, সেই প্রাচীন সম্পদের 
পানা পরাীনতার প্রতি চুর পরা রাখিয়া বিচার করেন, 
তবে তাহারা নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন-প্রাচীন রচনা 
ও অর্কাচীন রচনা একই পংক্কিতে পাশাপাশি থাকিয়াও তাহাদের 


স্থ কৃষিম কোন্‌ গরসথ অনুত্রিম, তাহা বুষিবার উপায় নাই। ভারতে এন কোন 
বিধান নাই, যাহা এ জালকারীদ্দিগকে জানাই দেয় যে এইরূপ চেষ্টা ( [1106- 
70018001) ) নিতান্ত অন্তার। | 





প্রক্ষিগ্ততার ক্ষতি কি? ১৩৭ 





ুঙ্ষৃটির নিকট আত্ম পরিচয় গোপন ৷ রাখিতে পারিবে নাঁ। অভিজ্ঞ 
ডিটেকটাভের নিকট চোর ও সাধুর যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, সুঙ্রশী 
সমালোচকের নিকট অকৃত্রিম ও জাল রচনার তেমনি পার্থক্য ধর! পড়িবে। 
জর্্ণ অধ্যাপক জর্জ বুলার এইরূপ রচনার বিচার করিতে যাইয়া 
তাহার অনুদিত গৌতম ধর্ম-্থাত্রের অবতরণিকায় বলিয়াছেন __ 
শু 00106 0001) 0096 0006 10067001800 270. 8165780012 
81085960506 075 £901018] 01121060701 39 0০9০0] 
৯৫] [01001),5৯ | 

এই উক্তি শ্রদ্ধাবান এবং দূরদর্শী সনালোচকের উক্তি। ডাঃ 
বুলার তেমনই শ্রদ্ধার সহিত তাহার এই উক্তির কারণ প্রদর্শন 
করিতে যাইয়া বলিম্বাছেন--"্[£ 19 090 22910)00102115 018111790 
৫৩000 0516ি]ড 217812506০0 80116 0 80 ৫769 
01081055,৮ ১৪ 

অর্থাৎ বেমন বন, চেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ প্রান ও নূতন 
ভাবের অভিন্নতা প্রদর্শনে প্রয়োজন, তেমন হদ্বু চেষ্টা ও কৌশল 
অবলম্বন করিয়া এই সকল পরিবর্তন করা হয় না-_স্ৃতরাং এইরূপ 
চিন্তাহীনতার পরিচায়ক যে পরিবর্তন ও সংযোজন, তাহা সহজেই 
ধরা পড়ে; তাহা দ্বারা মূলের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না'। 

অধ্যাপক বুলার শ্রদ্ধাবান, দূরদর্শী ও বিশেষজ্ঞের পক্ষের কথাই 
বিচার করিয়াছেন; নিন্দুক, ছিদ্রান্বেধী বা সাধারণ পাঠকের সম্বন্ধে 
বিচার করিয়া! এরুপ কথা বলেন নাই। 

রামায়ণে প্রাঈন রচনার ভিতর প্ররক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করাইতে 
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১৩৮ রামায়ণের সমাজ । 


এরূপ যত, চেষ্টা ও কৌশন মোটেই অবলদ্ধিত হয় নাই) তাহার 
অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আমরা যেমন পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়া 
আঙ্াছি, এই গ্রন্থের অস্থান্ত স্থলেও তাহা সেইরূপ দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। 

বাস্তবিক পক্ষে সুক্দর্শী পাঠক অর্থাৎ এইরূপ বিচার বিবেচনা 
করিয়া গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার মত ক্ষমতাশালী পাঠক অপেক্ষা, এই 
সকল গ্রন্থের সাধারণ পাঠকই অধিক; সুতরাং সাধারণের নিকট 
রামায়ণের প্রক্গিপ্ত রচনাগুলি সেই প্রাচীন পুস্তকের গৌরবের পক্ষে 
যথেষ্ট হানিজনক হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাই এখন রামায়ণকে অর্কাচীন 
বলিয়া ছিদ্রান্থেষীদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া দিতেছে । 


পপ সপ 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
১০ 
রামায়ণ-কথার প্রচার। 


প্রাচীন গ্রস্থাদির মধ্যে রামায়ণকথার উল্লেখ বা প্রচার প্রথম 

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্ধের ২৭৩ 

হইতে ২৯০ অধ্যায় পর্য্স্ত--এই আঠারটী অধ্যায়ে 

ডি রামায়ণের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গমের 
ণ-কথ]। 

. জন্ম হইতে-_বনবাস কালের পর রামের সিংহাসন 
আরোহণ পর্যন্ত--ঘটনাবদী আছে। ইহাতেও উত্তরকা্ডের কোন 
কথা নাই। | 

মহাভারতে রামায়ণকথাকে পুরাণ ইতিহাস বলিয়াই স্বীকার করা 
হইয়াছে। বথা_ 

“শৃণু রাজন্‌ যথা বৃত্ত মিতিহাসং পুরাতনম্গ । ৩। ২৭৩ ৬ 

এই প্রাচীন গীত যে প্রাচীন কবি বান্মীকির রচিত, তাহারও 

উল্লেখ মহাভারতকার দ্রোণপর্কে করিয়াছেন । যথা-- 
“্অপিচায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো। বান্সীকিনা ভুবি।” 

মহাভারতের পর যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের নাম করা যাইতে 
পারে। যোগবামিষ্ঠ রামায়ণে বমি্ঠ খষি রামকে আত্মজ্ঞান বিষয়ক 
তত্ব উপদেশ প্রদান করিয্নাছেন। ইহা বৈরাগ্য প্রকরণ, 
ক্ষ ব্যবহার প্রকরণ। নির্বাণ প্রকরণ- প্রভৃতি 
ছয়টা প্রকরণে বিভক্ত । ধর্ম উপদেশ ছলে বু 
উপাখ্যানও এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে; এই সঙ্গে ইচ্ছীকুমহু সংবাদও 


বুগ্রবাসিষ্ঠে 
রামায়ণ-কখা। 


১৪০ রামায়ণের সমার্জ। 


প্রদত্ত হইয়াছে। প্রক্কত প্রস্তাবে এই গ্রস্থখান! রামায়ণ নহে; রাম 
সম্পফিত ধর্মদর্শন গ্রন্থ। ইহার রচনকালও মূল রামায়ণের অনেক 
পরবর্তী । 

এই স্থলে বৌদ্ধ সাহিত্যের কয়েকখানা! গ্রন্থের আলোচনা কর! 
ষাইতে পারে। বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থে রামায়ণের কথার আভান 

আছে; তন্মধ্যে “লঙ্কাবতার সুত্র”, প্ৰশরথ জাতক”, 

টা ত “মহাবিভাষা” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । লঙ্কাবতার স্ত্রে 

রামের কোন কথাই নাই। না থাকিলেও রামের 

সননামরিক বীর, লকঙ্কাধিপতি রাবণের কথ। আছে। রাবণ বৌদ্ধ সাহিতো 

কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ এই গ্রন্থে, প্রয়োজন 
হেতু, এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। 

“লঙ্কাবতার সুত্রে বাবণকে বুদ্ধদেবের সমসামঘ্সিক এলিয়া লিখিত 
হইয়াছে, এবং তিনি যেবুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার বিবরণও লিখিত হইয়াছে। শ্রী রায়:শরচ্চন্ত্র দাস বাহাছ্বরের 
একটা প্রবন্ধ হইতে লঙ্কাবতার স্থত্রের বিষরণ গৃহীত হইল। 

প্রক সময় ভগবান বুদ্ধ লঙ্কানগরীর সমুদ্রতীরবর্তী মলয় শিখরে 
বিধার করিতেছিলেন। লঙ্কাধিপ রাবণ ভগবানের আগমন বার্তা শবণ 
করিয়া অত্যন্ত অহ্লাদের সহিত তাহাকে লঙ্কার অভ্যন্তরে লইয়। 
যাইতে আদিলেন। 

রাবণ শুক ও সারণ নামক অযাত্যদ্ব় ও নিজ পরিবার সহ 
পুষ্পক রথে বুদ্ধের নিকট আসিম্া তাহাকে হিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া 
তস্কায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 

রাবণ বলিলেন--“এই লঙ্কাপুরী দিব্যবত্ণে ভূষিত; ইন্্র-নীলমণি 
দ্বারা উদ্তাসিত। . আমরা বঙ্ষ-রক্ষোগণ এখানে বাস করিতেছি। 





বামায়ণী কথার প্রচার । ১৪১ 


কুন্তকর্ণ প্রমুখ রাক্ষলগণ মহাবান ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক 
রহিম্াছেন। অত এব, হে মুনি, আমাদিগের প্রতি অন্ুকম্পা৷ প্রদর্শন করিয়! 
জিন-পুত্রগণের সহিত আগমন করুন। আমি বুদ্ধগণের ও জিন- 
পুত্রগণের আজ্ঞাকারী। :.» 

বুদ্ধদেব রাবণের প্রতি অন্গুকম্পা প্রবর্শন করিয়া জিন-পুত্রগণ সহ 
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এখং তথার ভগবান জিন-পুত্রগণ সহ 
পুজা গ্রহণ করিয়া “প্রত্যাত্মগতিগোচর ধর্ম” “ব্যাধ্যা করিলেন । 

দশানন বুদ্ধের সুমধুর ব্যাথা শ্রবণ করিয়া তাহার শরণাগত 
হইলেন এবং বুদ্ধ, ধর্মী এবং সংঘের আশ্রয় লইলেন । 

রাবণ বুদ্ধের নিকট ১৮টা প্রশ্ন নিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । বুদ্ধ 
সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, 
গণিত, ধন্খনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়ই ছিল। 

বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থকে পরম ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহাদের 
বিশ্বাস, ভগবান বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপবেশ দিয়াছিলেন, তাহ 
লইয়াই লঙ্কাবতার সুত্র বিরচিত হইছিল । 

এই শ্রশ্থ খুষ্টায় ৪৪৩, ৫১৩ ও ৭০৪ অর্ধে চীন ভাষায় পুনঃ 
পুনঃ অনুদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত শক্ষরাচার্্য তাহার বেদান্ত 
ভাত্যে আলোচন। করিয়া খণ্ডন করিগ্নাছেন। মাধবাচার্ধয তাহার সর্বাদর্শন 
সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন। 

এই লঙ্কাবতারস্থত্রের আলোচনায় এমন ধারণাও যদি পাঠকের 
মনে জন্মিয়া থাকে যে, বৌদ্ধাযুগের ভারতীয় জনগণও ভারত মহা- 
সাগরের বক্ষস্থিত লঙ্কা্ীপে রাবণ নামে যে একজন নরপতি ছিলেন, 
তাহার কথা জানিত, বা শুনিয়াছিল, তবেই এস্থলে এই পুস্তকের 
বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সার্থক হইল, মনে করিব। 





১৪২ রামায়ণের সমাজ । 





"্ৰশরথ-জাতক” রামায়ণ সম্পকিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ গ্রস্থ। জাতক- 
খুলি বুদ্ধের মুখে প্রকাশিত-তাহার পূর্ব জন্মের কাহিনী বলিয়া 
প্রচারিত | বুদ্ধ যে পূর্ব জন্মে দশরথের পুত্র 
রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দশ্বরথজাতকের 
গন্পটা দ্বারা তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। রামায়ণের গল্পের সহিত 
এই জাতকের গল্পের অনেক স্থলেই এক্য নাই। গল্পটা নিম্নে 
সংক্ষেপে বিবৃত ইইল। 

বারাণনীর রাজা দশরথের ষোল সহম্র প্বী ছিল। তাহাদের 
মধ্যে যিনি রাজমহিষী ছিলেন, তাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, 
ছুইটী পুত্ধ ও একটী কন্তা। তাহাদের নাম ছিল থাক্রমে__-রাম, 
লক্ষণ ও সীতা । জ্যেষ্ঠ রাম স্ুপপ্তিত ছিলেন, মেষ্ধন্ত লোকে 
তাহাকে রামপত্ডিত বলিত। 

হঠাৎ একদিন রাজার জ্োষ্ঠ! মহিষী পুত্রকন্াদদিগকে মাতৃহীন 
করিয়া স্বর্গীরোহণ করিলেন ; রাজ। ছুঃখিত অন্তরে তাহার অন্তেষটি ক্রিয়াদি 
সমাপন করিয়! অন্ত এক রানীকে মহিষী মনোনীত করিলেন। 

নূতন 'মহ্ধী রাজাকে খুব বাধ্য করিলেন। রাজা তাহার 
আচরণে মুগ্ধ হইয়া তীহাকে বর দিতে ইচ্ছ!। করিলে, রাণী ঝলিলেন-_ 
“যদি আমাকে ভালইবাস, বেশ) আমার বর আমার প্রয়োজন মত 
চাহিয়া লইব; তখন অস্বীকার করিবে ন। তো?” 

রাজা বলিলেন_-“সে কি হয়? নিশ্চয় দিব” 

কিছু দিন পরে এই মহিষবীর পু ভরত একটু বড় হইলে, রাণী 
রাজার নিকট তাহার অন্গীকৃত বরটী চাহিবেন। 

রাণী বলিপেন_“তুমি যদি আমাকে ভালইবাস, আমার ছেলে 
তর্তকে রাজা; করিম্না দাও।” 


দশরথজাতক 


রামায়ণ-কথার প্রচার । ১৪৩ 


রাজা দশরথ গুনিয়। ভায়ানক রাগ করিলেন। কিছুতেই 
এরূপ বর দেওয়া যাইতে পারে না। আমার উপযুক্ত পুত্র 
রামপণ্ডিত বর্তনান থাকিতে আমি অন্ত কাহাকেও রাজ! করিতে 
পারিব না | রাজার মনের অবস্থা বুঝিয়া রাণী নে যাত্রা! নীরব 
হইয়া রহিলেন | কিছু দিন এইরূপে চগিল । 

আর একদিন যখনই রাজা! রাণীর সহিত ভালবাস! দেখাইতে 
আরম্ত করিলেন, অবস্থা। বুঝিয়া রাণী তাহার বরটা পুনরায় প্রার্থনা 
করিলেন | রাজা এবার কিছুই বলিলেন না) কিন্তু মনে মনে চিন্তা 
করিলেন-__“বিমাতার সংসার, উপায় কি?” 

রাজা দৈবন্ত দ্বারা গণন! করাইয়! জানিলেন, তাহার পরমায়ু আর মাত্র 
বার বংমর। তিনি বিমাতার চক্রান্ত হইতে ছেলে ছুইটাকে রক্ষা করিবার 
জন্ত তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে এবং 
এই বার বমর পরে আসিয়া পিতৃসিংহাঁসন অধিকার করিয়া বমিতে 
উপদেশ দিলেন | 

পিতৃ উপদেশে রাম লক্ষণ বনে চলিলেন | ভ্রাতাদিগকে চলিয়া 
যাইতে দেখিয়া তন্বী সীতাও কাদিয়! অস্থির হইলেন । অবশেষে তিনি 
ভরাতৃদবয়ের অন্ুগমন করিনেন | 

এদিকে রাজা দশরথ পুত্রশোকে কিছু কাল পরেই মরিয়া গেলেন । 

উপযুক্ত সময় বুঝিয়! রাণী বলিবেন_-"এখন আমীর পুত্রই রাজা ।” 

পাত্র মিত্রগণ বলিলেন-_“তাহা' কেমন করিয়া হয়? জোষ্ঠাধিকারী 
বর্তমান থাকিতে কনিষ্টের সিংহাসনে অধিকার হইতে পারে না । 

ভরত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি বষিলেন--“তাহাই হইবে দাদাকেই 
খুঁজিয়া আনিতে হইবে । 

ভরত পৌরঘন লইয়া জোট্ঠ রামপণ্ডিতকে আনয়ন করিতে বে 
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গেলেন । রাম আদিলেন ন1) তিনি বলিলেন, পিতৃ আদেশ-_দ্বাদশবধ 
পরে রাজধানীতে যাইতে; এখনও যে তাহার ভিন বংসর বাকী । 
তুমি লক্ষণ ও লীতাকে লইয়া যাও; আমি পিতৃ আদেশ কথনও লঙ্ঘন 
করিব না । 

ভরত বলিলেন--“আমরা তবে কাহার মন্তকে রাজছত্র ধারণ করিব? 

রাম বলিলেন “কেন? তোমার ।% 

ভরত স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম স্বীয় পাদুকা যুগল 
দেখাইয়া বজিলেন-_-“আমার এই পাড়কাদয় লইয়! ধাও।” 

ভরত- লক্ষণ, সীতা ও পাদুকা সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া 
রাজসিংহাসনে ' রামের পাছুকা স্থাপন করিয়া! সেই পাছুকার ইঙ্গিতে 
রাজা শাসন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর তিন বংমর পরে রাম কাশীতে ফিরিয়া আগিয়। সহোদরা 
ভন্দী জীতাকে বিবাহ করিলেন এবং উভয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। 

এইরূপে রাম যৌল হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিগেন 1” 

বুদ্ধদেব গল্পটা শেধ করিয়। বঙগিলেন-_-“এই রামই আমি, দশরথ 
আমার পিতা শ্ুদ্ধোধন, সীতা আমার পত্রী গোপা, আর ভরত আমার 
শিষ্য আনন্দ” 

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক যুগে রামায়ণকথা কিরূপ ভাবে প্রচলিত 
ছিল, তাহা দধরথজাতক পাঠ করিয়া দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। 
জাতকগুলি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছিল। মোটামু 
এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে--যে আকারেই হউক--বৌদ্ধযুগে 
ও সময়ের লোক রামায়ণের ঘটন! জানিতেন। 

এই জাতকটা দ্বারা আর একটা এতিহাসিক তন পাওয়া যাইতেছে 








: ব্বামায়ণ কথার প্রচার । ১৪৫ 








এই যে, শাক্যণিগের মধ্যে পুহোদরা বিবাহ অভিনব ব্যবস্থা! বলিয়। গণ্য 
হইত না।১ 
সীত| হরণের কথা এই জাতকে নাই ; থাকিলে বোধহয় 
*লঙ্কাবতার সুত্রের” বিবরণ পণ্ড হইয়া যায়। 
অযোধ্যার নামও এই জাতকে নাই) তখন বারাঙ্গনী শ্রেষ্ট স্থান 
বলিয়া পরিচিত। অযোধা এই যুগ হইতে “সাকেত” নামে পরিচিত। 
এই জাতক-কথা বুদ্ধদেবের বাণী বলিয়৷ কথিত হইলেও তাহা তাহার বু 
পরবর্তী শিষ্যুগণেন্ন বচন!) এই কারণেই আমরা কাহাকেও ইহা! অবিশ্বাস 
করিতে বলি না; বিশ্বান করিতেও বলিনা। ইহার টা বিষয় 
চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি মাত্র । 
দশরথ জাতকে বুদ্ধের মুখে রাম লক্ণকে সহোদর বলা! রর | 
রামায়ণে এই সম্পর্ক-_ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রামায়ণ ঘদ্দি কাব্যই হয়, 
বৌদ্ধ সাহিত্যের তবে মহাকবি লক্ণকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা করিয়া 
ছুই একটা কথা। এই কাব্যের কি উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন ? 
বালকাণ্ডের ১৮শ সর্গটাতে রাম লক্ষণাদির জন্ম বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এ অধ্যাযটা যে প্রক্ষিপ্, তাহা “রামায়ণে 
্রক্ষিপ্ত রচনা” অধ্যায়ে প্রনশিত হইল। (৯৬ পৃষ্টা) এই সর্গের 
নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া বিচার করিলে রামায়ণে পাওয়া যাইবে__াক্ষণ 


১ মিহাবংশ' লঙ্কা বা সিংহলের প্রদিদ্ধ ইতিহাম। এই গ্রস্থেও বাঙ্গালার 
রাজা মিংহ্বাহু যে তাহীর সহোদরা ভগিনী মিবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার 
বিবরণ আছে। এই ত্রাতার' রসে ও স্গ্নীর গর্ভে বিজয়সিংহের জন্ম। বিজয়ের 
কনিষ্ঠ জুমিত্র। মহাবংশ ভ্রাতা ভগ্মির এই যৌনসন্বদ্ধকে অভিনবন্ে বিশ্লেষিত করে 
নাই। মহাবংশে লঙ্কা, সিংহল ও তীত্রপণাঁকে (গালি-তম্বপন্লি) এক হ্বীগ বলা 
হইয়াছে। 





১৯ 
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রামের সহোদর ভ্রাতা, এবং কৌশল্যার, গর্ভজাত পুত্র বা! তনয়। 

লক্মণের শক্তিশেলে রাম বিলাপ করিয়া বলিতেছেন__ 

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। , 
তন্তদেশং ন পন্তামি যত্্ ভ্রাতা সহোদরঃ। ১৪। ৬। ১০২ 

পণ্ডিতের এইবূপ উত্তিকে যথার্থ প্রয়োগ মনে না করিয়া উপণক্ষণ 
বলিয়া মনে করেন. কেন? 

অন্তত্র--কদ! প্রাণী সহআ্ীণি রাজমার্সে মমাত্মজৌ।২ 

লাজৈররকরিষ্যস্তি প্রবিশস্তাবরিনদমৌ ॥ ১৩। ২। ৪৩ 

কৌশল্যার এই উক্তিকেই বা অগ্রাহথ করি কেন? 

সীতাও যে রামের সহোদর! ভগিনী এইরূপ তর্ককেই বা কুতর্ক 
বলিবার হেতু কি? 

খাকবেদে যম ও যমী এই সহোদর ত্রাতাভগিনীর কথোপকথনে 
যৌনভাবের আভাম আছে; ইহার পর বৌদ্ধ সাহিত্যের এই উল্লেখ। 
এই উভয় যুগের মধ্যের অবস্থা-_বছ পরবর্তী যুগের প্রক্ষিপ্ত কাব্যের 
উপর নির্ভর না! করিয়া- স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে আপত্তি কি? 

বৌদ্ধদিগের লিখিত আরো ছুইথান। রামায়ণ আছে) একখান। 

-.. তীর্থ পাল প্রণীত; অপরথানি দেবজয় প্রণীত। 

বাধ রামারণ। এগুলি বৌদ্ধ ধর্মের অবসানকালে বৃষটা় দশম 
একাদশ শতাব্বীতে লিখিত হইয়ছিল। শুভপাল নামক এক বাক্তি 
 তীর্থপাল রামায়ণের টাকা করিয়াছিলেন ॥ এগুলি নাকি হিন্দু ধর্মের: 
চি কথায় রণ । 

২ আয়জ শব পুত্র অর্থে বাবহৃত হইলেও বলল 


না। পুত্ব পিতার আত্মজ মাতার গর্জাত। কৌশল্যার উক্তিতে আত্মজ শব 
ুত্রার্থে ব্বন্ধত হইয়াছে। ইহাকে অনেকে অর্ধ প্রয়োগ ধলেন। 


শািসিস্িসপিসিসিশিশ 





রামায়ণ কথার প্রচার । ১৪৭ 





বৌদ্ধগ্রস্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের কথা! আছে--তাহার আলোচনা 
পরে করিব। | 

পুরাণগুলির মধ্যে পল্মপুরাণ, বিঝুঃপুরাণ; ভাগবতপুরাণ, মার্কেয়পুরাণ, 

গরুড়পুরাণ, স্বন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মত্ত্ত- 
৪8 পুরাণ, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত ও 
বৃহৎ ধর্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থগুলিতে 

অন্প-বিস্তর রাধারণ সম্পাঞ্কত কথা মাছে। 

পন্তপুরাণ পাতাল খণ্ডের বিভির অধ্যায়ে রামারণ কথ! আছে। 
মূল রামায়ণের পশ্চাতে যে উত্তরকাণ্ড যোজিত আছে, তাহাতে রামের 
মহিত কুণীলবের যুদ্ধ নাই। এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে তাহা আছে। 
কুত্তিবাম পাতালথণ্ডের আশ্রস্ন গ্রহণ করিয়াই লব-কুশের বুদ্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন । পাতালখণ্ডে রাম সম্পক্কিত এমন অনেক বিষয় আছে, 
বাহা বাল্মীকির রামায়ণেতে! নাই-ই, উত্তরকাণ্ডেও নাই; কৃৃত্তিবাস 
পণ্ডিতও তাহা গ্রহণ করেন নাই। 

বিঞুপুরাণ ১ম ভাগের, ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ক্ঘ্যবংশের 
বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 

ভাগবত পুরাণের বা শ্রীযস্তাগবতের নবম স্বন্ধের দশম, একাদশ, 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রামায়ণকথা আছে। এই পুরাণেও কুশী- 
লবের কথা আছে। 

মার্কগডেয় পুরাণে রামোগাথ্যান ও কুশ-বংশের বিবরণ আছে। 

গরুড়পুরাণের ১৪৭তম অধ্যায়ে রামায়ণকথা! বিকৃত - হইয়াছে। 
_ রক্ষপুরাণের ১৫৪তম হইতে ১৫৭তম অধ্যায়ে রাম-কথা আছে। 

বন্পত্লাণের তৃতীয় থণ্ডে রাম চরিত বিবৃত হইয়াছে। 

অগ্নিপুরাণের ১৭শ অধ্যায়ে ুর্ঘাবংশ কথা ও ২৩৮তম হইতে ২৪২তম 


১৪৮ রামায়ণের সমাজ । 





অধ্যায়ে রামোক্ত নীতি কথিত হইয়াছে। বাযুপুরাণের ৮৮তম অধ্যায়ে 
ইচ্ছাকু বংশের বিবরণ আছে। 

মতস্তপুরাণের ১২শ অধ্যায়ে কুর্া-বংশের বিবরণের সহ্তি রামায়ণ 
রচন্িতা। বান্সীকির নাম আছে। রামের ছুর্গী পূজার কথাও এই 
পুরাণে আছে। এই পুরাপের নির্দেশ অনুসারে বাঙ্গালার কোন কোন 
স্থানে হূর্গাপূঞ্জা হয় 

ব্ধবৈবর্তপুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে ও শিবপুরাণের ধর্ম সংহিতা 
খণ্ডের ৬০-_-৬২তম অধ্যায়ে কুর্য-বংশের কথা আছে। 

দেবীভাগবতের ওয় স্বন্ধের ২৮শ হইতে ৩*শ এবং ৭ম স্বন্ধের 
১ম অধায়ে সুর্যাবংশ-কথ! বিবৃত হইয়াছে। 

ৃহদবরমপুরাণের পূর্ব খণ্ডে ১৮শ অধ্যায় হইতে বিস্তৃতভাবে রামায়ণ 
কথার আলোচনা হইয়াছে। রামের দুর্গাপূজার বিবরণ এই পুরাণেও 
আছে এবং এই ছুই পুরাণ অন্থুদারেও বাঞ্গালার কোন কোন অঞ্চলে 
শারদীয়পুজা জম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পুরাণের ৩*শ অধ্যায়ে 
(পূর্বধণ্ড) পবাজমীকি কর্তৃক ব্যাসের প্রতি মহাভারত রচনার 
উপদেশ” ও আছে। 

ৃহ্ব্পুরাণ, মধ্্পুরাণ প্রভৃতি ব্যতীত দেবীপুরাণ, বৃহতনন্দিকেশ্বর 
পুরাণ গ্রত্ৃতির বিধান অনুসারে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে শারদীয় 
পূজা হইয়া থাকে। 

এই পুরাপগুলি মহাভারত রচয়িতা ব্যাসের নামে পরিচিত। 
ব্যাসদেবের নাষে একখান! রামায়ণও প্রাচারিত আছে, তাহার নাম 

অধায় রমা: অধ্ত্মরামাযণ। এই অধ্যত্ম রামায়ণে বান্দীকি 

কথা। . রামায়ণের পুনরাবৃত্তি করা হইলেও অনেক 

স্থলেই আর্য রামায়ণের মত ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। 


রামায়ণ কথার প্রচার । ১৪৯ 


৮০২ শি১তপসশীশীশীশীশশশাাপাশীশাীশীশীশিীশাীীীশীীীিশিশীশীশীশীশীশাটিশী 


যেমন-+রামের চৌদ্দ বর বনবাস স্থলে এই পুস্তকে বার বংসরে 

কথা পিখিত হইয়াছে। ইহা! ব্রাহ্মাগুপুরাণ অন্তর্গত রামায়ণ কথা; 
সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং ৪০০ লোকে রচিত । কলির জীবকে 
রামায়ণ শুনাইবার জন্য ব্যাসদেব এই প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রকাশ। রাম-কথা ব্যতীত ইহাতে কর্মকাণ্ড, ভক্তিঘোগ, ধর্ম্নীতি ও 
রাজনীতির আলোচনার সহিত রাম-্গীতা নামেও কয়েকটা সর্গ আছে। 
ব্যাসদেবকে ইহার রচয্িতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইলেও ব্যাস- 
দেবের মহাভারতে প্রচারিত রামায়ণ কথার সহিত এই রামায়ণ কথার. 
অনেক স্থলেই প্রক্য নাই। কৃত্তিবান এই অধ্যাত্ম রামায়ণের কথাই, 
অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার 
করাই ইহার উদ্যেশ্ত। ইহা খুব আধুনিক গ্রন্থ।* রত্বাকর দশ্ত,র 
কথা এই গ্রন্থেও আছে। 











৩. অধাত্ম রামী়ণকে আমরা কেন এত আধুনিক মনে করি, তাহার প্রমাণ 
আলোচনার স্থান এখানে নাই। তথাপি কথ। প্রসঙ্গে একটা মাত্র বিষয়ের উল্লেখ 
দ্বারা তাহার সম্বন্ধে ছুটাকথ। বলিব। ডাক্তার স্বগাঁ রাজেন্্রলাল মিত্র মহোদয় 
“হরিবংশ” গ্রন্থে রোমান মুদ্র দিনারের উল্লেখ দেখিয়া 'হরিবংশ" কে আধুনিক প্রতিপন্ন 
করিফ্াছেন। মেকডোনাল, হুইলীর প্রভৃতি পাশ্চাত্য খতিহাসিকগণেরও এই মত। 
এই মত কত দূর সমীচীন, র্থাস্তরে তাহার আলোচনা কর! যাইবে। রোমান '“দীনার' 
(দিনারিস) মুদ্রা এ দেশে হী; পৃঃ ১ম শতাবীতে প্রচলিত হইয়াছিল । বিকুশর্সা 'পঞ্চতগ্' 
তাহার উল্লেখ করিমাছেন। পঞ্চতন্ব সাময়িক গল্প-ধস্থ; প্রচলিত রীতির অনুসরণেই যে 
তাহা! লিখিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকারধ্য। ইহার পর ক্রমে সমগ্র হিনুক্থানে দীনার মুদ্রা 
চলিতে থাকে এবং আমেরিকার “তোবেগো” যেমন যুগ-বুগের আত্মীয়তার প্রভাবে আমাদের 
জাতীয় সম্পত্তি হইয়া ঠাড়াইয়াছে, এই 'দীনার' মুদ্রাও সেইরূপ যুগব্যাপি সাহচর্যের প্রভাবে 
হিন্দুর জাতীয় মুন্রা হইয়! দ'ড়াইয়াছিল। ফলে কোঁধকার অমরসিংহ "অমর-কোে* 
| অথাকে হিল বষিগা গলটিচিত করিযাছেন । ব্যাকরণকারগণ তাহার ধাতু 


১৫৩. রামায়ণের সমাজ । 





অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত অগ্রিবেশ্ত বামায়ণ বৌধায়ন রামায়ণ, 
আনন রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, ভোজরাজ কৃত 
চম্পুরামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণ গুলির নামও এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল পুস্তকেই রামায়ণ কথ! বিবৃত হইয়াছে। 
এগুলির মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণে একটু বিশেষত্ব আছে । এই 
বিশেষত্বের উল্লেখ এম্থলে করা হইল এইজন্য যে, এই ক্ষুদ্র রাষায়ণ 
থানাও বান্দীকির রচিত বলিয্লাই প্রচারিত । 
2০2 ইহার বর্দিত ঘটনাবলীও উত্তরকাণ্ডের ্যায়। কবি 
নাকি উত্তরকাণ্ড লিখিয়াও সীতার মহিমা কীর্তন 
শেষ করিতে পারেন নই) তাই পরিশিষ্ট স্বরূপ “অদ্ভুত উত্তরকাণ্ড” 
নামক এই অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার অন্তত বীরত্বের 
কাহিনী প্রগর করিয়াছেন। 


অন্যান্য রামায়ণ। 


অর্থ বাহির করিয়া! (দীন-ধ+ঘঞ+-কষত্তায়) একেবারে তাহাকে জাতীয় সম্পত্তি 
করিয়া! ফেলিয়াছেন। . এইরূপে সমর হিনুস্থানে যখন “দীনার" হিন্ুমুদ্র। বলিয়া বিশ্বসিত 
ও গরিচিত হইয়াছিল, সেই সময়ের রচিত ধর্ম্রস্থগুলিতে দীনার প্র।চীন হিনুমূদ্রা বলিয়াই 
গৃহীত হইয়াছিল। ইহার পর মুদলমানের! আসিয়। “আদর প্রচলন করেন। “আসন্বফি' 
ও “দীনার” যখন হিলু-ভারতে প্রতিযোগিতায় চলিতেছিল এবং 'দীনার' যে বৈদেশিক 
মুদ্রা দে বিশ্বাস রঘুননানের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ঝক্তিরও ছিল না, আমাদের 
মনে হয়, অধ্যাত্বরামার়ণ সেই সময়ের রচন|| অধ্যাক্বরাসারণে 'দীনার' শব্দের এইরূপ 
ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে _ 
“ইতিস্ততবা নৃপঃ প্রদাদ রাঘবায় মহাজ্মনে 
 দীনারাখাং কোটি শতং রখানামযুতংতখা ॥ ৭৬ ৬। ১ ! 

রামায়ণের নৃপতি জনক রামকে 'দীনার' দেন নাই, কোটি স্বণর্ঘ (নিক) ক 

ধছলেন। এখন পাঠক অনুমান করুন-্পঅধ্যাক্বরামাযণ কত আধুনিক ! 


রামায়ণ কথার প্রচার।. ১৫১ 

অদ্ভুত রামায়ণ সপ্তবিংশতি সর্গে ও ১৩৪১ গ্লোকে রচিত) নিম্নে 
সংক্ষেপে ইহার পরিচন্ন প্রদত্ত হইল। 

বিভক্ত অস্থরীষের শ্রীমতী নামে পরমাস্গন্দরী এক কন্তা ছিল। 
নারদ ও পর্বত উভয়েই তাহার পাণিপ্রার্থী হন। বির চক্রে অবশেষে 
ইহারা নিরাশ হন। ইহাদের ক্রোধে বিষ্ুর অধোগতি হয়। বিঝু 
আসিয়! অযোধ্যা দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। সীতা জন্ম 
গ্রহণ করিলেন, মন্দোদরীর গর্ভে । মন্দোদরী দীতাকে কুরুক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিলে কুরুক্ষেত্র-তীর্থক্েত্র-কর্ষণ-যজ্ঞ কালে রাজা জনক 
তাহাকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর রাম সীতার বিবাহ হয়। 

ইহার পরের ঘটনা অতি সংক্ষেপ।__রাম লীতার বনগমন, সীতা 
হরণ ও রাবণ বধ। এই পুস্তকের আব একটা বিশ্যেত্ব এই__সীতা 
হারাইয়। রাম হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ কালে-তাহার নিকট আত্মতত্ব, 
সাংখাবোগ, উপনিষদ-দন্ম (যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গীতা ব্যাখ্যার স্তায়) 
ইত্যাদি অনেক ধর্মকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর অদ্ভুত ঘটনা-_ 
দৃশমবন্ধ রাবণের ভ্রাত। সহঅস্কন্ধ রাবণ বধের বিবরণ। রাম নীতা! 
বনবাদ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে একদিন সীতা সকলের 
সমক্ষে সহতন্বদ্ধ রাবণের বিবরণ বলেন। তখন রাম সসৈম্তে সেই 
সহ্তস্বন্ধ রাবণকে ব্ধার্থ পুস্কর যাত্র! করেন। রাম এই যুদ্ধে পরাজিত 
হইলে, সীতা কাণিকা মু্তি পরিগ্রহ করিয়া সহত্্বন্ধ রাঁবণকে বধ করেন 
ও রামকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করেন। 

এই বিভিন্ন রামায়ণ গ্রন্থগুলি--খুব প্রাচীন নহে। এগুলি খৃষ্টোত্তর 
যুগে-ব্রাহ্মণ্ধর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে, বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। . 
বলিতে গেলে হিন্দু জাতির ধশবগ্রস্থের ইহাই প্রচার-যুগ | এই সময় 
রামার়ণের যেমন এইরূপ বিবিধ সংস্করণ হইয়াছিল, সেইরূপ বু টিকাকারের 


১৫২ রামায়ণের সমাজ । 


সাহাদ্যে মূল রামায়ণও এই সময় ভারতবর্ষ ময় প্রচারিত হইয়াছিল। 
কেহ কেহ বলেন-ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে এক রামায়ণের 
টাকা গ্রন্ই প্রচারিত হইয়াছিল সাড়ে সাইত্রিশ হাজ'র। (৭৪ পৃষ্টা) এই উক্কির 
সত্যত। প্রমাণের এখন আর কোন উপায় নাই। কিন্তু রামায়ণ যে ভারতের 
পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছিল এখং এই গল্প কথ! আশ্রয় করিয়া যে 
ংস্কত ভাষার সম্পদ প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কাব্য যুগে রামায়ণী কথা আশ্রয় করিয়া! কবি ভাস “অভিষেক” নাটক, 
কালিদাম “রঘুবংশ”, ভবভূতি “মহাবীর চরিত” ও “উত্তর রামচরিত” 
লিখিয়াছিলেন । “মহানাটক”, “অনর্থ রাঘব”, 


কাব্য রামায়ণ কথা ও প্রামরসায়ন” প্রভৃতি আধুনিক কাব্গ্রস্থগুলিও 


রামায়ণের চীকা। 
রামায়ণের গল্প লইয়। রচিত । যে সকল 


টাকাকার টীকা লিখিয়া রামায়ণ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্ো কয়েকটা নাম অস্তিত্ব রক্ষ। করিয়া আছে মাত্র। অতঃপর তাহাও 
হয়ত থাকিবে না। 

এগুলিই এখন সেই সাড়ে সাইত্রিশ হাজার টাকার ধ্বংসাবশেষ চিহ্ৃ। 
বিশ্বকোষ হইতে টাকাগুলির নাম উদ্ধৃত হইল । 

(১) ঈশ্বর দীক্ষিত কৃত টাকা। 

(২). উমা মহেশ্বর কৃত টীকা। 

(৩) কতক টীকা। 

(৪) গোবিন্দরাজ কৃত তিলক টীকা 

(৫) চতুর্থ দীপিকা । 

(৬) এম্বক কৃত ধর্মকুট। 

(৭) দেবরামভট্ট কৃত টাকা। 

(৮) নাগেশ রচিত টীক। 


রামায়ণ-কথার প্রচার। 





(৯) হৃদি টীকা। 

(১*) মহেশ্বর তীর্থ কৃত রামায়ণ তত্ব দীপ। 
(১১) রামানন্দ তীর্থ কৃত রামায়ণ তিলক ব্যাখ্যা । 
(১২) রামানুজ কৃত রামায়ণ তিলক ব্যাখ্যা। 
(১৩) রামাশ্রমাচাধ্য কৃত টীকা) 

(১৪) রামায়ণ বিরোধ পরিহার | 

(১৫) রামায়ণ তাৎপর্য বিরোধরপ্রিনী । 

(১৬) রামায়ণ সেতু । 

(১৭) বরদারাজ কৃত বিবেক তিলক | 





(১৮) বান্মীকি হৃদয় টাকা । (১৯) বিদ্ভানাথ কৃত টাকা । 
(২০) বিদ্বন্মনোরমা টাকা । (২১) বিমলবোধ টীকা । 


(২২) , বিশ্বনাথ কৃত বান্দীকি তাৎ্পর্য্য ভারিণী | 


(২৩) শিবরাম সন্নাসী কৃত টাকা । 


(২৪) শূঙ্গার সুধাকর । (২৫) সর্বজ্ঞের টাকা । 


(২৬) স্থবোধিনী ৷ 

(২৭) হয়গ্রীব শাস্ত্রী বিরচিত রামায়ণ সপ্তবিদ্ব ৷ 
(২৮) হরিপত্তিত কৃত রামায়ণী টাকা । 

(২৯) লোকনাথের মনোরণ৷ টাকা । 


দশ-অবতার কল্পনার যুগে রাম এবং বুদ্ধ, অবতার বলিয়। কল্পিত 
হইয়াছিলেন। এই সময় এবং তাহার পরে রামকে ঝিষ্ুরূপে প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টায় রাম সম্পর্কে কতগুলি উপনিষদও প্রচারিত 


উপনিষদে 
“ রামকথা। 


শ্রীরাম পূর্বতাপনিয়োপনিষ২, 


হইয়াছিপ। উপনিষদগ্ুলির মধ্যে “রামোপনিষৎ, | 


পজীরামোত্তর 


তপনীয়োপনিষং”, প্রামরহান্তাপনিষৎ”_-এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগা। 


৮২ 


১৫৪ রামায়ণের সমাজ । 


* দমক্তিকউপনিষদে” রা রাম ইচুমানকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে উপনেশ। নিয়াছেন। 
কোন কোন স্থতি এরস্থেও রামায়ণের ২। ১ট1 কথার উল্লেখ আছে। 
্টান্ত হ্বরূপ “পরাশর স্থাতি” ও “কাত্যাযণ স্থৃতির” উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। পরাশর সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে--রামের 
রা জন্য নল বে দেতুবন্ধে সেতু নির্মাণ করিয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ আছে। কাত্যার়ণ সংহিতার বিংশ 
থণ্ডে রাম যে স্বর্ণসীতা গড়িয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, (উত্তরকাও) 
তাহার উল্লেখ আছে। 
এই প্রসঙ্গে এ পর্যান্ত যে সকণ গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, সে 
সকলের মধ্যে বৌদ্ধ গ্রন্থ “নঙ্কাবতার সুত্র” ও “্রশরথ জাতকণ ব্যতীত 
আর মকল গুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সুতরাং এ গুলির প্রচার 
তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষিত সমাজেই আবদ্ধ ছিল; প্রাদেশিক বিভিন্ন 
তাষা-ভাবী স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট বাক্কিদিগের পক্ষে তাহী পাঠের বা আলোচনার 
বিষয় ছিল না। 
ক্রমে তাহা সাধারণেরও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল-_প্রাদদেশিক 
জনগণের সুবিধার জন্য ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাবায় 
রামায়ণ কথা রচিত ও প্রচারিত হইতে আরস্ত 
শি করিয়াছিল ; এবং এইরূপে ভারতের অসংখ্য 
প্রাদেশিক ভাষায় অসংখ্য অসংখ্য রামায়ণ রচিত 
হই গ্রচারিত হইয়াছিল , প্রাদেশিক! কবিগণ' কর্তৃক প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিত এই রামায়ণগুলি বে মুল রামায়ণের অনুবাদরূপেই 
(প্রচারিত হইয়াছিল বা অন্থমরণে লিখিত হইয়াছিল, তাহা! নহে; 
এগুলি প্রাদেশিক সমাজ্জের ভাব ও চিন্তার প্রভাব লইয়া 
রচিত হইয়াছিল। এমন কি, রামদীতার মুল কাহিনী সন্বন্ধেও অনেক 





রামায়ণ-কথার প্রচার। ১৫৫ 


৮১৮ ০পশশিিপািপাশিশাীপাশিশাশিশাশাশাশীশাশিাশাীশীটিটি 


প্রাদেশিক কৰি বান্দীকির অনুসরণ কর! আবগ্তক মনে করেন নাই | ঈ 

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যে এইরূপ কত রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, 
তাহার প্রর্কৃত সংখ্যা অবগত হইবার উপায় নাই। বর্তমান সময় 
মভারাষ্ট্রী ভাষার ৮ খানা, তেলে ভাষায় ৫ খানা, তামিল ভাষায় 
১২ খানা, উৎকল ভাষায় ৬ খানা, হিন্দি ভীষায় ১১ খানা এবং 
বঙ্গভাষায় ২৫ খানা প্রাদেশিক রামায়ণ পাওয়া যায় বণিয়া বিশ্বকোষে লিখিত 
ভইয়াছে। ইহা যে ভারতীয় ভাষা সমুহের মোট তালিকা নহে এবং 
বিভিন্ন প্রাদেশিক লেখকগণের রামায়ণের সংখাও যে এই সামান্ত কয়েক- 
থানা নহে, তাহা বলাই বাছলা। 

আসামী ভাষায় রচিত ঘঅনপ্ত রামায়ণ', রবিসেনের “জৈন রামায়ণ, 
ও দ্রাবিড় দেশের “দ্রাবিড় রামায়ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ! 

দ্রাবিড়ী রামায়ণের গল্পটার সহিত বান্দীকি রাষায়ণের গল্পের 
বিশেষ এক নাই। এই রামায়ণের বণিত বিষয়ের 
ভিতরও দশরথ জাতকের স্তায় কোন প্রচ্ছন্ন সত্য 
আছে কি না, এ্রতিহাদিকগণের আলোচনার জন্ট তাহা, এস্লে 
সংক্ষেপে বিবৃত হইল। | 

কধ্য বংশের রাজা সগর দক্ষিণ দেশে দিগ্বিজয়ে গিয়া দ্রাবিড়ের 
এক রাজ! জীমুতবাহনের মনোনীত এক পরমাসুন্দরী কন্তাকে হইয়! 
আইসেন। এই ঘটনায় জীমূতবাহন নিঙ্ধকে অপমানিত বোধ করিয়া-_ 
নিজে শক্তিহীন বিধায়_-লঙ্কার রাজা প্রবল-শক্তি ভীমের শরণাগত 
হন। ভীমের কোন পুত্র সন্তান ছিল না) তিনি জীমুতবাহনকে 
পত্রকূপে স্থান দিয়া এবং নিজ রাক্ষসকুলে বিবাহ করাইয়! লঙ্কা ও. 
পাতাল লঙ্কার অধিপতি করিয়াদিলেন। | 

জীমৃতবাহনের বংশের ধবলবীষ্তি লঙ্কার রাজা হন। তাহার শ্তালক 





ড্রাবিড রামায়ণ। 


১৫৬ রামায়ণের সমাজ । 


্রীকঠকুমার পাতাল ল্ার উত্তরে বানর দ্বীপের কিছিদ্ধা পর্বতে 
রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাহার ধ্বজাতে বানরমৃত্তি চিহ্নিত করেন। 
প্রীকষ্ঠের বংশে বজ্রকণ্ঠ, ইন্ত্রামুং, অমরপ্রভ্‌ ও কপিকেতু জন্ম গ্রহণ 
করেন। অমরগ্রতু লঙ্কার এক রাজকন্তাকে বিবাহ করেন। 
কপিকেতুর ছুই পুত্রের নাম কিছ্বিন্কা! ও অন্ধক। তাহারা সংবাদ পাইলেন, 
বিজয়ার্থ পর্বতে আদিতা নগরের রাজকন্যা মন্ত্রমালী শ্বয়ন্থরা 
হইবেন | কিক্ি্ধা। ও অন্ধুক স্বয়ন্বর সভায় গেলেন । সভাতে 
বিদ্ভাধর দেশের রাজা আশনী বেগের পুত্র বিজ্ঞয় এবং লঙ্কার 
রাজকুমার স্ুকেশও উপস্থিত ছিলেন। কন্য। মন্ত্রমালী কিছ্বিন্ধাকে 
বরণ করেন। বিজয় অপমান সহ করিতে না পারিয়া কিছিদ্ধাকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে অন্ধ,কের হস্তে বিজয় নিহত হইলে 
কিক্িন্ধা কন্তা লইয়া চলিয়া গেলেন ৷ বিজয়ের পিতা পুত্রের নিধন 
বার্ডা শুনিয়া কিক্রিন্ধার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। লঙ্কার রাজা 
স্ুকেশ কিক্বিন্ধার সাহাবো অগ্রদর হইলেন। বুদ্ধে আশনীবেগের 
জয় হইল) বিগ্বাধর রাজা- লঙ্কা ও কিছ্বিন্ধ্া-রাজ্য পর্যান্ত বিস্তৃত 
হইল। কিক্বিন্কা, অন্ধক ও স্ুকেশ রাজা হারাইয়া পাতাল লঙ্কার 
অশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মধু পর্বতের উপর একটী ছোট 
নগর স্থাপন করিয়া কিক্ষিন্ধা স্বীয় পুত্র খক্ষজ ও হৃর্যাকে তথায় 
প্রতিষ্টিত করিলেন। 
পাতাল লঙ্কাতে স্ুকেশের মালী, স্ুমালী ও মালবন্ত নামে তিন 
পুত্র হইয়াছিল; তাহারা আশনীবেগের পৌত্র (সহস্রার পুত্র) ইন্ত্রকে 
পরাজিত করিয়। লঙ্কা অধিকার করিলেন এবং ইন্দ্রের রাজধানী দখল করিতে 
গিয়। পুনরায় পরাছিত হইয়া পাতাল লঙ্কাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন । 
পাতাল লঙ্কায় বাদ কালে সুমালী-পৌত্র (রত্বশ্রবার পুত্র) 


রামায়ণ-কথার প্রচার । ১৫৭ 


এ -শাাশীশাীশীাশীশিশিশিশীশীশীশশীশ্শীশীশীর্ীশীিশিচি 





রাবণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া 
পিতামহের রাজ্য অধিকার করিলেন এবং কিছ্ষিন্ধা| জয় করিয়া ধক্ষজ 
ও স্র্যজকে তাহাদেব পিহৃতাজো বসাইলেন । সৃর্যজের মৃত্যারপর 
তাহার পুত্র বালী ও স্থুগ্রীব রাজা হইলেন। রাবণ, বালী ও 
সুগ্রীবের ভগিনীকে বিবাহ করিতে চাছিলে বালী সম্মতি দিতে 
পারিলেন না, তিনি অন্াত্র চলি গেলেন ; স্ত্রী রাবপের নিকট 
ভগিনী সম্প্রদান করিয়া নির্কিব্রে রাজা শাসন করিতে লাগিলেন। 

একবার স্ুগীবের সহিত তাহার স্ত্রী স্ুতারার মনোবাদ হয়; 
নুগ্রীৰ রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া বায়) ই'তাবসরে এক মায়াধারী 
সুগ্রীব আসিয়। সিংহাসন ও সুতারাকে অধিকার করিয়া বসে; 
কেছই তাহাকে চিনিতে পারিল না। স্বুপ্রীব নিরুপায় হইয়া হনুবর 
রেশের রাজা পবন পুত্র হন্থমানের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিকার 
চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় কোশল দেশের কৃর্ধ্যবংশীর রাজা 
রান ভ্রাতা লক্ষণের পহিত স্বীয় অপহৃতা পত্রী সীতার অনুসন্ধান 
করিতে করিতে বনে আপিরাহিবেন। হনুমানের চেষ্টায় রামের সহিত 
সুপ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হয়। রাম স্ুগ্রীবকে চিহ্নুত রাধিবার জন্ত 
তাহার গলায় এক মালা গাখির! দেন এবং এইবপে মালাহীন মায়াধারী 
সগ্রীবকে নিহত করেন | জুগ্রীব বিপনমুক্ত হইয়া লীতা অন্বেষণে 
চারিদিকে চর নিধুক্ত করে? 

সুগ্রীবের চেরা জটাবুর নিকট হুইতে অবগত হয় যে সীতাকে 
রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; জটাযু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সীতাকে 
রাখিতে পারে নাই, পরন্ত আহত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া স্ুগ্রীব 
হন্ুমানকে দূত রূপে নিষুক্ত করিল; কেন না, হনুমান রাবণের 
আত্মাম্ধঃ এতগ্যতীত তিনি মহাপগ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, ও বাগ্মী। রাবণ 


১৫৮ রামায়ণের সমাজ। 








হয়ত বা তাহার উপপেশ ও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন:। রাবণ 
কিন্তু হছুমানের সন্মান বক্ষ! করিলেন না । তখন হনুমান রামের 
অভিজ্ঞান সীতাকে দিয়া, সীতার অভিজ্ঞান আনিয়া রামকে নিলেন। 
ুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়িল। সুগ্রীবের চেষ্টায় দ্রাবিড় েশের রাজারা 
সমৈষ্ঘ রামের পক্ষ অবলম্বন. করিলেন । 

দ্রাবিড় সৈম্দিগকে কিফিন্ধা হইতে লঙ্কায় যাইতে পথে সমুদ্র 
শাদিত বেলান্বপুর, সুবেন শাদিত জুবেলাচল, হংসন্বীপের রাজ! 
দ্বিপবদনের রাজ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। 

এই সুদ্ধের ফল মুল রামায়ণের মতই হইয়াছিল। 
* ইহাই দ্রাবিড় রামায়ণ্রে মূল বিবরণ 

জৈনাচার্ধ্য রবিসেন রচিত জৈন রামায়ণের গল্পটাও এস্থলে উল্লেখ 
যোগ্য । তাহাও উদ্ধৃত হইল। 

জৈন মতে তীর্ঘক্কর খযভ দেব হইতে ইঙ্ষাকু বংশের উৎপত্তি। 
এই বংশের অনরণ্য রাজার পুত্র দশরথের. কৌশল্যা, মিত্রা ও সুগ্রভা 
নামে তিন পত্রী ছিল। একদিন নারদমুনি রাজা 
দশরথ ও. রাজা জনককে জানাইলেন যে লঙ্কার 
রারণ জ্যোতির্র্িদের সাহায্যে গণন। করিয়া ,অবগত হইয়াছেন, 
আপনাদের উভয়ের পুত্র ও. কন্য| তাহার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং 
রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ আপ নাদিগের শিরচ্ছেদ করিতে রৃতসঙ্কর ; 
আপনারা আত্মরক্ষা করুন। 

নাদের কথ! শুনিয়া দশরথ ও জনক অজ্ঞাত বাসে চলিলেন। 
এদিকে, তাহারা! পীড়িত বলিয়া রাজ্যে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল 
এবং তাহাদের স্ব স্ব শয্যায় দুইটা কুশ পুত্তলিকা রাখিয়া 
দেওয়া হইল | বিভীষশের প্রেরিত চর, গোপনে এই কুশ 


জৈন রামায়ণ। 


রামায়ণ-কথার প্রচার । ১৫৯ 


া্পসপাসিসপিি। 


পুত্তণিকাদ্বরকেই হত্যা করিয়া গেল। রাবণের ভীতি দুর হইল। 

দশরথ অজ্ঞাতবামে থাকা কালে কৌতুকমঙ্গল নগরের রাজ। 
সুুমতীর কন্ঠ! কেকয়ীকে স্বযম্বর সভায় গ্রহণ, করিলেন। কেকয়ী 
মহাভারতের স্ুভদ্রার স্তায় সুকৌশলে রথ পরিচালন করিয়া অস্থান্ 
রাজাদিগের হাত হইতে দশরথকে নিরাপদে অযোধ্যায়. ফিরাইয়া 
আনিলে দশরথ সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
কেকরী বলিলেন-_-“্বর সময়ে লইব, এখন নয়।” 

অতঃপত দশরথের চারি পরীর গর্ভে রাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রন্ 
এবং জনক পত্রী বিনেহার গর্ভে সীতা জন্ম গ্রহ ণ করিলেন। রামের 
নহিত মীতার বিবাহ হইল। 

এইবার দশরথ সংসার্শ্রম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে ভরতও 
পিতার সহিত ঘাইবে স্থির করিল। পতি-পুত্র হারাইবার আশঙ্কায় 
কেকয়ী এইবার পতির নিকট বর প্রার্থন। করিলেন--“ভরতকে রাজা 
করা হউক |” 

বর প্রদত্ত হইল। ভরত রাজ! হইল দেখিয়া রাম বনে চলিলেন। 
নীতা ও লঙ্গাণ রামের অনুসরণ করিলেন। 

রাম-লক্ষ্ণের দেশত্যাগে তাহাদের মাতৃদ্ব় দিবারাত্ি অশ্রুত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। এই নিরানন্দ কেকয়ীর নিকট মঙ্গলজনক বলিয়া 
বোধ হইল না। তিনি ভরতকে লইয়া রাম, লক্ষণ ও সীতাকে ফিরাইয়! 
আনিতে গেলেন। 

কেকয়ী রামকে বক্ষে ধরিয়া অনেক কীদিলেন, অনেক ক্রুটা 
স্বীকার করিলেন, কিন্তু রাম কিছুতেই ফিরিল্নে না। 

রাম-লক্রণ-দীতা। দণ্ডকপর্বতের সন্গিকটে অবস্থান কালে রামের 
হস্তে তপন্তা-নিরত * শঘুকের মন্তক দ্বিখঙ্ডিত হয়। এই ঘটনা লইয়া 








১৬০ রামায়ণের সনাজ । 








৬১০পপািশশাশাশাশশিশী পাশাপাশি িশাসিপিসিসিসিশাশিশা্িশি 


শখুকের পিতা খরদূধণের সহিত ও মাত রাবণের সহিত রামের 
বিবাদ আরম্ভ হয়। 

ইহার পর রাবণ নীতা হরণ করেন ও সীতাকে ফুল্লগিরির উপর 
অশোকমালিনী বাপিকার নিকট, অশোক বৃক্ষের নীচে রাখিবার 
ব্যবস্থা করেন । ৃ 

কিছ্বিন্ধার রাজা সু্রীবের স্ত্রী স্ুতারার সহিত সাহসপতি নামক 
এক বিগ্তাধরের আসক্তি হিল। একদিন সাহপতি সুগ্রীবের বেণে 
স্ৃতারার নিকট অবস্থান কালে স্থগ্রীব আসিয়া উপস্থিত হইলে, কে স্থুপ্ীক- 
এই লইয়া বিষম বিবাদ আরন্ত হইল | ক্ুগ্রীব তখন নিরুপ'য় হইয়া 
পল়্ী-হারা রামের শরণাপন্ন হইল $ ধাম সাহসপতিকে বধ করিয়া সুগ্রীবের 
উপকার করিলেন । কৃতজ্ঞ স্ুগ্রীব স্বীয় জামাতা তনুমানকে সীতার 
অন্বেষণে পাঠাইয়া রামের খণ পরিশোধ করিলেন । 

হনুমান অশোক বনে যাইজ্জা নীতাকে দেখিয়া আদিল, আসিবার সময় 
পণাঘাতে লঙ্কার শোভা-সৌনর্যা নষ্ট করিয়া আসিল । 

যুদ্ধ বাধিয়। গেল । বিভীষণ ভ্রাততাকর্তৃক অবমানীত হইয়া রামের 
পক্ষে সসৈন্য যোগদান করিলেন। 

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে গড়িলে হস্থুমান দ্রোণমেঘ রাজার কন্যা বিশল্যার 
স্নানের জল উষধরূপে আনিতে গেলে বিশন্যা স্বয়ংই আদিয়া লক্ষণকে 
আরোগ্য করিলেন। পরিশেষে লক্ষণের বাণে রাবণ হত হইলেন। 

লঙ্কায়ই রামের রাজ্যাভিষেক হইল। এইস্থানে রাম আরো .কতকগুলি 
বিবাহ করিলেন ; তারপর বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইয়া রাম, 
লক্ষণ, সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। 

রাম লক্ষণকে নারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া তাহার অভিষেক 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লক্ষণ মন্থীকার করেন; সুতরাং রামই 


রামায়ণ-কথার প্রচার ১৬১ 








রাজা হন। ভরত সন্ধ্যাস অবলম্বন করেন। শক্রত্ব মথুর। জয় করিয়া 
মথুরার রাজা হন। 

ইহার পর সীতার বনবাস। এই বনবামের কারণ উত্তরকাণ্ডের মত 
হইলেওগল্লাংশে একথানার সহিত অন্যথানার এক্য নাই। 

জৈন-রামায়ণে মীতার বনবাসের ও তৎপরবর্তী ঘটন! সমূহের বর্ণনা 
এইরূপ 

সীতার অপবাদ শুনিয়া! রাম কৃতান্তবন্ত, নামক সেনাপতিকে ডাকিয়! 
মীতাকে দিংহবনে রাধিয়া আমিতে বলিজেন। সিংহবন হইতে পুণুরীক 
পুরাধিপতি বজ্জজ্ঘ সীতাকে তগিনী নস্তোধনে ন্নেহ ও প্রীতির সহিত লইয়! 
গিষ্া নিজ অন্তঃপুরে সসম্মানে রক্ষা করেন | প্ুগুরীকপুরে সীতার 
অনঙ্গলবন ও মদনাস্কুশ নামে ছুই ঘমজ কুমার জন্মগ্রহণ করে। 

কুমারদ্য় নারদের চক্রান্তে অযোধ্যাপতির নহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা 
করিলে শীতা নিষেধ করেন এবং শেষ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। 
শুনিয়৷ কুমারঘয় বলিল-_-“যে আমাদের নিরপরাঁধনী মাতাকে নির্বাসিত 
করিতে পারে, তাঁহাকে তাহার প্রতিশোধ দিতেই হইবে ।” 

নারদ সীতাকে বলিলেন--“কোন চিন্ত। নাই মা, আমি শেষ রক্ষা 
কছিব।” 

পিতা পুত্রে যুদ্ধ আরস্ত হইল। সীতা৷ ও নারদ বিষানে বসিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। রাম-লক্ণের পরাজন্ন আসন্ন দেখিয়া লক্ষণ ক্রোধে সুদর্শন চক্র 
নিক্ষেপ করিলেন; চক্র ফিরিয়া আসিল। অবস্থা বুঝিয়া নারদ ভৃতলে 
অবতরণ করিয়া বাণকন্বয়ের সহিত রাম লগ্মণের পরিচয় করাইন্বা দিলেন। 

ইহার পর সীতা অস্থি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হই অযোধ্যয় গৃহীতহইলেন। 
অতঃপর লক্ষণের মৃত্যুতে রাম উন্মত্ত হইয়! সতীদেহ-্ম্বেমহাদেবের স্ভায় 
দেশেদেশে ঘুরিলেন। ৃ 


১ 


১৬২ রামায়ণের সমাজ । 


শেষ রামচন্জ মাঙ্গি তুর্কী পর্বতে (কোটী জিলায়) মুক্তি লাভ করিলেন। 
এই জৈন রামায়ণ_জৈন সম্পূদায় কর্তৃক জৈন “পদ্মপুরাণ” নামেও 
প্রসি্ধ। অনেকে বলেন-_-এই গ্রন্থ অষ্টম বিক্রম সম্বতে রচিত হইয়াছিল । 
রামচরিত সম্বন্ধে আর একখান! গ্রন্থ আছে; তাহার নাম "পউম 
চরিঅং | পাউম চরিঅং অপত্রংশ ভাষায় রচিত। জৈন শস্ত্রমতে রামের 
নাম পল্মা। পদ্মের কথা--এই অর্থে “পন্নপুরাণ” অথবা অপত্রংখ ভাষায় 
প্পউম চরিঅংঞ | 
এইরূপ আরো ছুই এক খানা জৈন রামারণের বিবরণ কোন কোন 
বাঙ্গাল! মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । অন্থান্ঠ প্রাদেশিক রামায়ণ 
গুলির স্ায় জৈনরামায়ণ গুলিতেও-_প্রাদেশিক কবিদিগের স্বাধীন চিন্তার 
ফলে-_একে অন্যে-_এইরূপ বনু প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
তুলসী দাস বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের গ্তায়__-আর্ধ রামারণের সহিত এই 
প্রাদেশিক রামায়ণ গুলিরও বিস্তর পার্থক্য আছে। বাহুল্য ভয়ে সেই 
পার্থক্যের উল্লেখ ও আলোচনা করিতে বিরত থাকা গেল। 
আসামী অনন্ত রামায়ণের প্রথমাংশ অধ্যাত্ব রামান্নণের ও শেষ অংশ 
বান্মীকি রামায়ণের অনুসরণে লিখিত | 
প্রার্দেশিক রামায়ণ গুলির উদ্ভব কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। স্বর্গীয় 
রমেশচন্জ দত্ত মহাশয় তাঁহার *11৩ 7:10 ০৫ [২27129 গ্রন্থের উপসংহার 
কথায় (0079191%০) লিখিয়্াছেন__দক্ষিণ ভারতেই 
2৮৭ সর্বাগ্রে রামায়ণ প্রচারের চেষ্টা' হইয়াছিল এবং ১১০ 
| [.. টানে তামিণ ভাষায় প্রথম রামায়ণ প্রচারিত হইয়া- 
ছিল। উত্তর ভারতের তুলসীদাস, বাঙ্গালার কৃত্তিবাস, ও মারহা্টার 
জীধর দাক্ষিপাত্যেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । ইহার পর অন্যান্ত প্রদেশের 
প্রাদেশিক ভাষার রামায়ণগ্ুলি প্রচারিত হইয়াছিল। 








রামাধ়ণ-কথার প্রচার । ১৬৩ 


--ক্পশশাশিশীশ শাশীশীশাশীশীশীশিশি ৯৯ 








ভারতের বাহিরে রামায়ণ কথার প্রচার । 


রামায়ণকথা ষে কেবল ভারতবর্ষের দেব-ভাষ! ও প্রার্দেশিক ভাষা 
নমুহেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; প্রাচীন কালে হিন্দুর গতি-বিধি ও উপ- 
নিবেশ যে যে স্থানে ছিল, সেই সেই স্থানেই রামায়ণও নীত হইরাছিল ; 
এবং পরবর্তীকালে সেই সেই দেশের কবি-ভাধায় তাহার প্রচারও হইয়াছিল, 
এইরূপে যবদ্ধীপে, বালীদ্বীপে, নম্বকদ্ীপে, ব্রহ্ধদেশে এবং পার্শবন্তী ভন্তান্ট 
দেশে, মূল রামায়ণ-কথা প্রচারিত হইয়াছিল । 
ববদ্ীপে বোধ হয় ত্ীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ-কথা নীত হয়। যব- 
দ্বীপের রামায়ণের সহিত উত্তরকাও গ্রথিত নহে। 
এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, ষবদ্ধীপে যে সময় ভারতীয় রামায়ণ- 
কথা নীত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকা যুক্ত ছিল ন!। 
ইহার পরে ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত হইয়াছে । 
ষবদধীপের. বাঙ্গালার কৃত্তিবাসের ন্তায় যবদধীপের কবিরাও মূল 
রামারণ-'রামকবি'। বামায়পকে নান! ভাবে পরিবর্তন করিয়া তথাকার 
কবি-ভাষার রচনা করিয়! লইয়াছেন। 
যবদীপের কৰি ভাঁষায় রচিত রামারণের নাম “রাম্বকবি' | 'রামকবি? চারি 
অধালে বিভক্ত | যথ| রাম গুণক্রং, রামবন্ত্র বা রামভদ্র, রামতালী এবং 
রামায়ণ | ব্বামগুণদ্রং অংশে আদিকাণ্ডের কথাই বিবৃত হইয়াছে। 
দ্বিতীয়মংশে রাম বনবাস হইতে রাহবণ (রাবণ ) কর্তৃক সীতা হরণ পর্যাস্ত 
আছে। তৃতীয়অংশে হুমানের দৈত্য ও অঙ্গলঙ্ক। (নবর্ণল্কা) গমনের 
সেতু নিষ্মাণের কথা পর্যন্ত আছে। চতুর্থ বা শেষ অংশে ধীম-রাবণের যুদ্ধ, 
সীতি (সীতা ) উদ্ধার ও সকলের নাষুস্তা ( অযোধ্যা) প্রত্যাগমন এবং 
বিবিবপকে (বিভীষণ ) লঞ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে। 
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যবদ্ধীপের কবি-ভাষায় “কাণ্ড” নামেও একখানা পুরাণ-গ্রন্থ আছে। 
তাহাতেও সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদির বর্ণনার সহিত রামায়ণ, 
যবস্বীপের “কাণ্ড । ও মহাভারতের কাহিনীর এবং অন্তান্ পুরাণ-বর্ণিত 
কাহিনীর বর্ণনা আছে। 
যবীপে উত্তরকাণ্ডও আছে। তাহা পৃথক্‌ গ্রন্থ । 
বদ্বীপ হইতে ববদ্ীপের হিনদু, অধিবাসীরা যখন বালীদ্বীপে ও 
লন্বকদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাহাদের এই 
সম্পনটাকেও তাহারা অন্ান্ত প্রিয় সম্পদের লহিত লইয়া 
আমিয়াছিলেন। 
বালীদ্বাপের রামায়ণও বাল্সীকি প্রীত বলিয়া পরিচিত; কিন্ত 
তাহা বাণীঘ্বীপের কবি-ভাষায় রচিত | এই কবি ভাষায় সংস্কৃত 
শব্দের বছুল প্রয়োগ আছে। বাণীর রামায়ণ ছয় 
বাশী্ীপর রামাঃণ। কাণ্ডে ও ২৫ সর্গে সম্পূর্ণ । এই বামায়ণেও 
উত্তরকাণ্ড নাই । এখানেও উদ্তরকাণ্ড পৃথক্‌ গ্রন্থরূপে প্রচলিও। 
উহার বিশেষত্ব এই যে--উহ্াতে রামের মৃত্যুর পরের- তংশীয়দিগের 
বিবরণ ও চরিত্র-কথাই কীন্তিত হইয়াছে। বালী-রামায়ণের ছয় কাণ্ডে 
সংক্ষেপে মূল রামায়ণের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে এবং শেষে রামের 
বার্ধক্য অবস্থায় তাহার বাগগ্রস্থ ধর্ম অবলম্বনের উল্লেখ করা 
হইন্থাছে । 
বাণীর কবি-ভাষাপ্ন রাজ! কুসুম বচিত আর একখানা রামায়ণ 
আঁছে। দে খার্মীও উত্তরকাণ্ড হীন। বালীতে সেই রামায়েরই 
এখন প্রচার বেশী। 
্রঙ্গদেশী রামায়ঠকথাগ্রস্থের নাম “রামযৎ” | (20928) 
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ফিরি নর 
রামঘতের রাবণ দশগিরি নামে পরিচিত, দশগ্রীব নহে | বাল্মীকির 
রাবণও কিন্ত কৃত্তিবাস বর্ণিত রাবণের ন্যায় দশমুও 
টা বিশ হস্ত ধারী নহে। রাবণের রাজমুকুট দশ 
শৃর্ণ সমস্থিত হেতু ব্রঙ্ধদেশের রামযতে তিনি 
দশগিরি বলিয়া পরিচিত | 
ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে এবং ব্রহ্ম, আসাম, মালয় প্রস্ৃতি স্থানে 
দ্রাবিড়-সভ্যতাই বিস্তৃত হইয়াছিল; সেই জন্য মনে হয়, ওঁ সকল 
দেশের রানার়ণী-কথায় দ্রাবিড় প্রভাব বেশী সংক্রামিত 
হইয়াছিল । 
গ্তামদেশে অযোধ্যার আর্ধাসভ্যতা৷ বিস্তৃত হইয়াছিল, সে জগ শ্তামে 
মূল বান্মীকি রামায়ণই প্রচারিত হইয়াছিল। 
না শ্তামের প্রাচীন রামারণ এখন আর পাওয়া। যায় 
না। শ্তামের বালী ভাষায় (বোধহয় পালীতাষা ) 
এই রামায়ণ লিখিত ছিল। বালী ভাষাও সংস্কৃত শব্-বহুল ভাষা। 
এগুলি সমস্তই সংস্কৃত মুলক ভাষা, আর্ধ্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার 
বিশ্কৃতির সহিত বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তৃতির জন্য 
বাতীত, বিভিন্ন দেশের আগন্তক জাতি কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায়ও রামায়ণী- 
কথা পৃথিবীর দিকে দিকে নীত হইয়াছিল। যখনই থে গরাতীয় লোক 
ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহারাই ভারতের এই মনোরম জাতীয় 
জীবনের চিত্র মম্বলীত কাবা কথাটাকে অতি বন্ধের সহিত লইয়া 
গিয়াছিলেন। 
এইকপে রাঁমায়ণীকথা। এসিক্ার বিভিন্ন. দেশে এবং ক্রমে ইরাগে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 
অনেকের বিশ্বীস হোমারের ইনিয়ড কাবা রামারণের গরাংশের 
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অনুকরণে রচিত। ইহার বিপরীত কথাও জন সমাজে প্রচারিত 

আছে। বাস্তবিক পক্ষে, হোমার বান্ধীকির অন্থকরণে 

ইলিড ও রামাঃণের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কি বাল্দীকি হোমারের 
উপর্করণ এক কি না? 

ংশ লইয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ন! 

ছজনেই কোন এক উপকরণ আশ্রর করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 

এ নকল তর্কের মীমাংসা! নাই । তথাপি পৃথক পৃথক সমাজে এইরূপ তর্ক 

চলিত আছে। তর্কের অবকাশ আছে * বলিয়াই, তাহা থাকিবেও 

বোধহয় চিরকাল। কোন ছুই জাতির যে এক রকম চিন্তা হইতে 

পারে না; বা কোন ছুই দেশের বাঁ একই দেশের, ছুই ব্যক্তির মে 











* ইলিয়ডের চিন্তা যে ভারত হইতে গৃহীত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্ত 
এস্থলে শ্রীমের প্রাচীন কথা একটু উল্লেখ করা গ্রেল। প্রাচীন শ্রীনের কোণ 
ইতিহাম ছিল না। স্ত্রী সমাজে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা ছিল; তাহারা খন তখন 
স্বামী হত্যা করিত। এইরূপ অবস্থা নক্ষ্য করিয়া মহামতি লাইকারগাস শ্রীসের 
সমাজকে নিষ্বপ্্িত করিতে চেষ্টা! করেন। তিনি নানা দেশের ভাব ও চিন্ত| লইফা 
শ্রীদের সমাক্সনীতি নির্ধীরণ করেন। লাইকারগাস এই উপলক্ষে দেশ বিদেশে 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। লাইক্কারগাসের সময় 
৮৮৪--১১** হ্রীঃ পুঃ অন্দ। এই সময় - হোমারের ইলিয়ড শ্রীসে প্রাচারিত হয় 
নাই। লাইকারগাসের অভিজ্ঞতার ফলে গ্রীসের ইতিহাস ও সমাজ গঠিত হইয়াছিল। 
এই সমাজ ও ইতিহাস গঠনের চিন্তার ভিতর বে ভারতের চিন্তা গ্রভৃত পরিমাণে 
গৃহীত হইয়াছিল, ইহা বর্তমান জগতের বিশিষ্ট পরত ব্ক্তিগণও স্বীকার করিতেছেন। 
তাহার! এইরূপ নম্বদ্ধের পুত্র নির্দেশ করিতে পারিতেছেন না। আমরা লাইকার- 
গাসের ভারত ভ্রমণই তাহার কারণ বা বুজে বলিয়া মনে করি। ফোন বিরাট 
কার্য যে একটা মা কারণের উপর নির্ভর করে না, তাহাও জামর| অীকার 
করি না। পট্রর্ক লাইকারগাসের যে জীবনী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই উদ্ভির 
আভাম আছে। হোমার এসিয়| সাইনরের কৰি বলিয়া প্যাত। এসিয়ামাইনরে 
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মন্্থননিংহের বিবরণ ১৭. 
ঢু ময়মনমিংহের ইতিহাস মে 
্ ঢাকার বিবরণ টি 
চিত চত্র (ধ্রতিহামিক গল্প) 17৯ 
ন্‌ সারম্বতকুঞ্জ ( নচিত্র) বা গগ্ঠ লাহিত্যের 
রব ইতিহান ] 

সাময়িক সাহিত্য ৩৬ 
০০০০০০০০০০১১১১৬১০০১০১১১০০৩৭ 

মরমনদিংহ সৌরভ প্রেম হইতে 
নরেনদরাথ মার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 






প্রাশ্তডিস্থান্ন ৪- 
পপুলার লাইব্রেরী--ঢাকা। 
আশুঙোষ লাইব্রেরী__€৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 
গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এগ মন্গ্‌ ২৯৩১১ কর্ণওয়ালিস ই্টাট্‌ 
কলিকাতা! । 
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নু গুভদৃষি 
স্রোতের ফুল 

মেহের দান (যন্ত্র) 
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গ্রকাশক--্রীনরেন্্রনাথ মজুমদার । 
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সি 


সর্ব-শৃত্থ সংরক্ষিত । 
পি 


মুলা চারি টাকা। 


রামায়ণ-কথার প্রচার। ১৬৭ 





মপেপাপিশাকিইিপলি 


ভাৰ ও কল্পনার সামগ্রম্ত থাকিতে পারে না, বা থাকা অস্বাভাবিক, 
তাহা নহে। রামায়ণ ও ইলিয়ডের গল্লাংশ অনেকটা একরূপ হইলেও 
এবং উভয্ব কাব্যের চবিত্র গুলির অধিকাংশ এক ছীচের হইলেও 
অনেক মনীষী সমালোচক এই দুই মহ'কাব্যের কবিঘবয়কে পরষ্পরের 
নিকট খণী মনে করেন না। 

গ্রীক চিন্তার সহিত ভারতীয় চিস্তার থে বু বিষয়ে সামঞ্রন্ত 
আছে, তাহা আমরা এই গ্রন্থে ও পরামায়ণের সভ্যতা” নামক হম 
গ্রন্থের বছস্থলেই প্রদর্শন করিঘ্াছি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে 





দ্রাবিড়ের পনি বণিকদিগের সহিত ভারতীয় চিন্তা আরো পূর্বে গিয়াছিল। হোমার 
বদি বেদের সরমা ও পনির গল্প হইতে ইলিয়ডের কল্পনা লইবার হুষোগ পাইতে 
পারেন, ভবে রামায়ণের গল্প ভাগও এই উপায়েই পাইয়াছিলেন, কল্পনা করা 
বাইতে পারে । ইলিয়ডের কৰি যদি প্রকৃতই রামায়ণের অনুসরণ করিয়া থাকেন, 
তবে এইরূপে অথবা এইরূপ অস্ত উপায়ে তাহা! তীহার গ্রহণ করিবার বুযোগ 
হইয়াছিল, ইহা চিন্তা কর! যায়। 

অপর পক্ষে, ধীহারা রামাপরণকে ইনিয়ডের অনুকরণ মনে করেন, তীহা- 
দিগফেস্গ্রীক বিজয়ের পর ভারতীয় কবির ধে এইরূপ ভাষ ও চিন্তা গ্রহণের 
সুযোগ হইয়াছিল-ইহা মনে করিল) আলোচনা করিতে হইবে ইহার পূর্বে 
ভারতবর্ষ বৈদেশিক কোন চিন্তার প্রভাবে নিজ সমাজ চিন্তা নিয়তি করিয়া 
ছিলেন--এমন কোন প্রমাণ নাই। 

ত্রীক বিজয়ের পর ভারতীয় সমাজে ও চিন্তার থে গরিমাণে গাশ্টাত্য ভাব 
আসিয়াছিল, রামারণ-মাহাভারতের প্রক্ষিণ্ অংশে ও পুরাণ, ত্র প্রভূতিতে ভাহার 
চিচ্ন বিস্তমান আছে; মান গে ও পারে (“রামাযণের সত্যতা” গৃ.্থে ) তাহা 
আমরা আলোচনা করিয়াছি। 


এই বিষয়ে উতর গঙ্গেরই যে বখেষ্ট তর্ধের অবকাশ আছে, ছার জা 
করিবার উপান্ন নাই। 


১৬৮ রামায়ণের সমাজ। 


স্পষ্টই মনে হইবে, প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন গ্রীসের একটা 
আদান গুদানের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এইরূপ সনম্বস্ধ স্বীকার করিয়াও 
অধ্যাপক মেক্সমূলার, অধ্যাপক ওয়েবার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই 
উভদ্ব কাব্যের মৃল চিন্তার কোন সামগ্রন্ত লক্ষ্য করেন নাই। মেক্সমূলার 
মনে করেন, বেদের পনি ও সরমার গল্প লইয়া হোমার ইলিয়ড 
রচনা করিয়াছিলেন। আর ওয়েবার বলেন, দক্ষিণ ' ভারতের কৃমি 
প্রবর্তনের রূপক কথা লইয়াই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। 
ইলিয়ড ও রামায়ণের সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে আণোচনার প্রচুর হেতু 
এবং উপকরণ বর্তমান থাকিলেও আমরা এ স্থলে তাহা পরিত্যাগ 
করিলাম। 
রামায়ণী কথা চীন সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা ইতঃপূর্ে 
বৌদ্ধ শ্রস্থ “মহাবিভাষার” উল্লেখ করিয়া আদিয়াছি। (১৪০ ও ১৪৭ পৃষ্টা) 
এ ই. গ্র্থখন। কাত্যায়নী পুত্র কৃত “জ্ঞান প্রাস্থান” 
81 নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের এক খান! বিরাট টাকা গ্রন্থ। 
এই বিরাট টাকা গ্রন্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের 
গল্লাংশ__দীতা হরণ হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত আছে। চাঁন ভাষার 
মহাবিভাধা ছুই শত খণ্ডে সমাপ্ত) ইহার ৪৬শ খণ্ডে এই রামায়ণী কথা 
প্রদত্ত হইয়াছে। মহাবিভাষা শকরাজ কণিষ্বের সময় রচিত হইয়াছিল 
এবং বৌদ্ধ ধর্ঘের বিস্তৃতির সহিত চীন ভাষায় অনুদিত হইয়া চীন 
দেশে নীত হইয়াছিল। অতঃপর চীন পরিব্রাজক মুয়েনসঙ্গও এই গ্রশ্ঠ 
অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার মতে শকরাজ কণিষ্ক বুদ্ধের দেহ 
ত্যাগের ৩** বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। * 
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রামায়ণ-কথার প্রচার। ১৬৯ 





দশরথ জাতকের গল্নাংশের সহিত মহাবিভাষার গল্লাংশ যুক্ত করিয়া 
লইলে খুঃ পুঃ তৃতীয় .এবং ৪র্থ শতাবীতেও যে বৌদ্ধ সাহিত্যে সম্পৃণ 
রামায়ণ কথা৷ ছিল, তাহা প্রকাশ পায়। এই চিন্তা গ্রাহ্থ করিতে 
গেলে কিন্তু লঙ্কাবতারহথত্রকে অগ্রাহথ করিতে হয়। 
ঃপর আরবের অত্যাদয় কালে বোগ্দাদের রাজা হারুণ-অল-রমিদ 
নাকি ভারতীয় চিকিৎসা! গ্রন্থ চরক-সুশ্রতের সহিত রামায়ণ-মহাভারতেরও 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পারস্ত ভাষায় রামায়ণের কয়েক খান 
অনুবাদ গ্রন্থ ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারে 
সত্ধে রক্ষিত আছে। ইহারই কোন কোন খানা বোগদাদ রাজের 
সেই সাধু প্রচেষ্টার ফল কি না, কে বগিতে পারে ? 
ধোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর সাহ রামায়ণের একথানা উৎকৃষ্ট 
গগ্ভান্্বাদ সুসম্পন্ন করাইয়ছিলেন। তিনি এ কার্ধে সংস্কৃত ভাষায় 
স্থপণ্ডিত তাহার সভাপগ্ডিত 'মাবছুল কাদের বদাউ- 
বা নীফে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বদাউনী যদিও 
কাফের দ্বেষী গুঁড়া মুসলমান ছিলেন, এবং এই 
কার্ষ্যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে নিষুক্ত কর! হইয়াছিল, তথাপি 
তার অন্থ্বাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্দাউনী তাহার রচিত “মস্তখব- 
উ ৎ তাগরিথ” বা *তারিখ-ই-বদাউনী” গ্রন্থে ইহার জন্ত ছুঃংখ প্রকাশ 
করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, তিনি চারি বদরের কঠোর পরিশ্রমে 
৬৫ অক্ষর সমন্বিত 1) পঁচিশ হাজার গ্লোকের অন্থবাদ শেষ করিকা- 
ছিলেন। ৯৯৯ হিজির! অব্ের জমদ-অল-আওয়াল মাসে তাহার ভনু- 
বাদ শেষ হইয়াছিল। ১ এই অনুবাদের একখান! বিচিত্র কারুকার্য 
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১৭০ রামায়ণের সমাজ 











সম্পন্ন অনুলিপি ২০ হাজার পাউগ্ড বায়ে আমেরিকার ওয়াসিংটন লাই 
ব্রেরীতে সংগৃহীত হইয়া সধক্রে রক্ষিত হইরাছে। ২ 

আকবর বাদসাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহও পিতৃপদাঙ্ক অন্নসরণে 
রামায়ণের অনুবাদ করাইব্বাছিলেন। তিনি করাইয়াছিলেন তুপসী 
দাসের হিন্দি রামায়ণের অন্ুবাদ। তাহার সময্নের দুইথান। অনুবাদের 
কথা অবগত হওয়! যায়। একখানা করিগাছিলেন জাহাঙ্গীর বাদসাহের 
জনৈক আমীর মুকারব (11008172) ) খাঁর কন্ম্রচারী পানিপথ নিবাসী 
ুষ্লা সাদুল্লামসী, ২ অপর খান! করিয়াছিলেন-_দিল্লীর কায়স্থ পণ্ডিত 
গিরিধর দাস। উভয় খানাই পদ্যানুবাদ। এই উভয় গ্রন্থের পার্ু- 
লিপি, বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। * গিরিধর দাস 
তাহার গ্রন্থথানা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামেই উৎসর্গ উডিডি 
১০৩৬ হিজিরা অবে এই গ্রন্থ সমাণ্ড হইয়াছিল। 

আলমগীরের রাজত্ব কালে--১১০৫ হিজিরায় শ্রীরামের পুত্র চন্ত্রমন 
(চন্্রমোহন (?)) বেদিল নামক জনৈক কবি পদ্থে ও গদো দুই ভাগে 
রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাহার পদ্যান্ুবাদ রামায়ণ “নর্নিম্তান” ক 
“নর্শির বাগান?” নামে পরিচিত। এই রামায়ণের আধুনিক লক্ষৌ 
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৩. বুটাশ মিউজিয়াষের কেটেলগে ও গাটনার খোদীবন্ব লাইব্রেরীর কেটেলগে 
এই গ্রন্থের অনুবাদকের নামের স্থলে হাঁকিম রুকনুদ্দীন সাদ লিখিত হইয়াছে। 
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রামায়ণ-কথার প্রচার। ১৭১ 


সংস্করণে ইহাকে মির্জা আবছুল কাদের বিদ্িল অনুদিত রামায়ণ বলিয়। 
শরিচিত করা হইয়াছে ।« 

৯১৬৮ হিজিরা অবের € শাবন (১৮১২ মম্বত) লালপুর নিবামী 
গোপালের পৌত্র, সুবস্তের পুত্র অমনাথ (অমরনাঁথ (?)) একখান! 
রামায়ণের বিরাট পদানুবাদ সমাপ্ত করেন। তাহার অনুবাদের বিবরণে 
প্রকাশ, তিনি দিল্লী নগরে আলীআমজদের চাকুরীতে থাকিম্া তাহার 
সাহাধো এবং তীহার মৃত্যুর পর তাহার তগিনী রহিমন্নেছার সাহায্যে 
এই বিরাট কার্য সুসম্পন্ন করেন। পাটনা খোদাবন্ধ লাইব্রেরীতে এই 
ব্বামায়ণের একথণ্ড পাঙুলিপি রক্ষিত আছে। 

রামায়ণের ছুইখানা পারস্ত অনুবাদের প্রতিলিপি বিলাতের ইপ্ডিয়! 
পাইব্রেরীতেও আছে । একথানা আনন্দ খ! কর্তৃক বাজ্জীকির পণ্যানু- 
বাদ বলিয়া পরিচিত ; আনন্দ খার রাদায়ণে শেষ কাণ্ড নাই | অপর 
খানা গন্ভান্ুবাদ ; তাহাতে অনুবাদকের নাম নাই । ৬ 

আর একখানা পারস্য পদ্যান্ুবাদের সন্ধান ১1 9111190) 009০- 
1০্ঘর সংগ্রহ তালিকার (0808100 ) ভিতর প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই 
রামায়ণেরও অন্বাদক কবির নাম প্রাপ্ত হওয়া! বায় না। * 

ফ্ণান্সের জগদ্িখ্যাত মিউনিচ লাইব্রেরীতেও একখান! রামায়ণের 
পারস্ত অনুবাদ রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে অনুবাদকের নাম নাই। গ্রন্থ 
খানা পগ্যে অনুদিত । ৮ 


ন্‌ 








৫.::0810965. 25৮৩) 11810, 924. 
৬0808108090 7১675121) 1153, 10 06 11018. 01896 
1102, 2226 ০99. 

৭. 911 11190 005615775 09$810£05 (2৮ ০, 74) 
৮:08100 [২5516দা, 112701) 924. | 


১৭২ রামায়ণের সমাজ । 


বিলাতের বুটাশ মিউজিয়ামে তুলদী দাসের রামায়ণের একখান! 
পারস্য অনুবাদও রক্ষিত আছে। এই অনুবাদের সহিত রাম সীতার 
পৃথক জীবন চরিত লিখিত আছে। গ্রন্থথানা সুবৃহৎ। এই গ্রন্থের 
অন্ুবাদকের নাম দেবীদাম কায়েস্থ। ৯ 

এইরূপে পারস্ত ভাষার সাহায্যেও রামায়ণকথা জগতের দিকে 
দিকে প্রচারিত হইয়াছিল । 

ইংরেজ অধিকারের পর ইযুরোপীয়দিগের দৃষ্টিও ভারতীয় জ্ঞান- 

 ভাগারের দ্রিকে নিপতিত হয়। ফলে শ্রীরামপুরের 

মা মিসনারী কেরী ও মাসম্যান ১৮৬ ও ১৮১০ 

. সালে বঙ্বেশী় সংস্করণ রামায়ণের বালকাণ্ড ৪ 
অযোধ্যাকাণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন। 

১৮২৯ অন্দে তন প্লিগেল (2588895605 চাও ৮০, 50012681) 
কাশী-দংস্করণ রামায়ণের বালকাণ্ডের সম্পূর্ণ ও অযোধ্যাকাণ্ডের কতক 
অংশের মুল সহ লাটান অন্ববাদ প্রচার করেন। 

১৮৪* অরন্যে ইটালি দেশবাদী সিগনর গেরেসিও বঙ্গীয় সংস্করণে? 
সম্পূর্ণ রামায়ণ মূল সংস্কৃত সহ ইটালীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। গেরেদিও 
সার্ডেনিয়ার রাজ। চার্লস্‌ আলবার্টের সাহায্যে এই কার্ধ্যে ব্রতী হইয়া- 
ছিল্নে। ১৮৪* অন্দে তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৭ অন্দে 
তাহার কার্ধ্য সুসম্পন্ন করেন । (মতান্তরে ১৮৪০--১৮৬০ ) তাহার রামায়- 
ণের স্থায় উৎকৃষ্ট সংস্করণ এপর্যন্ত আর প্রচারিত হয় নাই। & 

গেরেমিওর রামায়ণ অবলম্বন করিয়া হিপোলাইট ফচি ( 
[7100159170০ ) ফরামী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ প্রচার 
করেন। 





৯. ০02675190 1২0:817852085 ৮0০ ছি, ঠ[৪0]) 0924, 


রামায়ণকথার প্রগর ১৭৩ 


এই সময় বিলাতের 63607175691 চ২০ঘাত্া (০01. 1) 
পত্র রামায়ণ সম্বন্ধে একটা মূল্যবান প্রবন্ধ প্রচার করিয়া ইয়ুরোপীয় 
দিগের দৃষ্টি এই কাব্যের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং তারতীয় সিভি- 
লিয়ান কাষ্ট সাহেব (২. ও, 095) কলিকাতা রিভিউ (10. 45) 
পত্রিকায় রামায়ণের প্রশংসা কীর্তন করিয়া! এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 
এই আলোচনাঘয়ের ফলে ইযুরোপের বহু মনীষী ব্যক্তির মনে রামায়ণ 
আলোচনার আকাঙ্জ। গ্রবল হইয়া উঠে। 

কাশী কুইন্স কলেজের ভূতপূর্রব অধাক্ষ গ্রিফিং সাহেব (22101. 
1. লু, ঢোগযী। 01, 4.) কাশী-সংস্করণ রামায়ণের সম্পূর্ণ ইংরেজী 
অনুবাদ প্রচার করেন। মনিয়র উইলিয়ম পারা, [010 7১০০৮” 
লিখিয়া রামায়ণ ও মহাভারাতের বিস্তৃত ভাবে আলোচন! করেন। স্পিয়ার 
প়ী (019, 99917) ৮6 1) 400016706 [7019” গ্রন্থ রচনা করেন । 
ফরালী লেখক 11115 01517590 13906--”58 1761076 02129 [১ 
1790 470৫৩” প্রভৃতি গ্রস্ত লিখিয়৷ কবি গুরু বার্সীকির যশ কীর্তন 
করিতে থাকেন। 

দেশী'রদিগের মধ্যে স্বগয় রমেশচন্্র দত্ত মহাশয় ”[06 7:10 ০1 
[২৪019) 77100 06 11019” নাম দিক্া মূল রামায়ণের মাঝে মাঝে 
হইতে ইয়ুরোপীয়দিগের রামায়ণ পাঠের সুবিধার জন্য ২*** হাজার 
শ্লোকের এক ইংরেজী পদ্ভান্গবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (১৯০৭) 
বীর প্রতাপচন্ত্র রায় এবং স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্তও রামায়ণের ইংরেজী 
অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

সংক্ষেপে রামায়ণ কথার আলোচন! বৈদেশিক পণ্ডিতদ্দিগের মধ্যে 
আরগ অনেকে করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মের [0012 [07310 
চ০০৮ ৮ ব্যতীত তাহার "[770190 /190027, 0:28) সাহেবের 


১৭৪ বারিননির 9 । 





* 0168 [৫8 [01০১৮ ডেনান্ড  মেকেক্ির ৭010) পাটা & ধ 
[.6£670, জনৈক ইংরেজ মহিলার ৮1190 ০ 0)১ 1:93” প্রতৃতি 
ত সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য । 

টালবয়েড হুইলারও একখান! রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। -এ বামায়ণ তাহার প্রণীত ভারত ইতিহাসের 
(81900 ০? [7108 ) একটি খণ্ড *মাত্র। এই রামায়ণ খণ্ড 
ছুইভাগে বিভক্ত) প্রথম ত্সংশে/রামায়ণী কথা ও দ্বিতীয় অংখে 
রামায়ণের আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার বৃহৎ; কিন্ত 
ছুংখের বিষয় ছুইলার সাহেৰ শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণের আলোচন! করেন 
নাই। তাহার মনের ঈর্ষাপ্রস্থত কলুষ-ভাব আলোচনার কথায় কথায় 
ব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাহার ভুই একটা৷ দৃষ্টান্ত গ্রনর্শি 
হইয়াছে। 

ছুইলার সাহেবের রামায়ণ কথার অন্থ্সরণ করিয়া থৃষ্টানদিগের 
ভারতীয় সাহিত্য প্রচার সমিতি (176 0171580[76618001৩ 
২০০৩৮ 0 [7018 ) ইংরেজী ভাষায় একথানা ক্ষুদ্র রামায়ণ গ্রচার 
করিয়াছিলেন । 

শ্রিফিত সাহেব "39995 7001 0817298119” নামে দত্ত সাহেবের 
"12010 ০ [97১..-৮ এর অন্ুকরণেও একখানা সংক্ষিপ্ত অন্থবাদ প্রচার 
করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থের কোন কোন দৃশ্ত বান্সীকির রামায়ণ হইতে 
গ্রহণ ন৷ করিয়া তিনি কালিদাসের "রঘুবংশ” ইইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এইবূপে বিভিন্ন জাতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া! রামায়ণ ও রাম-কথা 
জগতের সুধী সমাজে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। 


০ 





দ্বিতীয় অংশ 


( সমাজ আলোচনা ) 





প্রথম ভধ্যায়। 


রামায়ণের এতিহাদিকতা । 


বর্তনান সময় ইতিহাম রচনার যে রীতি-পদ্ধতি প্রচণিতত আছে 
প্রাগ, খ্রতিহামিক যুগে কেন, উতিহাদিক বুগেও হিন্দু ভারতে তেমন 
করিয়া ইতিহান রচনার ধারা প্রচগিত ছিল ন|। 
প্রাচীন খষিরা ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে 
বাইয়া লিখিয়াছেন-_ 
প্রন্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশসমন্থিতম্‌। 
ুর্ববত্তকথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে |? 
থে গ্রন্থে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির উপদেশ সহ (রাজা- 
দিগের ) পূর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত হয়, তাহাকে ইতিহাস বলে। 
রামায়ণ এই সংজ্ঞা অনুসারে ইতিহাসশ্রেণী তৃক্ত হইবার অধিকারী 
নহে) কেন না, তাহাতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের উপদেশ থাকিংলও 
যে রাজারদিগের কথা উহাতে বিবৃত হইয়াছে, 
১ তাহাদের পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত তাহাতে নাই। 
রামায়ণে রাজ! দশরথের পিতৃ-পিতামহের অর্থাৎ 
ইঙাকুবংশের প্রাচীন কথ| না থাকাতেই খধিদিগের মঙে রামায়ণ 
ইতিহাস পদবী লাঁভ করিতে পারে নাই। 


ইতিহাসের সংজ্ঞা । 


১৭৮ রামায়ণের সমাজ । 


রামায়ণের নিজ উক্তিতেই রামায়ণ একখানা আখ্যান গ্রস্থ। যথা__ 
“মহছূৎপন্নমাধ্যানং রমায়ণমিতি শ্রুতম্‌।৮ ৩।১। ৫ 
আখ্যানও ইতিহাস। আখ্যানভাগের উপরও দেশ-কাল-পাত্রের 
প্রভাব বিদ্যমান থাকে ; এবং সেই দেশ-কালের প্রভাক-চিন্ন দ্বারা 
কেবল যে আধ্যান, তাহা নহে, কাব্য-মহাকাব্য, 
ধন্ব-দর্শন। নাটক-উপন্যাস, জ্যেতিষ-গণিত প্রভৃতির 
ভিতর হইতেও সমসাময়িক যুগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি 
যুগের আভান অন্প-বিস্তর অবগত হওয়া যাইতে পারে। সুতরাং 
রামায়ণ আখ্যান, বা কাবা, বা ইপিকৃ, বা ধর্ম্রস্থ_-যাঁহাই হউক 
না কেন, তাহার ভিতর যে দেশ-কাল-পান্রের প্রভাব বিদ্যমান 
আছে-_ুগধর্মের ছাপ আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন 
না ফরাসী সমালোচক সীবুফ এইরূপ ভাবের আলোচনা করিতে 
যাইয়াই বলিয়াছেন-_-”কাব্য-দাহিত্য কেবলি কল্পনার লীল! খেলা নহে, 
তাহা "জাতীয় জীবনের জুন্র চিত্রপট ।”  ভারতগৌরব স্বর্গীয় 
রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় রামায়ণমহাভারতকে প্রথম জীবনে কবির 
করনা বলিয়া উড়াইয়! দিয়াও শেষ জীবনে ঠিক এইরূপ কথাই 
অত্যন্ত গর্বের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। তাহার উদ্ধিদ্ধর পরে উদ্ধৃত 
করা৷ গেল। 
আমরা রামায়ণকে ধর্দার্কামমোক্ষোপদেশসদম্বিত ধর্মগ্রন্থ বলিয়া 
ভক্তিভরে পুজা করি, জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকবির উচ্চ আদর্শ-ষ্ট 
মহাকাব্য বলিয়া! গৌরব অন্ুভব করি, এবং আর্ধ্য 
৮: ভারতের প্রীগু্রতিহাসিক সুগের সমাজ জীবনের 
এক থানা নির্দল ধীতিহাসিক চিত্রপট বণিয়া-_ 
ভারতের প্রাচীন :ইতিহাঁস নাই--এই/ প্রচলিত কলঙ্কজনক উক্তির 





রামায়ণ আখ্যান। 


রামায়ণের এঁতিহাসিকতা । ১৭৯ 


সগর্বে প্রতিবাদ করি। রামায়ণ ও মহাভারতের স্তায় স্থপ্রাচীন এবং 
অমূল্য সম্পদ যে দেশের আছে--সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই-_ 
এ কথা স্বীকার করা বায় নাট স্বীকার করিবার হেতু নাই। এই 
দুই খানা মহাকাব্য ভারতের ছুইটা সুপ্রাচীন যুগের যুগ-ধর্মের প্রভাব 

রঞ্জিত কাহিনীই ব্যক্ত করিতেছে। 
সত্য বটেঃ রামায়ণে ও মহাভারতে এমন অনেক কথা আছে যে, 
তাহা স্পষ্ট অলীক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক। পৃথিবীর সকল 
প্রাচীন সভ্য দেশের প্রাচীন কাহিনীতেই এবপ 





অনীক ও অনৈতি জ্রুটা আছে। তেমন সকলকথা উন্নত সভ্য 
হাঁিক বর্ণনা সর্বদাই ূ 
ত্যাঙ্জা। দেশ ও জাতির ইতিহাসে থাকিলেই যে ভাহা 


দুষণীয় নহে, তাহা বলা হইতেছে না, তেমন 
মকল অলীক, অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক বর্ণনা যে স্থলেই থাকুক 
না কেন, ইতিহাসের আলোচনায় তাহা ত্যাগ করিতে হইবে । অলীক 
ও অনৈতিহাসিক কথার সংমিশ্রণে লিখিত লিবির রোমের ইতিহাস, 
হিরোডোটামের গ্রীসের ও মিসরের ইতিহাস, দৌইকুওঠর চীনের 
ইতিহাস প্রস্থৃতি বদি ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, রামায়ণ 
ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে না কেন? 
কেহ কেহ কবির কাবাকে ইতিহাস বিয়া গ্রহণ করিতে সন্মত 
নহেন। তাথাদের মত--কবিরা সর্বদাই একটা উচ্চ আদর্শ সৃষ্টির 
চেষ্টা করেন; ফলে মেই চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া 
বি তাহারা বাস্তব জগৎ হইতে ক্রমে দূরে সরিতে 
সরিতে অনেক খানি কল্পনার রাজ্যে চলিয়। 
ধান, তখন তাঁহাদের স্ৃষ্টকাব্য কেবল কল্পনারই জিনিস হইয়া থাকে । 
এইক্নপ উক্তি যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা বলিবার উপায় 


২৮৩ বামায়ণের সমাজ। 


পাপপিনপিপাশাসপিপাপাপাপাপপাপাপাশীপিশিসাশিপপিপাপাপপিপিশিশিপিসা৮৮৮৮১০৮ 


পপি 


নাই। কবির! আনর্শ স্থষ্টি করিতে যাইয়া বাস্তবকে ভুলিয়া যান, 
সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অতিক্রন করেন, অনেক স্থলেই তাহাদের 
বিষয় বর্ণনা অত্যুক্তি দোষে কলুষিত হইয়! পড়ে, ভীহাদের ভাব 
প্রবণতা অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক চিত্র অষ্কিত করিয়া তীহাদের 
মনে তৃপ্তি দান করিয়া থাকে। এই অভিযোগগুণির একট 
কথাও মিথ্যা নহে। কবিদিগের ইহা আাভাৰিক ক্রটী। কবিদিগের 
এই স্ভাবনিদ্ধ ক্রটা ধ্ীতিহািকের আলোচন|র বিষয় হইবে ন|। 
তাহার লক্ষ্যের বিষয় ও আলোচনার বিষয় হইবে, কবি-বল্পনার মূল 

উপাদান । এরতিহাসিক দেখিবেন, কবির কল্পনার 
উতিহাসিকের বিচার্য মুলে কি যুগবধর্খের তক্ষণ আছে? অোধার 

বিষয় । 

উদ্ভান-বাটিকার বর্ণনা অস্বাভাবিক, অণীক বা 
অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত কি না, উতিহাপিক তাগ লক্ষা করিবেন 
না; এ্রতিহাসিক দেখিবেন_-উগ্ভানের মাঝে মাঝে মে মকল ধাতু 
মৃত্তির উল্লেখ ও বসিবার বেদীর উল্লেখ কবির বর্ণনার আছে, সেই 
কবিবব্্ণনায় উল্লেখিত বিষয়গুলির যথার্থ জ্ঞান কবির ছিল কিনা? 
অথবা যে সমান্জের কথা কবি তাহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই 
সমাজ মেই বিষয় গুলির সহিত পরিচিত -ছিণ কি না? গজদন্তে 
অবোধ্যার উদ্ভান-বেদীকাসমূহ রচিত হউক বা না তউক, সেরূপ 
উল্লেখ যদি কৰি করিয়া থাকেন, তবে প্রতিহাসিকের ভাবিবার বিষন্ন 
হইবে--গজস্তকে মানুষ সৌখীন প্রয়োজনে কত কাল পূর্ব হইতে 
আনয়ন করিয়াছিল? লঙ্কার অট্টালিকা ও প্রাচীরের বর্ণনায় ন্বর্ণের 
বাছুলা আজকালের হিসাবে অতিশয়োক্তি সন্দেহ নাই-_কিন্তু খীতি- 
হানিক দেখিবেন-_সট্রালিকা, প্রাচীর প্রভৃতি শব্ছার! শ্রীষ্ঠীর দশম 
শতাব্দীর লোক যাহা বুঝিত বা এই বিংশ শতাব্দীর লোক যাহা বুঝে, 


রামায়ণের এঁতিহাসিকতা। ১৮১ 


রামায়ণের কবি ও সমাজ সেইরূপই বুঝিত কি না? যদি সেই 
প্রাচীন যুগের কৰি ও গমাজ সেই ছুটা কথায়_আজ কাল অট্রালিকা 
গু প্রাচীর শবে আমরা যাহা বুবি--তাহাই বুঝিত, তবে এ্রতিহাসিক 
চিন্তা করিবেন__এই জিনিস ছুইটী ভারতীয় সমাজে কত প্রাচীন 
কাল হইতে পরিচিত। আর যদ্দি অট্রালিকা ও প্রাচীর শবা দ্বারা 
সেই সুপ্রাচীন যুগে অন্ত কোন পদার্থ বুঝাইত, তবে দেই পদার্থ 
কি? * লক্ষণ কিদ্বিন্ধ্যার গিরি-কন্দর-শোভিত বিচিত্র অন্তঃপুরে 
যাইয়া বানর কামিনীগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন-_এস্থলে বানরী 
সঙ্গীত গাইতে পারিত'কি ন! প্রতিহাসিক তাহা লইয়া ভাবিতে 
বিলে তথ্বারা অনুমাত্রও সুফল প্রস্থত হইবে না। এ্রতিচামিকের 
চিন্তা সুফল আনয়ন করিবে-_গুহা চিত্রাবলীর প্রাচীনতা! নির্ণয় বিষয়ক 
গবেষণায়। তিনি দেখিবেন বৌদ্ধযুগের যে সকল গুহা-শিল্প বর্তমান 





* প্রাচীন ভারতীয়েরা মবর্ণ বলিতে বর্তমান সময়ের স্বর্ণ ধাতুটাকে বুধাইত না 
এবং প্রাচীর ও অট্টালিকা! স্বারা যথাক্রমে ইষ্টক ঝা প্রস্তর নিশ্মিত গৃহ ও দেওয়ালকে 
বুধাইত নাঁ-কোন কোন পাশ্চাত্য কুট তর্কবাদীর৷ আজকাল এইকসপ কথা প্রচার 
করিতেছেন। ভাঁহাদের যুক্তি (১) হনুমানের লেজের অগ্নিতে স্বর্ণ লঙ্কা ভশ্মে পরি- 
ণত হইবার পরও লঙ্কাকাণ্ডের বর্ণনায় মহর্ষি সবর্ণলঙ্কার পূর্বররূপ বর্ণনা দিতে কুঠিত 
হন নাই; ইহাতেই নাকি তাহাদের হৃদূবোৌধ হইয়াছে, হয় কবি নবর্ণ ও অগ্নির 
সশবদ্ধ সম্থদ্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন; নাহয় অগ্রিতে দ্ধ হইলে যাহ! রূগাস্তরিত হইত 
না, এমন কোন ধাতুই দে কালে স্বর্ণ বলিয়া! পরিচিত ছিল। ইত্যাদি। 

(২) ইষ্টক ও প্রস্তর যে তখন প্রচলিত ছিল নাসদে সম্বন্ধে টালবয়েড 
ইলারের মত আমরা “বামারণের সভ্যতা” গ্রস্থের ভাম্বর শিল্প শীর্ষক প্রদনে 
আলোচনা করিয়াছি। হুইলার সাহেব তাহার রামারণে শশষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছেন-- 


অযোধ্যার রাজধানীর চারিদিকে বীশের বেড়া ছিল, এবং তাহাই প্রাটীর বলির! 
কথিত হইত। 


১৮২ রামায়ণের সমাজ । 





জগতকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেক সেই শিক্পচিস্তার উৎস 
কোথায়? 
কবি কল্পনার এই উপাদান গুলির বিষয়ই হইবে প্রতিহাঁসিকের 
প্রকৃত লক্ষোর বিষয়। কবির কাব্য ইতিহাস নহে সত্য, কিন্ত 
কাব্যের উপাদানে এঁতিহাসিকের ভাবিবার বিষয় আছে যথেষ্ট। 
অট্টালিকা যদি কোন কবির জ্ঞানের বিষয় হয়, তবে তাহার 
অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কল্পনার বলে তিনি তাহা! ভূমিতে স্বর্ণ হারা অথবা 
আকাশে প্রস্তর দ্বারা গড়িয়া তুলিতে” পারেন । এন স্থ্ে অবশ্যই 
অট্রালিকার উপাদানগুলির সহিত কবির পরিচয় থাকা দরকার। 
সঙ্গীত-শান্জুটা সমাজে পরিচিত থাকিলে, সে সমাজের কবি বানরী 
কেন রাসভীকেও স্ুকগ্ঠী ও সঙ্গীতুকলা-নিপুণা বপিয়া পরিচিত 
করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন । কবির থে এইরূপ অঘটন 
সংগঠনের অধিকার আছে, $ইতিহাসিকের সে কথা ভুলিয়া গেলে 
চলিবে না। 
ধ্রতিহািক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বামীয়ণ মহাকাবযর আলো- 
চনায় তাহার 79 7010 ০6 1২272 .. গ্রন্থের উপসংহারভাগে 
এইরূপ চিন্তা করিয়াই বলিয়াছেন_- 
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অর্থ__মহাকবি দাস্তের "ডিভাইন কমিডি” যেমন ইউরোপের মধাযুগের 
ধর্ম-িশ্বাসের সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করে, রামায়ণও তেমনি আমাদিগকে 
হিন্দুদিগের ধর্্বিশ্বাসের নিখ,ত চিত্র প্রদান কছিয়া থাকে । আমাদে র 
বর্তমান আদর্শ ও খ্রীঃ পুঃ দশম শতাব্দীর অথবা খ্রসীয় চতুর্দশ শতাববীর 
আদর্শ এক নাও হইতে পারে, কিন্তু স্থদূর অতীতের কবি-কল্পনার 
যে মহতী সৃষ্টি মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির রমণীয় যুগের আদর্শ ও 
ধর্মববিশ্বীসের ছায়া"পাত করে, তাহা মানব-সমাজ কখনই স্বেচ্ছায় 
ধ্বংস হইতে দিতে চাহিবে না। 
কবির বণনা হইতে এইরূপে খঁতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়! 
কাব্যের যুগ-নির্ণয় কবিরার চেষ্টা ফরা যাইতে পারে এবং তাহাই 
যেন এইরূপ আলোচনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত পহজ ও-__সমীচীন উপায়। 
কিন্তু কবিরা কি কেবল নিজ নিজ সমসাময়িক সমাজ-চিত্রই স্ব 
স্ব কাব্যে অস্কিত করিয়। থাকেন? অনেক স্থধৈই তো তেমন দেখা 
বার না। অনেক কবি তো তাহার নিজ নিজ 
সী সময় অপেক্ষা বহ প্রাচীন কালের চিত্র ও গ্রবাদে 
অঙ্কিত করেন না। প্রচলিত প্রাচীন সমাজের চিত্র এবং বিভিন্ন 
সমাজের বিভিন্ন কালের সমাজ-রীতির একত্র 
*মাবেশ করিয়া বিষম সমস্তার স্ষ্টি করিয়া! ফেলেন। সে সকল সমস্তা 
এত জটিল যে যুগের আলোচনায়ও সাহার শেষ মীমাংসা হইবে কি 
না সন্দেহ। এরূপ সমন্তার স্থষ্টি মহাতারতকার যত বেশী করিয়াছেন 
তত মার কেহ করেন নাই। 








১৮৪ রামায়ণের সমাজ । 





রামায়ণের সমাজ পূর্বের কি মহাভারতের সমাজ পূর্বের) এই জটাল 
প্রশ্নের হুষ্টির কারণও সেই সমস্তার যধোই নিহিত, তাহা বলাই 
বাসুলা। এরূপ সমস্তা রামায়ণে যে দুই একটা আছে, তাহার আলো" 
চন! আমরা এই গ্রন্থে করিয়াছি; মহাভারতেরও এইরূপ দুই একটা 
সমস্তার বিচার ও উল্লেখ বিবাহ ব্যাপারাদির আলোচনায় করা হইয়াছে । 
এস্থলে এই ছুই খান! কাবোর দ্্ান্তের উল্লেখ করিয়া বিচার করিলে 
মে বিচার ফল সর্বজন গ্রা্থ হইবে না, মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক_-্তিহামিক বুগের এইরূপ একটা. ৃষ্ান্তের উদ্নেখ করিয়া 
ব্ষ্্টী বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল। 
কৰি ভবস্ুতি এতিহানিক যুগের কবি। এই যুগের সনাজ ধর্ণের 
ইতিহাস প্রাগ, রতিহাপিক যুগের রামায়ণ-মহাভারের স্যায় নযস্তাপুণ 
নহে। অথচ এই কবি তাহার “উত্তর রাম চরিতে” 
কবি তবনৃতির অঙ্কিত ও “মহাবীর চরিতে” এমনি চিত্র প্রতিফলিত করিয়া 
চিত্রে যুগ্-সমস্ত|। 
তুলিয়াছেন, যে তাহ! এ্তিহাসিক সমাজে বিষম 
সস্তার স্থষ্টি করিয়াছে। তীহার ভিত্রগুলির মধ্যে একটী_তিনি 
উহার উতয গ্রন্থেই-অতিথি সংকারে গো-মাংদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই মমন্ত! থে ক্কোন শ্রেষ্ট ইতিহাদিকের যনেও বু প্রশ্নের অব্তারণ। 
করাইয়া! দিতে পারে) এবং দিরাছে। নে প্র গুলির ছুই একটা এইরূপঃ- 
(ক) কৰি তবভূতির যুগে এই নিয়ম (গোমাংস ভোজন ব্যবস্থা) 
হিন্দু ভারতে প্রচলিত ছিল কিন? 
(খ) রাম, বানমীকি ও বসি যে যুগে ছিলেন-_অর্থাৎ কৰি ভবভূতি যে 
বুগের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন--সেই যুগে এই রূপ রীতি ছিল কিনা? 
(গ) যদি রামায়ণের কবি বাল্সীকির যুগের এইবপ চিত্র হয়, তবে-- 
বান্মীকির রামায়ণে এই রীতির উল্লেখ নাই কেন! 
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(ঘ) ভবভূতি কি স্ুত্রয্গের সমাজ রীতির আদর্শ রাম-চরিত 
অন্কনে গ্রহণ করিয়াছিলেন ? 

(গ) না, বৌদ্ধ ধর্শের নমর্থন করিতে যাইয়া হিন্দুর গ্লানি ঘোষণা 
করিবার জন্ই প্রধাদ কথার উপর এইরূপ একটা চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া গিয়াছিলেন ? 

কবি ভবভৃতির এই চিত্রটা এইরূপ নান! সমস্তার স্্টি করিয়াছে। 
রামাক্সণের বর্ণনায় এইরূপ বিবিধ সমস্ত ্থষ্টির অবকাশ আছে। 
এইরূপ সমস্তার মীমাংসা সহজ না হইলেও, ইহার কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ 
আলোচনা যে নিরর৫থক, তাহা নহে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই--এই কথাটা অধুনিক ইয়ুরোপের নবীন 
জাতি সমুহের নূতন ইতিহাসগ্রস্থাবলীর তুলনায় বিচার করিয়া বলিলে 
সমীটন হইবে না) জগতের প্রাচীন জাতি- 
সমূহের পুরাতন সংগ্রহাবলীর তুলনায় বিচার করিয়া 
বলিতে হইবে? সেরূপ তু্না, করিয়া বিচার 
করিলে-ভারতের ইতিহাস নাই-একথা স্বীকার কর! যায় না। 

কতকগুলি রাজার নাম, ঘটনার সন-তারিখ, বা যুদ্ধের বিবর্ণ 
ইতিহান নহে। তেমন উপকরথ সম্বলিত গ্রন্থ ইতিহাস হইলে, অথবা 
খধি কথিত সংজ্ঞান্ুদারে পূর্ববৃত্তকথাযুক্ত-ধন্ধার্থকামমোক্ষোপদেশপুণ 
গ্রস্থগুলি ইতিহাসের মর্ধ্যাদা লাভের যোগ্য হইলে, ভারতের বিপুল 
পুরাণ গ্রস্থাবলীকেই সেই মর্ধ্যাদা দান করা যাইতে পারে। 

পুরাণগুলিতে যে এতিহাসিক উপাদান নাই, তাহা বলা যাইতেছে 
না। পুরাণগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে এরতিহাদিক উপাদান সঞ্চিত আছে। 
থাকিলেও পুরাণ গ্রন্থগুলি-_ত্রাঙ্মণ, সুত্র, স্থৃতি প্রভুতি প্রাচীন সমাজ 
বিধানগুলির স্ায় কোন নির্দিষ্ট যুগের যুগ-ধর্শের বাণী প্রচার করে 
৪ 


ভারতের ইতিহাস নাই 
একথ। অলীক । 
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না। আধুনিক বিজ্ঞান-দমত উপায়ে »ংগৃহীত ইতিহাসের সহিত 
তুলনার ও বিচারে [হিবেোউণ, নেনেথো। ও নৌইকুইছু'র ইতিহাসের 
ষে মুল্য__আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলিরও সেই মুল্য। ব্রাঙ্গণ ও সুব্ধ 
্রস্থগুনি কিন্তু সে শ্রেণীর নহে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসের 
আলোচনায়ও ব্রাঙ্গণ এ?ং স্ুত্রের উক্তি প্রামাণা বলিয়া গৃহীত 
হহরা। থাকে । ফলতঃও সমাজের রাীতিনীতির ইতিহাস প্রক্কৃত 
ইতিহাস। এই হিসাবে ভারতের ইতিহাস নাই--একথ স্বীকার করা 
যায় না। বরং ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের রীতি-নীতির 
ও সমাজবধর্ম্ের ইতিহাস ( বেদ, ব্রাহ্মণ সুত্র, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রন্থতিতে ) যত অবিক আছে, অন্ত কোন প্রাচীন দেশের বা প্রাচীন 
জাতির কোন কিছুতেই তত অধিক নাই। 

্ব্মীয় রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় রামায়ন ও মহাভারতের আলোচন। 
উপলক্ষেই বলিয়াছেন__ 
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অর্থ-_ রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুইখান! মহাকাব্য আমাদিগকে 
প্রচিন ভারতের সত্যতা ও সমাজ জীবনের যেরূপ সত্য ও বিস্তৃত 
চিত্র প্রদান করে, পৃথিবীর অন্ত কোন জাতিই তাহাদের অতীত 
গৌরবময় জাতীয় জীবনের এইরূপ বিশ্বাস যোগ্য কোন চিত্র রাখিয়া 
যায় নাই। 

সত্যবটে, পুরাণগুলির নায় কাব্যগুলিতেও অনেক অনীক, অস্থা- 
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জাতির প্রকৃত ইতিহাস নহে) তথাপি এ কথাও 

কাবা হইতে. স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি সেকালের কাব 

এতিহাসিক তত্ব 
সন্বলনের উপায়। গুলির বগিত উক্তির সহিত বেদ, ব্রাহ্মণ ও হুত্র__ 

এই তিন যুগের সমাজ সাহিতো কথিত তিনটা 

বিভিন্ন সমাজ-রীতির ও যুগ-ধর্মের তুলনা করিয়া বিচার করা যায়, 
তাহা হইলে সেই কাব্যগুলি হইতেও সমসাময়িক সমাজের রীতিনীতির ও 
যুগধর্খের ইতিহাস উদ্ধার করা যাইতে :পারে। এবং এই পম্থাই 
কাব্য হইতে এ্রতিহাসিক তত্ব সন্কলনের প্রকৃষ্ট পন্থা । 

কবি ভবভূতি যে সময়ের ও যে সমাজের যুগ-ধর্খের পরিচয় তীহার 
উত্তররাম চরিতের অতিথি সৎকার উপলক্ষে প্রদান করিয়াছেন, ভব- 
ততির পূর্ববর্তী, পরবর্তী ও লমদাময়িক যুগ-সাহিত্যের সহিত তুলনায় 
বিচার করিয়া উত্তর-রাম চরিতে বর্ধিত সেই সমাজের সময় নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। আমরা মহাক্ৰি ৰাজীকির সময় ও সমাজ নির্দেশে 
এইরূপ পন্থাই গ্রহণ করিম্নাছি। 

এইরূপ যুগ-নাহিত্যে বর্ণিত ষুগ-ধর্শের সহিত তুলনায় বিচার করিয়া 
যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে, তাহাই যে সর্বাজন-গ্রাহথ এবং 
অবিসংবাদী মীমাংসা! হইবে, তাহা বলা যাইতে গারে ন1। প্রণালীটা 
উঁতিহাসিক-তত্ব নির্ণয়ের একটা বিশিষ্ট পন্থা--এই মাত্রই বলা যাইতে পারে। 

মীমাংসা অবিসংবাদী না হইবার এবং আলোচনায় একে অন্তের 
মধ্যে মতভেদ হইবার প্রধান কারণ-_আলোচকদিগের বিচার বুদ্ধির 
পার্থক্য । যে সমালোচক যেরূপ বিচার বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
আলোচনায় অগ্রসর হইবেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা সেই গন্বায় 
অগ্রসর হইবে। 


১৮৮ রামায়ণের সমাজ । 





ধতিহামিক আলোচনা! বা সমালোচনা নিরপেক্ষ হইতে পারে; 
কিন্ত সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হইতে পারে না_তেমন হওয়। অস্বাভাবিক | 
সিদ্ধান্তে নিরপেক্ষতা রক্ষিত না হইবার পক্ষে সাধারণতঃই ছুইটা 
প্রতিবন্ধক থাকে। 

প্রথম নিজ উদ্দে্ট দিদ্ধির মানসে নিজ কল্পিত দিদ্ধান্ত প্রমাণের 
চেষ্টা; দ্বিতীয় নিজ বিচ'র বুদ্ধির সমর্থন। প্রথমোক্ত প্রণালী__অর্থাৎ 
নিজের দিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের 
প্রণালী-অতান্ত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় । ইহা দ্বার! 
অনেক অপদসিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়) 
স্টাহার ফলে ওত তন্বের আলোচনা ব্যর্থ হইয় যায়। ইহার নান 
অবরোহ প্রণালী । 

দ্বিতীর প্রণালীতে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হর বটে, কিন্তু তাহাই এ্রতি- 
হ্থাসিক সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা-__-ইহা “আরোহ” প্রণালী । এই 
প্রণালীতে অকপট বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সধযুক্তির আশ্রয়ে, দিদ্ধাস্তে 
উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা যায়। 

রামায়ণের আলোচনা দ্বারাই এক্টী দৃষ্টান্ত প্রদণিত হইল। রামা- 
ঘের মধ্য ব্রাহ্মণ ঘুগের এবং পুরাণ বুগের-_উভয় বুগেরই বিস্তর 
নিদর্শন রহিয়াছে। রামায়ণ পাঠ করিয়া বদি ফেহ 
অকপট ভাবে বিশ্বাস করেন_রামায়ণ পৌরণিক 
বুগের রচনা-এখং এই বিশ্বাদে তিনি যুক্তি মার্গের আশ্রয় লইয়া 
তাহার সেই সরল বিশ্বাসে স্থিরীকুত দিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করেন, তাহ', তাহার পাক্ষপাত চেষ্টা হইলেও উত্তৰ চেষ্টা । আবার 
যিনি রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহাতে ত্রাঙ্ষণ খুগের নিদর্শন সমুহ 
পাইয়! মেই: সমুদয়ের সমর্থনে-_সদযুক্তির আশ্রয়ে কোন সিদ্ধান্তে 


সিদ্ধান্ত নির্ণয় 
প্রণা্দীর দৌষ-গুণ। 


আরোহ প্রণালী । 


রামায়ণের এঁতিহাসিকতা। ১৮৯ 


উপনীত হন, তাহ! প্রথমোক্ত আলোচনার বিরোধী হইলেও-ঠিক 
তেমনি প্রনংশিত চেষ্টা । এই অকপট আলোচনার ফল পরস্পর 
বিরোধী হইলেও উভয়ই আরোহ প্রাণালীর বিচার । এরূপ বিচারের 
টন্ত প্রদর্শন এ স্থলে অনাবপ্তক। অবরোহ্‌ প্রণালীরই একটা দৃষ্টাস্তের 
উল্লেখ নিষ়্ে প্রদত্ত হইল। 
ভ্রতিহাসিক হুইলারের রামান্ণণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি অবরোহ 
্রধালীর বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । তাহার দিদধন্ত নির্ণয়ের ধারা এইরূপ। হুইলার 
সাহেবের বিশ্বাস হিন্দুরা গো-মাংদ ভোজী ছিলেন। 
টা এই প্র বিশ্বাস, লইরাই হুইনার রাময়ণের সমাজ 
রামারণ আলোচনা। বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথচ রামার়ণে কোন 
স্থানেই গো হত্যার কথা বা গো মাংসের উল্লেখ 
নাই। এখন উদাস? উপার “গো” শব্দের উল্লেখ রামায়ণের বহু 
স্থানে 'মাছে। হুইলার যে স্থানেই “গো” শবের উল্লেখ দেখিয়াছেন, 
সে স্থলেই তাহার অস্ভুত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা দশরথ পুত্র 
বিবাহের প্রাক্কালে আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়! গোদান করিয়াছিলেন )' 
মীতা। গঙ্গাকে মদ্য ও গো দান সম্কন্ন করিয়া মানসিক করিয়াছিলেন । 
এই সকল স্থানের এগো-দীনকে” হুইলার "থাগ্চের উদ্দেশ্তে দান” 
কল্পনা করিয়া বিষন অনর্থের স্থ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা 
প্রামায়ণের সমাজ-ধন্ম” প্রসঙ্গে ও অন্যান্ত প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা 
করিয়াছি । অবরোহ প্রণালীর আলোচনায় এইরূপ কু-তর্কের উদ্ভব হয় 
এবং অপদিদ্ধাস্তই নির্িত হইয়া থাকে প্রক্কত উরতিহাসিক তত্ব নির্ণয়ের 
কোন চেষ্টা বাঁ সাহায্য হয় না। 
এঁতিহাসিকের পক্ষে আরোহ প্রণালীই উৎকৃষ্ট স্থতরাং অবলন্বনীয়। 
এই প্রণালীতে তত্ব সঙ্কলনের চেষ্টাতেই যে কোন ণত্যে উপনীত 





১৯৪ রামায়ণের সমাজ । 








হওয়া যাইবে, সে কথাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না। 
উতিহাসিকের আলোচনা--দার্শনিকের দর্শন-শান্ত্রেরে আলোচনার 
গায় যুক্তির বলে সত্যের সন্ধান দিতে পারে, ইতিহা-প্রিয় পাঠকের 
মলে শান্তি ধিতে পারে, নৃতন তত্ব প্রধান করিতে পারে; কিন্ত 
প্রকৃত সত পন্থছাইতে পারে কি না সন্দেহ। সত্য পশছছাইতে ন! 
পারিলেও এ্তিহাসিকের মুক্তির ও তন্বানুন্ধানের যথেষ্ট মূল্য আছে। 
এ সন্বন্ধে দৃটাস্ত দ্বারা বিষয়টা বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল। 
অধ্যাপক ওয়েবার মনে করেন _আর্ধাদিগের দাক্ষিণাত্য বিজয় ও 
তথায় কৃষি বিস্তারের দ্নূপক কল্পনাই কবি বান্মীকির রামায়ণ কঙ্পনার 
মূল উপাদান। ওয়েবারের এই মতে অনেক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত 
ব্যক্তি সায় দিয়াছেন ও দিতেছেন। এই মতেরই সমর্থন করিয়া 
ভারত গৌরব ৬রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার 177196075০৫ টা 
12260 17) &000৮1110195 গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের শেষ মন্তব্যে 
লিখিয়াছেন_-”[0)6 191099709 0050; 1105 06 110)8018- 
1802 9 আটে] 58109155595 8. 17809659০01 10150011021 
95905 2700. 17010109005. 49 10. 05 01002072125) 50 
1 015 22170252109, 00৩ 091095 218. 120075 টঘ৩ & 
9101016,৮ 
ভারতের গৌরব বলিয়। ধাহাকে সমগ্র ভারতবাপী শ্রদ্ধার অঞ্চলী 
দিতে কখনও কুষ্টিত হয় নাই, মাতৃভূমির ইতিহাস আনোঁচনায় যীহার 
নাম সর্ধাগ্রে শ্মরদীর। এই প্প্রবন্ধালোচনায় ধাহার উক্তি পরম গৌরবের 
নিদর্শন ম্বরূপ পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাদৃশ মহাপ্রাজ্ এবং সম্মানিত 
ব্ক্তিও বে. কাব্য্থয়কে এক তুড়িতে 1150) 0016 8170 977001৩” 
বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই--প্রত্য্ষদর্শী 


রামায়ণের এঁতিহাসিকতা | ১৯১ 


ব্যজতির সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতীত আর কোন [বাঁশষ্ট উপায়ে সেই ছুই কাব্যের 
বর্ধিত কাহিনীকে সত্য বণিয়া প্রমাণ করা ধাহতে পারে? এ বিষয়ের 
সমর্থনে যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে ; লিখিয়াছেনও বনু 
মনীলী ব্যক্তি; কিন্তু তত্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনাত হওয়া 
গিয়াছে কি? রমেশ বাবুই প্রথন জংবনে যে মত প্রচার করিকক! 
দিয়াছেন, পেষ জীবনে তাহা ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন কি? ঘে 
ঘটনার বিশ্বাস যোগ্য প্রত্তক্ষ প্রথাণ অভাব, সরল ভাবে নে ঘটনাকে 
কেহ সত্য বলিয়া! গ্রহণ না করিতে চাহিলে, বাদ প্রতিবাদের সাহায্যে 
তাহাকে সেই বিষয়ের সত্য ধসদ্ধাস্তে উপনীত করানর চেষ্টা বৃথা! । 

প্রাগংজতিহাসিক যুগের কোন বিরোধিয় বিষয়ের মীমাংসাতোঁ 
অসম্ভবই, বর্তমানের ঘটনাও যে সময় সময় বিষম সমন্তা! পূর্ণ হইয়া 
দাঁড়ায় বিগত্ত ঘুদ্ধের প্রাত্যহিক সংবাদ গুলি সংবাদ পত্র পাঠককে 
তাহা বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছে । শ্তার ওয়ালটার র্যেংলর পৃথিবীর 
ইতিহাস সঙ্কলন নন্ব্বীয় সুপরিচিত গল্পটাও তাহার আর একটা 
হন্দর দৃষ্াস্ত। * 

কোন বিরোধ ন! থাকিলেই যে কোন ঘটনাকে সত্য বলিয়! দিদ্ধাস্ত 

* কথিত আছে সার ওয়ালপ্টার যখন প্রথম পৃধিবীর ইতিহাস লিখিতে 
বসিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন তাহার বাড়ীর সন্মুখে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
তিনি জানাল! দিয়! প্রকাণ্ড জনত| দেখিয়া ক্রমে তিনটা ভূত্যকে ব্যাপার জানিয়া 
আদিতে গাঠাইলেন। তাহার সেই ভিন ভৃত্য জ্রমে আদিয়! তিনটা বিভিন্ন ঘটনার 
সংবাদ প্রদীন করিল (অর্থাৎ ব্যাপারটা কেহই প্রিয়া দেখিতে পারে নাই, লোক 
মুখে যে ব্যক্তি যাহা শুনিয়াছে-দে জাঁসিয়৷ তাহাই বলিয়াছিল।) প্রকাহ্য দিবা- 
লোকে তাহার নিজ গৃহের সম্মুখে ঘটিত ব্যাপারেই এইরূপ বিরোধী বনা শ্রবণ 
করিয়া সার ওয়ান্টার ইতিহাস রচনায় বীততশ্রদ্ধ হইগ! ভাহার লিখিত পৃষ্টাগুলি 
নিজ হস্তে হিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 











৯৯২ রামায়ণের সমাজ । 


করিতে হইবে, ভাহাঁও সমীচীন ব্যবস্থা নহে; কেন না বিরোধহীন বনু 
অসত্য ঘটনার বর্ণনাও যে ইন্তিহাস আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া 
সমাজের শ্রদ্ধাই লা করিতেছে--এরপ দৃষ্টান্ত জগত্তের ইতিহাসে 
বিরল নহে। 

যাহা হউক ইতিহাস প্রকৃত সত্য নির্ণয়ে সমর্থ ভউক বা না 
হউক-_তাহার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা যে সত্যের সন্ধান দ্রিতে পারে, 
ইতিহাস পাঠকের মনে শান্তি ও সন্বনা দিতে পারে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহই নাই। অসত্য মতও: উপযুক্ত যুক্তির প্রভাবে সমাজের 
শ্রদ্ধার সামগ্রী হইতে পারে। 

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবদীর কোন এতিহাপিক মুল্য আছে 
কিনা, গ্রস্থাস্তরে তাহার আলোচনা করিব | বর্তমান প্রসঙ্গে 
রামায়ণ কাব্যের শ্রতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধেই আলোচন! করা গেল। 
এবং কি উপায়ে কাবা হইতে শ্রতিহামিক উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে 
পাবে ও এই গ্রন্থে সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাই নির্দশ করা গেল। 

উতিগদিক নিজকে কাব্য গ্রভাব ও ধর্ম প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে 
মুক্ত রাখিয়া কাঁব্য হইতে এরতিহাদিক উপকরণ চয়ন করিবেন । 
পর্বতের পক্ষ ছিল কি না, বানরী সঙ্গীত গাইতে পারিত 
কি না, শিলা জলে ভাসিত কি না--এইপকল বিষয়ের 
গবেষণায় নিযুক্ত হইয়! এঁতিহাসিক যদি কবল ধন্মরভী- 
কতা ও ভাব প্রবণতার গ্রভাবে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা 
করেন, এই ঘুক্তির যুগে যে তাহার এই ঘোষণা অতি অশ্রদ্ধার সহিত অবহে- 
লিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

রামা়ণের কবি একটা জাতির থা দেশের বাঁ সমাজের ইতিহাস লিখি, 
বেন মনস্থ করিয়! রামায়ণ রচনা করেন নাই | তেমন উদ্দেপ্ত রচিত কবি 


আলোচনার 
আজ।দ। 


রামায়ণের এঁতিহাসিকতা ৷ ১৯৩ 


কহলন মিশ্রের রাজতরঙ্গিনীতেও অলীক এবং অস্বাভাবিক বর্ণনার 
অভাব নাই। কবির লেখনী মুখে সেরূপ বর্ন! অবশ্তস্তাবী। ঝন্ীকি 
কবির সেই নিরঙ্কুশ আসনে বিয়া কল্পনার £দিব্য-দৃষ্টিতে কাব্য লিখিয়া- 
ছিলেন, একথ! ্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়! লইয়াই আমর! বলিতেছি, 
রামায়ণ কাব্য হইলেও তাহা ইতিহাস; দেই কাব্যের প্রতি কথায়- 
ুগধর্মের আভান বিদ্তমান রহিয়াছে। বান্সীকি যে সমাজ অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার কল্পনা-মুখে দেই সমাজেরই জলন্ত চিত্র প্রতিফলিত হইয়া 
তাহার কাব্যে বা গীতে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত মহো- 
দয়ও শেষ বয়সে রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ কথাই অতি গর্বের 
সহিত প্রচার করিয়! গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--”[176 1817952য 
91019090159 09 00106560 ৫০161181005 119 ০01 8001900 [18019 
জা) 211 165 65009105995 &০ 9%5910959) 15 920081709 2170 
095০06010, 7079 009 0106015 ছা10100% 0১9 061792 আ626.10 
907001966 ? 200 ০ 5100010 100 00 11005 ০076 20160 
[17009 16 ৮9 010 206 00100791150 0617 10179711694) 
910 25 61] 23 (0910 0911098] 116 & 0910 দহা5 
17085. (1005 7500 ০1 1২2104১ 71000501101, ) 

কৰি বান্মীকির সময়ের সমাজ-ধর্মম ও যুগ-ধর্মের চিহ্ন কিরূপ ভাবে 
তদীয় চিন্তার আশ্রয়ে রামায়ণের গর্ভে নিহিত আছে, এই গ্রন্থের এই 
দ্বিতীয় অংশে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমর! 
কি প্রণালীতে প্রাচীন যুগ-নাহিত্যে বর্ণিত সমাজ-ধর্মের সহিত তুলনায় 
বিচার করিয়া কাব্যের বর্ণনাকে ইতিহাসের : মধ্যাদ| দান করিয়াছি, এই 
প্রসঙ্গে তাহাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলাম মাত্র। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 
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রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম । 

মানব সযাজবন্ধ হইয়। বে নৈতিক বিধির উপর দেই সমাজের ভিত্তি 
স্থাপন করে, তাহাই তাহার সমাজ-ধম্ম। & নৈতিক বিধিই ব্যষ্টি ভাবে 
বাক্তিকে এবং সমষ্টি ভাবে সমাজকে রক্ষা করিয়৷ থাকে; সুতরাং সমাজ 
পরিচালনের যে ব্যবস্থা তাহাই সমাজ-ধশ্ব। এই সামাঙ্জিক ধর্শের ভিতর 
দিয়াই সমাজ আপন স্থাত্ত্রের পরিচয় দেয়;সেই সমাজ নীতির 
হিঙীবে কত উন্নত বা কত অবনত, তাহ! অপর বাহিরের সমাজ বুঝিতে 
পারে; অনাগত ভবিষাতের সমাজও বর্তমান এবং অতীত্তের তুলনার 
আলোচনায় অবগত হইতে পারে। 

সমাজ-ধ্ের প্রধান অঙ্গ বৈবাহিক সন্বন্ধ | বৈবাহিক পদ্ধতি বা 
যৌন-সমবন্ধ-রীতি যে জাতির যত উন্নত, জগতে সে জাতির সমাজ-ধর্শের 
ভিত্তি তত সুদৃঢ় এবং ধর্ম-জীবনের আদর্শ তত উচ্চ । 

সমাজ স্থাপনের সঙ্গেসঙ্গেই সমাজ-্শ উন্নত পর্যায়ে আরদ্ধ হয় 
নাই। উন্নতি ক্রমবিকাশেরই ফল। ক্রম বিকাশের ফলে মানব সমাজ 
পল চিরদিন উন্নতির পথেই ধাবিত হইতে থাকে, তাহাও আবার অনেকে 
স্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, উন্নতির পর অবনতি, আবার অবনতির 
পর উন্নতি) এই রীতিই সমাজ-গতির পদ্ধতি। জাতির উন্নতি ও অবনতির 
সহিত সমাজ-গতি অলজ্ঘা ভাখে নিয়থিত রহিয়াছে 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আ্ধ্য সমাজ কিরূপ নৈতিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত ছিল, বেদে তাহার সুষ্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত না থাঁকিলেও, তাহাতে 
তাহার আভাস আছে। 


রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম। ১৯৫ 


বৈদিক যুগের পরেই ব্রান্ষণ যুগ্ন । ব্রাহ্মণ যুগের "ব্াঙ্মণ” গ্রন্থ গুলির 
নির্দেশ লক্ষা করিলে বুঝা যায়, তখন বেদের ইঙ্গিত সমুহই সমাজ-ধর্ 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগে মহাকবি বান্মীকি রামায়ণ রচন! 
করেন। এই যুগে যে সমস্ত গীত ও বিধান রচিত হইয়াছিল, তাহা 
বেদমন্ত্ সমুখ্র স্ঠায় মুখে মুখেই রচিত হইয়াছিল। গীতগুলি যুগের পল 
যুগ জন-গণের স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়! তাহার সামান্ অংশ সংগৃহীত 
হইতে পারিয়াছে ; ব্রাঙ্মণগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১ রামায়ণ সেই গীত 
রচনারই রক্ষিত অংশ মাত্র। ব্রাহ্মণ যুগের ভারতীয় সমাজ-ধর্ের চিত্র 
রামায়ণে অতি উজ্জল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

রামায়ণের বর্ণনার ভিতর আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা থাকিলেও পুজ্ঞামুপুজ্ষরূপে 
আলোচনা করিলে তাহা হইতে তৎকালের প্রকৃত সমাজ-ধর্দের অবস্থা 
অবগত হও যাইতে পারে । 

রামায়ণ সমাজের পর আর্য সমাজের সমাজ ধর্মে কোন্‌ কোন্‌ বিষে 
গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, মহাভারতে তাহা প্রদণিত হইয়াছে। এইরূপ 
পরিবর্তনের কারণের আভাস তাহাতে রহিয়াছে । 

রামায়ণের যুগে আধ্য ভারতে যে সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সে সমাজে 
স্পষ্ট বিশেষ কোন আবিলতা। দৃষ্ট হয় না। বৈদিক গমাজের ভিতর যে 
আদিম বিশৃঙ্খল ভাবের আভাস পাওয়া যায়, এই সমাজের দেহ হইতে 
তাহা তখনও যেন একেবারে মুছিয়! যায় নাই ) সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া 
উঠিলে ঘেমন বাহিরে বেশ উজ্জল দেখায়, অথচ তাহার অভ্যন্তরে প্রাচীন 
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আপন্তক্ব বলেন--"মেই নুপ্রাীন ব্রান্দণণ্জলি, নাই।* '” আগত ধর্সশৃতর 
১7৪1 ১২১, টযা। ডন 
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শিকর-বন্ধ কুপ্রথাগুলি লুপ্ত ভাবে গত থাকে, ঠিক এইরূপ ভাবে এই 
সমাজের চিত্রটী পাঠকের নিকট রামায়ণে উদ্ভাষিত হইবে । 

কি সামাজিক শৃঙ্খলা, কি আচার ব্যবহার, কি বিবাহ পদ্ধতি, কি 
বীতিনীতি_-সমন্ত বিষয়েই যেন রামায়ণের সমাজ সম্ প্রবর্তিত নরল 
সমাজ বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা আদর্শ অথচ অসম্পূর্ণ সমাজ । ইহার 
উপর যে কবির লেখদী-প্রভাব নাই-__ইহা অস্বীকার করা যায় না। 

ফাব্যের অতিশয় উক্তি ও আদর্শ সথষ্টির চেষ্টার ভিতর হইতে প্রকৃত 
সমাজ-তত্ব সংগ্রহের যে উপায় আমরা পূর্ব্ণ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়! 
আসিয়াছি, রামায়পের সমাজ আলোচনায় আমর! সেই উপায়, যতদুর সম্ভব 
গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

রামারণের প্রধান সামাজিক ক্রিয়া-_সীতার বিবাহ। এই বিবাহের 
অনাবিল চিত্রটা রামায়ণের সমাজকে উজ্জস করিয়া তুলিয়াছে। বিবাহের 
চিত্রটা পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে, বর্তৃমাঙ্গা অধ্যায়ে সমসাময়িক 
টড হিরা হান সার আলোচনা 
করা যাইতেছে । 

শুন্ক বা পণ প্রথা । 

বিবাহে গশুন্কের উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। মীতাকে 

গাত্রস্থ করার সম্বন্ধে রাজা জনক নিজ অভিপ্রান ব্যক্ত করিদ্না বলিতেছেন-_ 
* বীর্য শুন্কেতি মে কন্তা হ্থাপিতেয়মষোনিদ1” ১৫1 ১। ৬৬ 

অর্থ_আমি আমার এই অযোনিজা কন্যাকে বীর্ধযপ্ুষা করিয়া 
রাখিয়াছি) অর্থাৎ যিনি নিজ বী্ধ্য দেখাইয়। এই ধন্নুতে জ্যা রোপণাদি 
করিতে পারিবেন, তিমিই কন্তা' লাভ করিবেন। 

উহা একটা পপ। : এই পণের নাম হনুর্্গ-পণ।- রাজ! দ্শরথকে 
কৈকেরীর পাণি গ্রহণ করিতে অন্য প্রকারের আর:একটা পণে আাবন্ধ 
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হইতে হইয়াছিল। সে পণ ছিল__রাঁ্য শুক । (অযোধ্যাকা্ড ১*৭। ৩) 
স্থতরাং পণ প্রথাটী সামাজিক হিসাবে খুব প্রাচীন। কালে কালে 
পণের যে প্রকৃতি-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা সৃত্রপ্রস্থগুলি হইতে 
অবগত হওয়া! যায়। 

কোন কোন শ্ৃত্রগ্ন্থে অবগত হওয়া যায়__পণ প্রথাটা বৈদিক কালেও 
প্রশ্নলিত ছিল! কোন কোন স্ৃত্রকার আবার ইহা বেদ-বিরুদ্ব-প্রথা 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বসিষ্ট্-নুত্রকার * 
প্রথমোক্ত মতের সমর্থক ॥ বৌধায়ণ-ধর্ম-হুত্রকার 
দ্বিতীয় মত প্রচার করিয়াছেন । ৩ বসিষ্ঠ ছয় প্রকার 
বিবাহ প্রথার মধ্যে পণ দ্বারা কন্ঠা গ্রথণকে মন্বধ্য-রীতি বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। বৌধায়ন বলিয়াছেন__“অর্থ স্বারা ক্রীত স্ত্রী ধর্ম পতীই নহে। 
সে দাসী; যক্ঞে তাহার অধিকার নাই। আন্থান্ সুত্রকারগণ মধাপন্থী। 
আপন্তস্বধর্ত্রকার বরকে কন্ঠ কর্তার সস্তোঁষ বিধান করিয়া! উপঢৌকন 
প্রদান করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন । * আপন্তস্বও বেদের দোহাই দিয়াছেন, 
কিন্ত কোন সুত্রকারই কোন বেদ-মন্ত্র উদ্ধত করিয়া তাহা সমর্থন 
করেন নাই। খকবেদে কথ্য্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে খক-মন্ত্রগুলি আছে, 
তাহান্তে উভয় পক্ষেরই উপটৌকনের উল্লেখ আছে | কোন কোন 
গৃহ-সুজ্জকার (সাংখ্যায়ণ ও পারস্কর) শুন্বের উল্লেখ করেন নাই; 
উপচৌকন বা যৌতুকের উল্লেখ করিয়াছেন।* বর কন্তা' কর্তাকে 





হত্যুগের ব্যবস্থা, 
মতভেদ । 





২. বমি ধর্প-সুত্র ১। ৩৫, ৩৬ 
৩. বৌধায়ণ ধর্মশত্র ১। ১১।২১। ২ 
৪ আপন্তম্ব ধর্মন্ত্র ২ ৬। ১৩1১২ 
৫. খক্বেদ ১*। ৮৫ | ৩১ (বরগক্গের উপটৌকনের উল্লেখ ) 
খাকবেদ ১ | ৮৫ | ১৩ ( কন্তার:পিতামাতা প্রদস্ত উপচৌকনের উল্লেখ ) 
ঙ সাংখায়ন গৃহহথত্র ১। ১*। ১৬) পারক্ষর গৃহাহৃত্র ১। ৮| ১৮ 
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০০8৮2 
একশত গাভী ও এক খানা রথ যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিবে। যৌতুকের 
এই প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে বৌধায়ন ব্যতীত পূর্বোক্ত ধর্ম-সুত্রকারও 
ৃনসত্রকারগণের মধ্য সাংখ্যায়ন ও পারস্কর এক মতাবনম্বী। 

মহাভারতেও কন্তাপণ প্রথার দৃষ্টান্ত আছে। মাত্রীর ভ্রাতা শৈজ্যের 
আচরণে তাহ! অবগত হওয়া যায় । অবস্ত মহাভারতে শৈল্যের ধুখে এই 
প্রথাকে নিন্দিত প্রথা বনিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে ।" 
এসম্বন্ধে স্বৃতিকারগণের মতও একাসম্পন্ন নহে। 
মগ কন্াপণে আপত্তি করেন নাই বটে * কিন্তু আগন্তসব স্থৃতি* ও 
টানি অন্ত স্থৃতি১* পর প্রথাকে প্রার়শ্িবার্থ বণিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । অত্রি বৌধায়নের স্থায় শুদ্বক্রীতা 

স্ত্রীকে ধর্ম পরী বলিয় স্বীকার করেন নাই। 
বিভিন্ন সমাজে বেদ-মনত্রের অর্থ গ্রহণে মত-বৈবম্যতাই যে এইবূপ 

মত ভেদ্দের কারণ ইহা! বলাই বাস্র্য। 
আমাদের মনে হয়, কন্ঠার পিতা স্বীয় কন্তাকে কিরূপ স্থলে সম্প্রদান 
করিবেন--এদন্ধে তাহার নিজের মনে একটা ঝঙ্বল্প থাকা খুব 
রাহা, স্বাভাবিক । কন্তাপণের এই সঙ্ল্পই কালে কন্তা-শুন্ 
ও ক্রমবিকাশ। হইয়া দীড়াইক়্াছিল। প্রাচীন বীর্য প্রদর্শনের 
যুগে শক্তির পরিচয় ছিল পণের একটা প্রকার; 
ৃত্রগ্সথদমূহে যে যুগের রীতি প্রদ্গিত হইয়াছে, তাহাতে পণ শত 


মহাভারতে কন্যাপণ। 





৭. মহাভারত আদিপর্র্য ১১৩ অধ্যায় । 
৮. অনুংহিতাঁ ৯। ৯৩, ৯৭ 
মনু শুদ্রকে কন্তা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন 
». আপত্তম স্মৃতি ৯২৫ 
১১. অজি সংহত! ৬৮* শ্লৌক। 


রামায়ণের সমাঁজ-ধর্ঘ্ম। ১৯৯ 


সংখ্যক ধেন ও একটি রথ ধার্য হইয়াছিল | মহাভারতে মদ্র-রাজের 
মুখে ম্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের কথা গুন! যায়। মহাভারতে বীর্য শুন্ধের 
পরিচয়ও দ্রৌপনীর বিবাহের ঘটনায় প্রদত্ত হইয়াছে উহা প্রাচীন রীতিরই 
অনুসরণের দৃষ্টান্ত । মহাভারতে যে মুদ্রাপণ বা কন্ঠা বিক্রয় প্রথার 
আভাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, রামারণে তাহা! নাই। শ্থৃতিতে এইরূপ 
ক্রয় বিক্রয় সন্বদ্ধেই মতামত প্রদত্ত হইয়াছে। ধেন্ুর পরিবর্তে যে যুগে সমাজে 
অর্থই বিনিময়ের উপাদান হইয়াছিল, স্থৃতিতে সেই যুগের আভাস 
প্রাপ্ত হওয়! যার়। রামার়ণের যুগ-লক্ষণে তেমন উপাদান নাই। 

রাম নিজ শক্তির পরীক্ষা দ্বারা জনকের কন্বল্ন বা পণ পুর্ণ করিয়! 
সীতাকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন । এই যোগ্যতারই 
নাঁম ছিল সে কালে-_শুক্ক। 

্বয়ন্বর। 

রাম-সীতার এই বিবাহ অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করিয়। হইয়াছিল 
এইরূপ হওয়া! সত্বেও রামায়ণে সীতাকে ্বয়ংবরা” বলা হইয়াছে। শ্বয়ংবর- 
বিবাহ-রীতি খুব প্রাচীন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবেও বান্দীকির সীতা 
শ্ব্ংবর! হন নাই; বরং রামায়ণের একটা স্থানে শ্বয়ংবর বিবাহের বিরুদ্ধে 
তীব্র নিন্দাই প্রদর্শিত হইয়াছে। 

আদিকাণ্ডে ৩২ সর্গের একটা বর্ণনায় আছে __বাু কুশনাভ কন্যাগণের 
পাঁশি প্রার্থনা করিলে কন্তারা বায়কে ভত্গনা করিয়া বলিয়াছিলেন__ 

... মাতৃৎ স কালো ছুর্দেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্‌। 
42 অব্ন্তস্ধর্শেণ সবয়ংবর মুপাস্মহে॥ ২১ 
পিতাহি প্রত্রন্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ) 
যন্তনো দাণ্ততি পিতা স নৌ ভর্তা! ভবিষ্যতি॥ ২২।১1৩২ 
অর্থ-রে বদ্ধ জনকই আমাধিগের প্রভু .ও গরম দেবতা। 
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তিনি ধাহার হস্তে আমাদিগকে সশ্পরদান করিবেন, তিনিই আমা- 
দিগের পতি হইবেন। কাম বশত; সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা. করিয়া 
আমাদিগের স্য়ংবরা হইবার প্রবৃত্তি যেন কখনও উপস্থিত না হয়। 
ইহাতে স্বয়ংবরের নিন্দাই স্ছচিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগের চিত্র--যাহা 
মহাভারতের ঘ্ৌপনীর বিবাহে প্রদর্শিত হইয়াঞ্ছ, তাহাও স্বয়ংবর বিবাহ 
রীতির দৃষ্টান্ত নহে। স্থপ্রাচীন ভারতে পুরুষের পক্ষেও “পিতৃরত পদ্থী” 
ব্যবস্থাই উত্তম বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। 
খকখেদে অভিজ্ভাবক সন্মত বিবাহের সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তখন 
রানির পিতা সবস্ত্া ওসালক্কার1 কন্যা সম্প্রনান করিতেন ১১১ 
সম্মত বিখহ। পিতার স্থলে (পিতার অভাবে) ত্রাতাও ভম্মীকে 
বু ধনসহ সম্প্রদান করিতেঙ্গ। ১২ বেদে যৌবন 
বিবাহ এবং বালাবিবাহ উভয় বিবাহেরই উল্লেখ দুষ্ট হয়। প্রাচীনতম 
সমাজে. এইরূপ থাকাই স্বাভাবিক । 
সমাজে শৃঙ্খল! স্থাপিত হইয়া চাতুর্বর্ণ সমাজ স্থাপিত হইলে পর, যৌবম 
ধিবাহ সমাজে আপত্তিজক্মক বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার গ্রমাণ 
আমরা পাই_ শৌতনত্র, গৃহস্থ ও ধর্ত্র সমূহে। 
হি ধর্সথত্র ও গৃহ কার_-গৌওম, বসিষ্ঠ, বৌধায়ন, 
গোভিল, হিরপ্যকেশীন প্রসৃতি সকলেই বালিকা বা 
'নগ্মিকা” বিবাহের ব্যবস্থা! করিয়া গিয়াছেন ।১৩ 
রামায়ণ রচনারকাল, গৃহস্ত্র ও ধর্ণনুত্র রচনার অনেক পূর্ববর্তী এবং 
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বৈদিক কালের অনেক পরবর্তী সয় । রামায়ণেও আমর! সীতাকে বালিক! 
বালিকার পক্ষে বসেই বিবাহিতা হইতে দেখিতেছি। ক্যা, কুমারী বা 
বর নির্্মচন নগ্লিকা-বাণিকাদের বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত থাকে 
অস্বাভাবিক। সেই সমাজে সেই নগ্মিকা বালিকাদের ্বইচছায় পাত্র 
মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করিবার যে বেচ্ছাচার হুয়ংবর-বিবাহ-রীতি, তাহা 
কখনই ব্যবস্থিত থাকিতে পারে ন! । 
কিন্ত আমাদের সমাজে স্বমংবরের সংস্কার এত বদ্ধমূল, যে ছুই একখান! 
ধরনত্রের ব্যবস্থার দোহাই দিয়াই তাহা সাধারণের মন হইতে উদ্মুলিত 
করিয়া দিবার উপায় নাই। 
এইকপ স্থলে প্রতিকূল ও অনুকূল প্রমাণের উল্লেখ দ্বারা বিষয়টার 
আলোচনা প্রয়োজন । এস্থলে তাহাই করা হইল। 
খকবেদে পুরুষ নির্বাচনের আভাস স্চক একটা খক্‌ু আছে। এ 
খাক্টার প্রথমাংশ নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলৌকদিগের পুরুষ 


ক সংগ্রহ সন্বস্বীয়, শেষ অংশ তত্র মহিলাদের সম্বম্থীয় 
আভাদ ও বিভিন্ন লিরা হী 
মতের আলোচনা। বলিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্র দত্ত মহাশয় অনুমান করেন। 


তাহার কৃত শেৰ অংশের অনুৰাদ এইরূপ-_ 

যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য 
হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।* ১% 

ইহা স্থাদিম সমাজের বয়স্ক স্ত্রীলোকের অবাধ যৌন সন্ষিলন প্রথার 
একটী দৃষ্টান্ত । এই খক্টার অস্তুবাদ মূইর সাহেব এইকধপ করিয়াছেন__ 
পল 2005 05 006 চ00816 190 15 1127001016) 8136 1061901 10- 
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মুইর সাহেবের অনুবাদের সাহাব্য লইলে এই খ্াকাংশকে মোটেই ভদ্র 
মমাজের রীতি বলিয়া গ্রহণ করা! যাইতে পারে না'। তিনি সুন্দরী স্্রীলো- 
কের প্রণন্ী সংগ্রহেরই আভাস দিয়াছেন। ইহা মাদিম যুগের [18121 
008] সমাজের পুরুষ সংগ্রহ প্রথার ভাব নইয়া অনুপিত। মহাভারতের 
১২২ অধ্যায়ে ( আদিপর্তে) এই আদিম নীতির আভান আছে; তাহা 
এইকূপ -পূর্বকালে সত্রীগণ অবারিত ছিল; তখন তাহার! স্ব অর্থাৎ 
স্বামীদিগের অনিবার্ধ্য। হইস্া সম্ভোগ স্থখাভিলাৰে পর্যটন করিয়া বেড়াইত, 
তাহাতে তাহাদের অধর হইত না । যেহেতু ইহাই সেকাপের 
ধর্ম ছিল।” 

বোধ হয় সেই রীতিরই আর একটু উন্নত ভাবের আভাস এই খকটাতে 
আছে। খক্‌ মন্ত্রগুণি এক সময়ে বা একযুগে রচিত হয় নাই। বৈদিক- 
যুগের প্রথম ভাগেও যে আদিম মানব সমাজে (বযঙ্কা স্ত্রীলোকের ) 
এইরূপ অবাধ যৌন রীতি প্রচলিত ন! ছিল, তাহ! মনে হয় না। 

থাকিলেও এইরূপ স্বেচ্ছাচার পদ্ধতিকে মহাভারতে অঙ্কিত কোন 

বরের বাঁ কালিদাস বণধিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের তুল্য স্বয়ংবর বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। 

খক্‌বেদের আর একটা খক্‌ হইতে ভাষ্যকার সায়নাচার্ধ্য অনুমান 
করেন, বৈদিকধুগে স্বয়ংবর প্রথা ছিল। খক্টার অন্বাদ এইরূপ- 
“যেরূপ (যজমান যন্তার্থ) কুশ বিস্তার করে, যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানা- 
দিকে প্রেরণ করে ) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্য়কে (প্রচুর) স্তোত্র প্রেরণা 
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করিতেছি; তাহার! শক্র সেন! পশ্চাৎ ফেলিয়া ব্থ দ্বারা যুবক বিমদ 
রাজর্থির স্ত্রীকে তাহার নিকট পঁুছাইয় দিয়াছিলেন। ১৬ 

এই খক্টার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়নাচার্ধা অনুমান করেন, বিমদ 
নামক রাজি শ্বয়ংবরে কণ্ঠালাভ করিলে পর ভন্ঠান্ত রাজগণ পথে 
তাহাকে আকফমণ করে। তশ্বিঘ্ব় সেই সময় বিমদকে সহায়তা করেন 
এবং আপনাধিগের রথে বিমদের স্ত্রীকে বিমদের গৃহে পশ্ছছাইয়। দেন । 

রামায়ণে স্বয়ংবর শব্দটা প্রবিষ্ট হইয়াছে, যদিও রামায়ণের কোন কার্ষ্যেই 
তাহার প্রমাণ নাই। এগ্থলে (বেদে) কিন্তু কার্ধযও নাই, "রংবর” 
শব্দও নাই; সায়ন অনুমান করিতেছেন "মাত্র । 

যাস্ক সংগৃহীত বেদের নিঘণ্ট,তে ন্বরংবর শব নাই। 

বেদের ত্রাহ্মণে স্বয়ংবর কথা নাই? গুত্রগুন্িতে পরাস্ত স্বযদ্ধর বিবাহের 
কথা নাই। 

প্রাকৃবৈদিক যুগে, সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপনের পূর্বের সর্বত্র যে হীন-ভাব 
প্রচলিত ছিল। তাহা বৈদিক যুগের সংস্কারে অনেক পরিবর্তিত হইয়া গৃহীত 
হইয়াছিল। সকল রীতিই যে সংস্কৃত হইয়া! গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে। 
কোন কোন রীতি অপেক্ষার্কত হীন ভাবেও সমাজে গৃহীত হইয়াছিল ) 
ক্রমে কিন্তু তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 

আদিম সমাজের লুপ্ত হীন-ভাব পৈতৃক গুরুতর ব্যাধির ম্যায় বহু 
পুরুব পরেও কু সাহচর্যের সুযোগে অথবা! অন্ঠ কোন অজ্ঞাত কারণে 
প্রকাশ পাইতে . দেখা ঘায়। 

আমাদের মনে হয়, ব্যস্থা মেয়েদের নিজের বিচারে পাত্র মনোনয়নের 
্বেচ্ছাচার প্রথা, বৈদিক যুগের প্রথম ভাগেই উঠিয়া গিয়াছিল। রামা- 
রণের যুগে বা করহত্রের ঘুগে তাহ! ছিল না। অতঃপর--রামায়ণ 
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রচনার বহুধাল পরে, পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য চিন্তযুর সংশ্রবের ফলে 
খৃঃ পৃঃ তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতাবীতে বা ইহাৰও পরবর্তী কোন সময়ে 
এরই ভাব ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে পৌরাণিক 
অন্ুশাসনের প্রভাবে সমাজেও নেই প্রথা ছই এক স্থলে অনুষ্ঠিত হয়। 
এঁতিহাসিক যুগে সংযুক্তার সবয্বর ইহার দৃষ্টান্ত । 

আমাদের এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ কি নাঁ, ভাহার আলোচনা প্রয়োজন । . 
এস্থলে সংক্ষেপে তাহা করা 'গল। 

আমর! পুর্বে বনিয়াছি, রামায়ণের বহস্থানে “সবয়স্বর' শব্দটার উল্লেখ 
থাকিলেও কাব্যের কোথাও এরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত নাই। পরস্থ যে 
সীতার বিবাহকে রামায়ণে পুনঃ পুনঃ "্বয়ম্বর' বিবাহ বলিয়া উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, তাহা কোন অংশেই হয়ব বিবাহ নহে। সীতা বীর্যযগুক্কে 
গৃহীতা হইয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, রাম স্থীয় বীর্য্য পরীক্ষা দ্বারা 
ভরনককে সন্তুষ্ট করিলেও জনক দশরথের অনুমতি বাতীত কন্তাদানে 
স্বীকৃত হন নাই। পরবর্তী অধ্যায়ে এই রীতির উল্লেখ ও আরোচন! 
করা হইল। 

রামায়ণে সীতা! রামের *্পিতৃকৃত দারা” বলিয়া স্পষ্ট স্বীকৃত 
হইয়াছে; যথা__ 

পপ্রিয়৷ তু সীত। রামন্তদারাঃ পিতৃক্কৃত! ইতি।* ২৬] ১৭৭ 
স্বয়ংবর, কর্থা বদি বেদে নাই, ব্রাঙ্মণে নাই, 

সীতা রামের পি; গৃহ, ধর্মে নাই, শ্রোত হুতরে নাই, তবে এরূপ 

কৃত পন্থী টা 

কথা ' রামায়ণ ও মহাভারতের ন্তায় প্রাচীন 

ভারতীগন লাহিত্যগুলিতে আসিল কি প্রকারে? 

আমাদের মনে হয়, বৈদেশিক ভাবের আদান প্রদানের সংশ্রৰে 
আমর! এই বৈবাহিক রীতিটা প্রাপ্ত হইয়াছি। খু পু তৃতীয় শতাবীর 


রামায়ণের সমাজ-ধর্্ম ২০৫ 





স্পাশাশাশাাশিশি 


পর হইতে নান] বিয়ে গ্রীক সমাজ ও গ্রীক সভ্যতার প্রভাব 
চিনতর ভারতে কুচিত হইয়াছিল । এই সময় গ্রীক 
রীতি. মমাজের বছ রীতি-প্রথা ভারতীয় চিন্তার ভিতর 
প্রবেশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। এই সুযোগে 
গ্রাচীন গ্রীকৃ সাহিত্যের ্বয়ংবর ভাবটাও (0০:০০ 06 1009)900) 
আসিয়া! আমাদের “পুরাণ” সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। 
কোন বৈদেশিক প্রাচীন সাহিত্যে কোন প্রথার উল্লেখ থাকিলেই 
যেসে প্রথা ভারতে থাকিতে পারিবে না, অথবা! থাকিলে উহা! সন্দেহ 
জনক বিবেচিত হইবে এবং ভারতকে সেই বৈদেশিক জাতির নিকট 
বিষয়ে খনী বলিয়া মনে করিতে হইবে, এরূপ 
নী মত একদেশদর্ণী। বৈদেশিক জাতির প্রাচীন 
সাহিত্যের স্যার আমাদেরও সেইকপ প্রাচীন সাহিত্যে 
যদ্দি কোন বিষয়ের অনুরূপ উল্লেখ থাকে, আমর! তাহার গৌরবের দাবী 
কোন রূপেই ত্যাগ করিব'না। তৃষ্ন্ত স্বরূপ এহ্লে ধনুরভঙ্গ পণ, লক্ষ্য 
ভেদ পণ প্রত্ৃতি সুপ্রাচীন বৈবাহিক পণররীতি গুলির কথা উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। 
ভারতীয় সুপ্রাচীন নাতি এইরূপ প্রথা গুলির অনুরূপ প্রথা, 
তত্রীক দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে। যেমন আইডেনিসাস গণ 
করিয়াছিষেন_যে তাহার অমিতবিক্রম কুকুরটাকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিতে পারিবে, সেই তাহার কন্তা কোরিকে এই বীর্ষাগুদ্ধে ক্রয় করিতে 
পারিবে ৮ 0155555ও এইরূপ একটা বীষ্যগুক্থের বিনিময়েই পেনি- 
লোপীকে গন্থীরূপে পাইয়াছিলেন। 
এইক্সপ ছুইটা সুপ্রাচীন ইতিকথার বা! সমাজ চিন্তায় যদি অনুরূপ 
ভাবের উল্লেখ পাওয়! যায, তবে ভাহাতে সাধারণের আশ্চ্যযা্িত 


২০৬ বামায়ণের সমাজ । 


হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও এইরূপ ভাবসাম্জস্ত অস্বাভাবিক নহে) 
মনস্তত্ববিদ্‌ প্ডিতগণ বিভিন্ন মানব সমাজের অন্ধরূপ ভাবকে থুব স্বাভাবিক 
বলিয়াই মনে করেন। 

রামায়ণের ধনুর্ভঙ্গ পণ খুব প্রাচীন প্রথারই পরিচায়ক। প্রাচীন 
শ্ীক চিন্তার ভিতরও অনুরূপ ভাব প্রবিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। 
অবশ্ঠ ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, গ্রীকগণ প্রাচীন ভারতীয় প্রথারই 
অন্থকরণ করিয়া তাহা নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিয়। 
ছিলেন। এস্থলে প্রাচোর বৈশিষ্ট্য শন্্রপ্রীতি (ধনুওন), প্রতীচোর 
বৈশিষ্ট্য পঞু-প্রীতি (কুকুর পরাজয় )। 

এইবপ স্থলে এই উভয় জাতির দাবীর বিচার চলিতে পারে। 

পনয়স্বর” প্রথা সধ্ধত্বীয় আমাদের দাবী কিন্ত তেমন বিচার.সহ নহে । 
আমাদের তেমন কোন প্রাচীন সাহিত্যে এই কুপ্রথাটার উল্লেখ নাই, 
যেমন প্রাচীন সাহিত্যে, গ্রীক্ের এই প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

গ্রীমের প্রাচীন কাহিনী লেখকেরা প্রাচীন গ্রীক সমাজের যে ভিত্র 
অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমর! জানিতে পারি, 'টিণোরাসের 
("্৫0109) ক্ষেত্র কন্তা। হেলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর নর্তকী 
ছিলেন। ইহার নর্তন ভঙ্গি ও রূপ মাধুর্য প্রত্যক্ষ করিয়া জনৈক যুবক 
তাহাকে হরণ করে । অতঃপর হেলেনার ভ্রাতা হেলেনাকে উদ্ধার করেন । 
তখন তাহার রূপের ও গুণের কথা শুনিয়া! গ্রীসের র'জা ও রাজপুত্রেরা 
আসিয়৷ তাহার পাণি প্রার্থনা করিতে থাকেন। হেলেনার. পিতা 
বিপন্ন হইয়া! সমবেত রা্সন্তগণকে এই সর্ভে সম্মত করেন যে. হেলেন 
নিজে যাহাকে ইচ্ছা! করিয়া বরণ করিবে, তিনিই তাহার স্বামী হইবেন । 
এই ইচ্ছা-বরণ যিনি গ্রাহথ না করিয়া! বিরুদ্ধাচারী হইবেন, সমবেত রাজগণ 
হেলেনার শ্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়৷ তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। 





রামায়ণের সমাজ-ধর্ঘ্ম। ২০৭ 


এইরূপ মীমাংসা হইলে রূপসী হেলেনা তাহার পূর্ব পরিচিত স্পার্টার 

রাজকুমার মেনিলাসকে পতিত্বে বরণ করেন। 

ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্ের প্রতি লক্ষ্য করিয় বিচার করিলে ইহা 
স্পষ্টই মনে হইবে যে-_পুর্কে কোন নায়কের সহিত পরিচয় না থাকিলে, 
কেবল তাহার উপস্থিত রূপ দেখিয়া বা নাম শুনিয়া যে বিবাহ, তাহা 
ভারতীয় আধ্য শাস্ত্রের ও চিন্তার বিরোধী এবং সেই ভন্ত আদিম 
মানবু ধর্ম-শান্ত্র প্রণেতা মন্ু অষ্টবিধ আধ্য-বিবাহ-রীতির ভিতর এই 
বিজাতীয় স্বপনণ্বর-বিবাহকে গণ্য করেন নাই। 

মানব্ধ্শাস্ত্র যে যুগে যুগে যুগ-প্রভাব বক্ষে লইয়া পরি- 
বর্তিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য 
সমাজে পাশ্চাত্য স্বয়ংবর প্রথা প্রবেশ করিলে ধর্ম শান্্রকারগণও সমাজ- 
ব্যবস্থায় এই বিজাতীয় ভাব্টাকে জাপদ-ধর্ষ্ের পর্ধ্যায়ে লইয়া” ম্ৃতিঃ: 
ব্যবস্থাও ইহার স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হইগ্াছিলেন। 

মন্থ অতঃপর ব্যবস্থা করিয়াছিজেন-_কন্তা৷ ধতুমতী হইয়া তিন বৎসর 
কাল প্রতীক্ষা করিবে। ইহার পরও পিতামাতা সেই খ্বতুমতী কন্ঠার 
বিবাহে উদাসীন থাকিলে) কন্ঠা নিজ পতি বরণ করিয়া লইবে, তাহাতে 
তাহার পাপ হইবে না। ১৭ গৌতম, বসিষ্ঠগ্রস্থৃতি অন্থান্ত স্থৃতিকারগণও 
তখন মন্ুর এই ব্যবস্থা সায় দিয়াছিলেন। ১৮ 

এই অবস্থা সমাজে সর্বদাই ঘটিত। বিষ সংহিতায় এইক্ধপ কন্তাকে 
'বৃষলী” বলা হইয়াছে । বিষ্ুসংহিতা 'বুষলীর, পক্ষে এই আপদ 
ধর্মই গ্রহণীয় বলিয়৷ ব্যবস্থা করিয়াছেশ | ১৯ 


১৭ মমুসংহিতা ৮ | ৯, 

১৮ গৌতম সংহিতা! ১৮ অধ্যায়। 

১৯ বিষ সংহিতা ২৪ ৪*, ৪১; বিষ্ঠ ধর্ম-ুত্রে (১1 ৬৭৬৯) এবং 
বৌধাযন নৃত্রেও (৪1১1 ১৪) এই মত গৃহীত হইয়াছে। 


পর 


২০৮ বলামায়ণের সমাজ । 


বৈদেশিক ভাব ও রীতির প্রভাব যে রক্ষণশীল আর্ধা সমাজের 
রীতি ও নীতির দৃঢ়তা অনেক ক্ষেত্রে শিথিল করিয়। দিতে সমর্থ 
হইয়াছে, তাহা! এই গ্রন্থের বহু বিষয্বের আলোঁচনায়ই লক্ষিত হইবে। 

এইরূপ অবস্থায় আমরা যদি স্বয়ংবর রীতিকে গ্রীক ০0109 ০ 
1090900» প্রথার অনুকরণে গৃহীত বৈদেশিক প্রথা বলয়! সিদ্ধান্ত করি, 
তাহাতে আমাদের কোন অগৌরবের বিষয় হইবে বলিয়। মনে হয় না। 

এই বিজাতীয় ভাব ভারতীয় পুরাণ গুলিতেই সর্বপ্রথম শ্গৃহীত 
হইয়াছিল! তারপর মহাভারতে নান! ভাবে নানা সংস্কারের সহিত 
গৃহীত হয়। এই সময়ই রামারণেও নিতান্ত 
অর্থ শৃন্তভাবে -্বয়সথর' কথাটা স্থানে স্থানে 
প্রবেশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। 

আমাদের একবন্ধু প্রশ্ন তুলিয়াছেন-বদি রামায়ণে বা কোন প্রাচীন 
সাহিত্যে স্বয়ংবর কথা নাই, তবে কালিদাস ইন্দুমতীর হ্বয়ংবরের ইতিহাস 
পাইলেন কোথায় ? 

রামায়ণে কেবল দশরথের পুত্রগণের আখানই বিবৃত হইয়াছে; 
তাহাতে অজের ব! ত্তাহার স্বয়ংবর সভায় পত্ধী লাভের কথ! নাই। 
পুরাণগুলির মধ্যে যে সকল পুরাণে রঘুবংশ, হূর্যাবংশ অথবা রামায়ণ-কথা 
বিবৃত হইয়াছে, সেগুলির কোন এক থানিতেও অগের স্ত্রী ইন্দুতীর নামের 
- উল্লেখ প্রাপ্ত ইওরা। যায় না । পুপ্াণ শব্বকোষে মান্ধাতার স্ত্রী ইন্দুমতীর 
(কোন মতে বিল্দুমতীর) নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন অবস্থায় কালিদাসের 
সৃষ্টি যে তাহার দ্ব-কপোঁল কল্পিত, তাহা মনে করা! ব্যতীত উপায় নাই। 

সীতার বিবাহ হয়ংবর বিবাহ নহে পূর্বোক্ত কুশনাভের কন্যাগণ 
সম্বন্ধীয় গল্পটা প্রক্ষিপ্ত। 

বর্বর প্রথা ভারতে প্রচলিত হইলে, ভারতীয় সমাজে তখন যে 


ভারতীয় সাহিত্যে 
স্বযস্বর প্রথা। 
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বিরোধী দল স্থৃষ্টি হইয়াছিল, কুশনাভের কন্যাগণের মুখে সেই দলেরই 
অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে__মনে করা এস্থলে অনমীচীন হইবে না। 
বিবাহের বয়স। 
কন্তা বযস্থা ন। হইলে স্বযস্বর বিবাহ হইতে পারে না । সীতা! কি 
তবে বিবাহ কালে বালিক ছিলেন £ 
রামায়ণে সীতার বিবাহের বয়সের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
রামায়ণের বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্নরূপ নির্দেশ দ্বারা তাহা! নির্ণয় 
করিতে হইবে; রামের বিঝাহ-বয়স সন্বন্ধেও এই এক পন্থাই অবলম্বনীয়। 
বালকাণ্ডের বিংশ সর্থের দ্বিতীয় গ্লোকে রাজ দশরথের মুখে রামের 
বয়সের উল্লেখ পাওয়া ঘাঁয়। আপাততঃ এ বয়দ সংখ্যা অবলগ্কন 
করিয়াই আমরা আমানের আলোচ্য বিষয়ে অগ্রনর 
৫ রি হইতে চেষ্টা করিব। বিশ্বামিত্র খধি যজ্ঞ করিবেন । 
যজ্ঞ রক্ষার্থ শক্তিমান বীর-পুরুষ প্রয়োজন ) তাই 
ধধি বিশ্বামিত্র রামকে সেই যজ্ঞ বক্ষার্থ লইয়া যাইতে আসিয়া রাজ। 
দশরথের নিকট তাহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিয়া অপত্য 
বসল পিতার মন আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল; তিনি বিশ্ব(মিত্রকে 
বলিলেন-_ 
“উনষোড়শবর্ষো মে রাম! রাজীবলোচনঃ। 
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্তয পশ্র!মি সহ রাক্ষসৈঃ ॥৮ ২১২৭ 
দশরথ বলিলেন__“আমার রাঁজীবলোচন রামের খয়স যোল হর 
নাই-_উনযোড়প, আমি রাক্ষদদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার তাহার শক্তি 
দেখিতেছি না,_ইত্যাদি | 
এম্বলে অবগত হওয়া যাইতেছে, যখন রাম রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের 
সহিত গমন করেন, তখন তঁহার বয়স হিল, উন-যৌড়শ-_জর্থ।ৎ ফোল 
৭ 
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বৎসর অপেক্ষা নান । কিন্ত এই উক্তি নিঃসনেহে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে না, কেন না, ইহারও বিকদ্ধ-উক্তি এই রামায়ণেরই অন্থত্ 
মারিচের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। 

আরণ্যকাণ্ডের ৩৮ সর্গে মারিচ রাবণকে দশরথের কথাই পুনরায় 
বলিতেছেন__ 

“উনদ্বাদশবর্ষোহ্যমককীতান্ত্শ্চ রাঘবঃ | 
কামন্ধ মম তৎ সৈনং ময়াসহ গমিব্যতি |” ৬। ৩। ৩৮ 

এই পরস্পর বিরোধী ছুই উক্তির কোনটা ভুল, তাহার আলোচনা 
পরে করিব। এন্থলে আমরা দশরথের নিজ মুখের উক্তিকেই অকৃত্রিম 
মনে করিয়া গ্রান্থ করিয়া লইলাম। 

রাম ও লক্ষণ যে অবশেষে রাজা দশথের সন্মতিক্রমেই বিশ্বামিত্রের 
সহগামী হইয়াছিলেন, ইহা রামায়ণের স্থীকার্ধা ঘটনা; সুতরাং তাহার 
উল্লেখ বান্ছল্য। রাম-লক্মণ অযোধ্যা হইতে নিষ্কাত্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের 
আশ্রমে উপনীত হন; সেস্থানে কতিপর দিবস অতিবাহিত করিয়া 
বিশ্বামিত্রের জ্ঞান্তে তাহার সহিত রাজ! জনকের ধনু পরিদর্শন জন্ত 
মিথিলায় উপনীত হন। ইহার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের 
উদ্বাহ কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং এই সময় রামের বদ যোড়শ 
অতিক্রম করে নাই। 

আমাদের এই. নির্দেশ ঘোগবাশিষ্ঠ রানায়ণের উক্তির সহিত সঙ্গতি 

রক্ষা করিতেছে । যোগবাশিষ্ের ৫ম মর্গে বৈরাগা 

প্রকরণে রামের বিবাই-বদন সম্বন্ধে এইক্নপ উল্তি 

 আছে-_ 
আথোনযোড়শে বর্ষে বর্তনানে: বঘুদ্বাহে। 
রামানুযায়িনি তথা লক্ষণে শক্রত্েইপিচ ॥ ১ 


যোগ বাশিষ্টে 
রামের বয়স। 
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ভরতে সংস্থিতে নিত্যং মাতামহ গৃহে সুখং। 
পালক্রত্যবনীং রান্তি যথাবদখিলামিমাং ॥ ২ 
ক রঙ পূ 
রক ঙ্ ০ 
অর্থাৎ--ছেলেদের ধোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই রাজা বুঝিতে 
পারিলেন যে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি এ 
বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন । ইত্যাণি-" 
যোগবাশিট পরবর্তী কালের গ্রন্থ হইলেও এই গ্রন্থে যে মূল রামায়ণের 
উক্ভিই গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভ ট্ুনীন করা অঙঙ্গত নহে। যোগবাশিষ্ঠের এই 
সমর্থন দ্বারা এই ছুটা দিদ্ধান্তে উপনীত হওর। ফাইতে পারে ) ১ম-_রামের 
১৩ বৎসর অথবা তাঁহার পুর্বে উনসোড়শ বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল) ২য়-- 
আরণ্যকাণ্ডের মারিচের মুখের উক্তি কৃত্িন অথবা লিপিকারের ত্রুটা। 
রামের যে যোল বতসর বয়সেই বিবাহ হইর[ছিল, তাহা রামায়ণের অন্থান্ত 
স্থান হইতেও প্রমাণিত হইবে ; সে সকল স্থানের উল্লেখ পরে করিব । 
রামের বোল বসর বনে রা হইলে বিবাহকালে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রদ্ধ 
প্রভৃতির বয়স যে তাহা অশেক্গ1 ৯ | ১ বৎসরের নান ছিল, তাহা বলাই 
বাছুল্য। 
রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহের দমর সীভাউদ্িনা প্রভৃতির বয়ন কত ছিল, 
এখন তাহা আলোচনার বিষয়। বামায়ণে সে ম্ন্ধে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
সীতার পালক পিতা জনকের মুখেও সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ 
পায় নাই। জনক কেবল বণিয়াছেন-_ 
“তৃতলাহুথিতা। সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা ॥ ১৪" 
সীতার কস বীর্াগুক্েতি মে কন্া স্থাপিতোরমযোনিজা। 


জনকের মুখে | 
ভূতগাদুখিতাং তাস্ত বন্ধমানাং মমাত্বজাম ॥ ১৫।১/৬৬ 
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“্ব্যবর্ধত” ও “বর্দমানাং” এই ছুইটী বয়স জ্ঞাপক শব্ধ মাত্র জনকের মুখে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । শব ছুটীর প্রথমটার অর্থ--পক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল ।” 
দ্বিতীয়টার অর্থ--প্ৃদ্ধিয় অবস্থায়।” ইহার অধিক বয়স নির্দেশ সুচক-_ 
কোন ইঙ্গিত রাজা জনকের মুখে অবগত হওয়া যায় না। 
এস্কলে নীতার বিবাহের বয়দের উল্লেখ ন! থাকিলেও আরণ্যকাণ্ডের 
৪৭ সর্গে ও সুন্দরকাণ্ডের ৩৩ সর্গে সীতার নিজ 
রা টে মুখে_ সীতার বয়সের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
দ্ণ্তকারণো ছদ্মবেশধারা রাঁবণকে ত্রাঙ্ষণ অভিথি 
বিবেচনা করিয়া সীতা তাহার নিকট আত্ম পরিচয় দিয়৷ বলিতেছেন-_ 
উষ্বিত্বা দ্বাদশ সম! ইচ্ছাকুণাং নিবেশনে . 
তুগ্ানান্‌ মানুষান্‌ ভোগান সর্ববকামসমৃদ্ধিনী ॥ ৪ 
তত্র ভ্রয়োদশে বর্ষে রাজা! মন্্রয়ত প্রতুঃ | 
অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাঁজমনত্িভিঃ ॥ ৫ | ৩। ৪৭ 
অর্থ--বিবাহের পর আমি স্থামীগৃহে সুখ-নুস্তোগে দ্বাদশ বর্ষকাল অতি- 
বাহিত করি। অতঃপর ত্রয়োদশ বৎসরে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 
রাজ! রামকে রাজ্য, প্রদানের সম্বন্ধ করেন। ৃ 
এস্থলে বয়সের কোন কথা নাই ঘটে কিন্তু বিবাহের পর কত দিন 
স্বামীসহ সীতা অযোধ্যায় ছিলেন, তাহার একটা নির্দেশ আছে; এই 
নির্দেশ দ্বার রামের বনবাস কাপের বরন অবগত হওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু সীতার এই উদ্ভিও প্রমাদ শূন্য নহে, সুতরাং তাহা নির্ষিবাদে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে. না। বিশেষতঃ এই উক্তি কৌশল্যার উক্তির বিরোধী । 
রামায়ণে এইরূপ পরম্পর বিরোধী উক্তির অভাবই নাই। ইহা বে 
রক্ষিপ্ত নির্বাটনের একটা প্রধান উপায়, তাহা আমর! পূর্বে ২২ পৃ্ঠায় উল্লেখ 
করিয়া আসিয়াছি। স্থল:বিশেষের অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ উক্তি বিশেষ 
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ভাবে বিচার করিয়! গ্রহণ করিতে হইবে৷ আমরা এন্থলে প্র বিরোধী উক্তি 
গলির উল্লেখ করিয়া! তাহার বিচার করিতে চেষ্টা করিলাম। 
রাম বনে গমনে প্রস্তত হইয়! জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় 
ৃ গ্রহণ করিতে গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন-_ 
ও দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতন্ত তব বাঘব। 
অতীতানি প্রকাজ্জত্ত্যা ময়া ছুঃখ পরিক্ষয়ম॥ ৪৫।২।২০ 
অর্থ-_হে পুত্র, তোমার জন্মের পর এই সপ্রদশ বর্ষ আমি আমার 
দুঃখের অবান আকাঙ্ষা করিয়া কাটাইয়াছি। 
কৌশল্যার এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রাম সপ্তদশ বর্ধে বনে 
গমন করিয়াছিলেন । 
যদি উনযোড়শ .বর্ষে রামের বিবাহ হইয়া থাকে, তবে কৌশন্যার 
এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইবে যে বিবাহের পর মাত্র এক বৎসর রাম 
সীতার সহিত অযোধ্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং 
রা মপুদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে বনে গমন করিয়াছিরেন। 
ৰ আরণ্যকাণ্ডের উপরোদ্ধত গ্লোকে কিন্তু সীতা! 
বলিতেছেন, তিনি বিবাহের পর দ্বাদশ “মা” (বর্ষ) পতি সহ 
ইক্ষকু কুলে বাসের পর ত্রয়োদশ বর্ষে রামের রলযাতিবেকের গর 
হয় এবং এই সময় তাহারা বনে গমন করেন। 
কৌশল্যার উক্তির বিরোধী এই যে উক্তি, এই উক্তির সমর্থন রামাধপের 
সুন্দরকাণ্ডেরও একন্থলে আছে। আরণ্যকাণ্ডে সীতা অতিথি বেশধারী 
রাব্কে যাহ! বলিয়াছেন, হুন্দরকাণ্ডে প্রায় সেইরূপ কথাই অশৌকবনে 
অবস্থিতা সীতা হন্থুমানকে বলিয়াছেন) যথা-- 
 মমা দ্বাদশ তত্রাহং রাধবস্য নিবেশনে | 
তুজান। মান্ুযান্‌ ভোগান্‌ সর্বাবাম সনৃদ্ধিনী ॥ ১৭ 


২১৪ রামায়ণের সমাজ । 











ততন্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেলবাকুনন্দনম্‌। 
অভিষেচলিতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে ॥ ১৮) ৫1 ৩৩ 
এই পরম্পর বিরোধী উক্তি ছুটার একটিকে অবগ্ই ভুল বা লিপিকর 
প্রমাদ অথবা কৃত্রিম বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। আরণাকাণ্ডের ও 
কুন্দরকাণ্ডের শ্লোক ছয়ের গ্ঘাদশ সমা” শবের 
সমাঠকে যদি "মাস? * বলিয়া পাঠ করা যায় এবং 
ত্রয়োদশ বর্ষ” স্থলে যদি পয়োদশ নাস” পাই গ্রহণ 
করা যায়, এবং এই ভুলকে লিপিকর-প্রমাদ বনিয়া মনে করা যায়, 
তবে মীমাংদার পন্থা! বোধ হয় বা সহজ হইতে পারে। 
সীতার পরবর্তী উক্তি যেন এই পন্থা আরও একটু সহজ কধিয়া 
দিতেছে । এখানে দীতার উক্তি আরো ম্পষ্ট। গীতা ক্রমে অথিতি 
বেশধারী রাবণের নিকট তাহার নিজের ও স্বামীর বয়স বলিতেছেন__ 
মম ভর্তা মহাতেজা বয়ুসাঁ পঞ্চবিংশকঃ। 
অষ্টাদশ হি বর্ধাণি মম জন্মনি গণাতে ॥ ১০ | ৩। ৪৭ 
অর্থ__আমার স্বামীর বয় পঞ্চবিংশ ( পঁচিশ) ও আমার বয়ন অকষ্টাদগ 
বাআঠার। 
সীতার এই উক্তিকে বয়স সম্বন্বীয় বর্তমান কাল বাচক উক্কি বিয়া 
গ্রহণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় গে সীতার পাচ 
বংনর বয়সে বিধাহ হইয়াছিল । যথা পঞ্চম 
বৎসরে বিবাহ + এক বংসর অধোধায় বাম + বনে 


বিবাহ ফাঁলে 
সীতার বয়স । 





* মাস শব উল্টা" হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্ত বর্ষ' শব্ধ মাস হওয়া কঠিন। বোধ 
হয় মাস শব্দই প্রথমে ভুলে 'সমা' হইয়াছিল তৎপর পুর্ব অর্থ রক্ষার ঝন্ত 'মাদ' 
শব্দকে বর্ষ' করা হইয়াছে, প্রথমটা ভুল, দ্বিতীয়টা সেই ভুল সমর্থন জনয ইচ্ছাকৃত ত্রটা। 
কিন্তু আধুনিক বৈযাকরণ ইহাতে সায় দিবেন কি? 


পেপাল ত৯িসিসিসিপি৩ 


রামায়ণের রি]. ] ২১৫ 


গমনের ত্রয়ে' রেশ বর্ষে সীতার নিকট অতিথি বেশে শ ঝাবণের আগমন ও 
এই কথোপকথন | -₹ মোট আঠার বা উনিশ বংসর। 
দীতার এই উক্তিকেও কিন্তু নির্ভল বনিয়া নিরাপদে গ্রহণ করা 
নাইতে পারে না) কেন না, এই হিসাবে রামের বয়স সীতার কথিত 
পঁচিশ বংদর অপেক্ষা অধিক হইয়া যায়। যথা, কৌশল্যার উক্তি অনুসারে 
সপ্তদশ বর্ষে বনে গমন, অতঃপর ত্রয়োদশ বর্ষ বনে বাস-_মোট ত্রিশ বদর । 
এইস্থলে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে । আরগ্কাণ্ডে 
নারিচের মুখে দে িনদ্বাদশ” বর্ষের কথা আছে, এ উনদ্বাদশ বর্ধই 
আলেটদাও রামের খন ছিল- স্বীকার করিয়া যদি ইহার পরবর্তী 
সামন্ত ।.. সময়ের পরিমাণ গণনা করা হায়, তবে কিন্তু সীতার 
এই বয়ন জ্ঞাপক উক্তিতে অসামগ্ন্ত' লক্ষিত 
হয় না। 
মারিচ রাধণকে বণিযাছিল-_রামের এগার ( উনদাদশ ) বৎসর বয়সে 
রাম বিশ্বামিত্রের বজ্ঞ রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। 
ইহার কিছুকাল পরেই রামের বিবাহ; বিবাহের পর না 
বতসর অধোধ্যায় বাস; অতঃপর তের বংসর বনবাস) মোট এই 
পঁচিশ ব্মর। 
মারিচের উক্তির সহিত লীতার উক্তির এইরূপে কোন প্রকারে 
সামগ্রস্ত বিধান করা যায় ; কিন্তু তাহারা বিবাহের পর দ্বাদশ 
দিমঃ (ব্থমর) অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলেন গণনা করিলে তাহা 
হয় না। এর দ্বাদশ বংসরেরও প্রবোধ পাও়্া যাইতে গারে, 
বদি ীতার উক্তি অতীত কাল বাচক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। 
অর্থাৎ সীতা রাবণকে বলিতেছেন__আমরা সন বনে আমিতে আদিষ্ট 
ইইয়াছিলাম তখন আধার স্বামীর বয়স পঁচিশ ও আমার বয়স অষ্টাদশ ছিল। 


২১৬ রামায়ণের সমাজ । 


এইক্বপ অর্থ করিলে মারিচের উক্তির সামন্ত রক্ষা সীতার উক্তির দ্থারা 
হয়। যথা রামের বিবাহ ১২+ অযোধ্যায় বাদ ১২ - মোট ২৪ 
সীতার বিবাহ ৫ +অযোধা|য় বাস ১২ -মোট ১৭ 
বনৰাসের কাল (চবিবশ গু সতরর ) এক বংসর করিয়া অধিক ধরিলে 
বথা ক্রমে ২৫ ও ১৮ এই বয়স সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই 
নির্দেশ পিতা দশরথ ও মতা কৌশল্যার উক্তির সহিত কোনরূপেই 
সামজন রঙ্গ! করিতে পারিতেছে না। 

'্আমাদের মনে হয়, যে পাতুলিশিকার মারিচের মুখে ণউনযোড়শ' 
শটীকে 'উনঘাদ্শ' করিয়াছিলেন, তিনিই পূর্বাপর সামগ্রত্ত রক্ষার জন্ত 
সীতার মুখে বাস জ্ঞাপক শব ছুইটি__“অষ্টাদশ” ও পপঞ্চবিংশ* শব্দ 
প্রশ্বোগ করিয়া অন্তদিকে বিরোধ ঘটাইয়াছেন। 

জামাঁদের এই নির্দেশ সমর্থন জন্য আমরা রামার়ণের আর একখানা 

স্করণের পাঠ, এই স্থলে উদ্ধত করিব। ত্র পাঠের আলোচনায় আমাদের 
সংস্করণের জাল রচন! ধরা যাইতে পারিবে। বঙ্গদেশে বেণীমাধব দের 
একখান! মূল রামায়ণের সংস্করণ আছে। তাহাতে রাবণের নিকট মীতা 
যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, এ পরিচয় প্রসঙ্গে রাম দীতার বয়সের 
অঙ্ক ছয় নাই ) পরস্ত অযৌধ্যায় দ্বাদশ বর্ষ বাসের স্থলে সংবৎনর বাঁদর 
উল্লেখ আছে। তাহাতে সীতা বলিতেছেন __ 

শ্ছহিতা জনক স্তাহং মৈথিলন্ত মহাত্মনঃ। 

সীতা নায়াম্মি ভদ্রংতে ভাধ্য। রামস্ত ধীনতঃ ॥ 

সংবৎসরং চাস্তুদিতা রাধবন্ত নিবেশনে | 

দুঙানা মানযান্‌ তোগান্‌ সর্বকাম সৃদধিনী॥ 

ততঃ সন্বৎমরাদুর্ধং সমমন্তত মে পতিং। 

অভিযেচর়িতূং রাজ] সংসগ্্য সচিবৈঃ সহ ॥ 


রামায়ণের সমাজ-ধর্্ম। ২১৭ 


প্রচলিত রামায়ণের সংস্করণগুলিতেও এই শ্লোকগুলি আছে; কিন্ত 
তাহা কাণ্থান্তরে ৷ স্ুন্দরকাণ্ডের ৩৩ সর্গে সীতার মুখেই এই কথাগুলি 
হুন্তমানের নিকট বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে শ্থলেও “সংবৎসরং” স্থলে 
পরমা দ্বাশতত্রাহং* ও “সম্বতসরাদুর্দং স্কুলে “ততন্ত্রয়োদশে বর্ষে” আছে। 

আদিকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে আছে--বিবাহের পর ভরত ও শক্রু্প 
ভরতের মাতুলালয় চলিয়া যায় এবং রাম ও নীতা__ 

প্রামশ্চ সীতয়৷ সার্দাং বিজহার বুনৃতুন্‌।৮ ২৫। ১। ৭৭ 
বনুধতু অযোধ্যায় অবস্থান করেন। দরশরথের মৃত্যু হইলে ভরত ও 
শত্রত্নকে লোক পাঠাইয়৷ অযোধ্যা আনয়ন করা হয়। 

যদি বাম-দীতার বিবাহের পর তীহাদের দ্বাদশ বর্ষ কাল অযোধ্যায় 
থাক! সমর্থন করিতে হয়, তবে ভরতেরও মাহুলালয়ে তত কাল থাকা 
অনুমোদন করিতে হয় । তাঁহাকি সম্ভব? কৌশল্যার উক্তি তাহার 
পরিপন্থি, উপরের শ্লোকের প্বহনৃতুন্‌” শব দ্বারাও বার বৎসর বুঝাইতেছে না। 

বেণীমাধব সংস্করণে কিন্তু পুর্বোদ্ধ'ত রাম সীতার বয়স জ্ঞাপক ১*ম 
্লোকটা নাই। তৎপরিবর্তে আছে__ 

মম ভর্তা! মহাবীর্ষ্যো গুণবান সত্যবান শুচী। 
রামেতি প্রথিতো লোকে সর্ব তৃত হিতে রত ॥ 

এই পাঠই যে অকৃত্রিম তাহাও বলা যায় না। প্রচলিত সংস্করণ গুির 
মধ্যে রাম-দীঁতার বয়সের যে গোলমাল রহিয়াছে তাহার সামঞ্জস্ত বিধান 
জন্য বেণীমাধব সংস্করণের আদর্শ পুস্তকে অথবা বেণীমাধব সংস্করণেই 
সংশোধন ছল এইবূপ পরিবর্তন কর! হইগ্লাছিল বলিয়া বোধ হয়। 

আর এক কথা এই--উপয্ুক্ত শ্লোকখুঁলি অক্কত্রিম বলিয়া গ্রহণ 
করিলে সীতার ৫ কি ৬ বংসরে বিবাহ হইস্াছিল, এই সিন্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে হয়। ইহার পর এক বসর অযোধ্যায় থাকিয়া! ৭ম বর্ষে বনে 

২৮ 
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গমন গণনা করিতে হয়। এইরূপ বালিকাকে বনে লইয়া যাওয়ার সমর্থন 
বোধ হয় কেহ করিবেন না। এইকপ বয়সের বালিকার পক্ষে বনে 
গমনের ব্যবস্থা হইলে, সেইরপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জন-গণের মুখে ঝা আত্মীয় 
পরিজনের মুখে যেরূপ আপত্তি জনক কথা ও মন্তব্য সেই সময় বাহির 
হওয়া প্রয়োজন, রামায়ণের বন-গমন বাঁপারে দে সম্বন্ধে সেবূপ কথা 
একেবারেই কিছু নাই। 

এইরূপ অবস্থায় এই পরম্পর বিরোধী উক্তিগুলিকে ভাগ করিয়া 
বিচার করিলে কোন নূতন পন্থা গাওয়া যাইতে গারে কিনা, এইবার আমর 
তাহাই দেখিব। 

মহাকবি সীতাকে বাস্তবিকই একটা পুতুল সদৃশ করিয়া] আনিরা 
বিবাহ সভায় স্থাপন করিয়াছেন। ভক্ভৃতির মহাবীর চরিতের সীতা এন্থলে 
যেমন চঞ্চলা-চপণাঁ, এ মীতা। তেমন নহে। সমগ্র 
আদ্িকাণ্ডে সীতা প্রায় অনৃশ্ঠা- বিবাহ স্থলে তিনি 
নামে মাত্র পরিচিতা। এই নামে মাত্র পরিচিতা 
সীতার সহিতই রামের বিবাহ হইয়া! গেল) সীতা! রামের সহিত অগ্নি প্রদক্ষিণ 
করিলেন। এই স্থলে এইরূপেই কেবল নামের ছারা পাঠকের সহিত 
সীতার সাক্ষাৎ হইল । অথচ এইরূপ একটা মুক বালিকার সহি একটী 
মুক কিশোরের বিবাহকেই রামার়ণে স্বয়ংবর বিবাহ বলিয়। অভিহিত 
করা হইল। এম্থলে একথ| বলাই বোধ হয় বাহুল্য যে আদিকাণ্ডের 
কোন স্থলেই সীতার মুখে করিএকটা কথাও বাহির করান নাই। 

অযোধ্যাকাণ্ডের ২১শ নর্গে আমরা প্রথম সীতার মুখে কথা শুনিতে. 
পাই। অতঃপর ৩*শ সর্ে দেখিতে পাই,ঃসীতা চপলা-মুখর! | রাম 
একাকী বনে গমনকরিতেছেন শুনিয়া সীত| রামকে ভং'সনা-বাক্যে 
বলিতেছেন__ 


মহাকবির অঙ্কিত 
সীত-চিত্র 
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“্থরং তু ভা্্যাং:কৌমারীং চিরমধুষিতাঁং সতীম্‌। 
শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।” ৮। ২1৩৪ 

রাম তুমি শৈলুষের স্তায় এই সতী কুমারী * তার্ধযাকে এতদিন 
সঙ্গে রাখিয়৷ নিজেই পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে চাও ?” - 

সীতার এই উক্তিতে লীতার মুখেই সীতাকে কুমারী বলিয়া অবগত 
হওয়া যায়। কুমারী শব রামায়ণের ছুই স্থানে ছুই অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এক অর্থ বরন বাচক; দ্বিতীয় অর্থ-_অবস্থা বাচক। 

এই শ্লোকের “কুমারী” শব্ব_বয়স বাচক। অন্যত্র 

নারাজকে জনপদে তৃগ্যানানি য়াগতাঃ। ৃ 

সায়াহ্ে ্ীড়িতং াস্তি কুমার্য্যো হেম ভূষিতাঃ॥ ২৭1২1৬৭ 
_ এন্থলে “কুমারী” (কুমার্ষ্যো) শবে অল্প ব্যস্কা অবিবাহিভা 
বালিকা মাত্রকেই বুঝাইতেছে । স্ৃতরাং ব্যাপক অর্থে এই “কুমারী” 
-বস্থা বাচক। এই গ্লোকের অর্থ--অরাজক রাজ্যে কুমারী কন্যারা 
(অর্থাৎ অবিবাহিতা! বালিকারা ) স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া! উগ্ানে 
ক্রীড়া করিতে পারে না। 

* “কৌমারীং* শব্টাকে না না বাজি নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন রূপে 
্যাথ্যা করিয়াছেন। কে€ কুমারী: শব & প্রত্যয় করিয়া “কৌমারী অবস্থায় গৃহীত”; 
এইঅর্থ করিয়াছেন ; কেহ বা “অন্য পূর্ব! নহে জানিয়া*_অর্থ করিযাছেন। কেহবা 
কুমারী দীতারই একটা নাম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে শ্লৌকটীর কথায় 
কথায় অন্ব় করিয়! দেখাইয়া দ্িলাম__ ং 

হে রাম তং স্বয়ং শৌল্‌যইব চিরং অধৃৃষিতাং সতীং কৌমারীং ভার্ধাং মাং তু পরেভ্যো 
দবাতুমিচ্ছসি1-_-এখন পাঠক কৌমারীং শব্দের অর্থ বিচার ফরুন। 

কুমারী শবের অন্য একরপ ব্যবহার সবক বেদে দেখতে পাওয়া যায়। মেস্ুলে অর্থ_ 
যোড়শবর্ধ ব্রন কুমার সহ বর্তমান ইতি কুমারী। ৮| ৩১৮ খাক জট্টবা। খকৃবেদে এই 
শব্দটা পুংলিে ব্যবহৃত। রঃ 
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অবিবাহিত] কন্যা মাত্রকেই কুমারী বলা হয়) বিন্ত সীত1 যে নিজকে 
কুমারী বলিতেছেন, ভাহা অবিবাহিত! অর্থে নহে) বয়সে কুমারী । 

“ৰশমে কন্যকা প্রোক্তা”... ইত্যাদি স্বতির বিধান অন্ুমারে দশম 
ৰর্ষই “কন্তকা* ব! “নগ্রিকা” কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। কন্তা শব্ধই যে 
*কুনারা/", নগ্লিকা ইনি অর্থ প্রকাশ করে, তাহ! কোবকারেরাওএনিরদন 
করিয়া গিরাছেন। 

অবনত এই নির্দেশ রামায়ণধুগের বহু পরকালবর্তা স্বৃতির ও 
অভিধানের নির্দেশ । 

যাহা হউক। লীতার এই উক্তির প্রর্তি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান 
করিলে ইহা অপেক্ষা আরে! স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়! মনে হয়। 

সীতা অনান্র এক স্থানে বলিয়াছেন, তাঁহার বালাকালে বিবাহ 
হইয়াছিণ। স্থানটী এইরূপ রাবণ বধের পর রাম জনকাঁকে সন্দেহ 
করিয়। পরিতাগ করিলে সীতা বাম্পাকুল লোচনে রামকে বণিয়াছিলেন-__ 

মম বৃত্তঞচ বৃত্তজ্ঞ বছ তে ন পুরস্কতম্॥ ১৫ 
_ ন প্রমাণীক্কতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপী ড়তঃ.। 
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ ক্ৃতম্‌। ১৬। ৬। ১১৮ 

অর্থ__আপনি আমার: চরিত্র সম্ব: সমুচিত সম্মাননা করিলেন 
না) বাল্যকালে আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন- তাহাও আপনি 
দেখিলেন না। আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি ও শীলতা তাহাও 
আঁপনি বিবেচন। করিলেন না। 

সীতার এই উক্তিও কোন পরবর্তী কবির কারিকরি প্রন্থুত কি 
না, জানি না । আপাততঃ এই উক্তিকে তাহার পূর্ব উক্রি-_কুমারা 
ভার্ধ্যা' ( উক্তির) সমর্থক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

যদি তাহা সমর্থন যোগ্য হয়, তবে সীতার নয় দশ বৎসরে 
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মর্ধাৎ বালাকলে িধাহ হইয়াছিল, এই দিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । 
সীতার যদি এই বয়সে বিবাহ হইয়। থাকে, তবে তাহার বয়োঃ কনিষ্ঠ 
জগিনী উর্শিনা-মাগুবী প্রহ্ৃতির বিবাহ যে আরো অল্প বয়সে হইয়াছিল, 
ভাহা স্বীকার করিতে হইবে। * দীতাকে ও তাহার ভগিনীদিগকে বিবাহ 
কালে কবি যে ভাবে অন্তরালে রাখিয্নাছেন, তাহাও এই সিদ্ধান্তের 
মমর্থক। লক্ষণ, ভরত ব| শত্রত্নের সহিত কোথাও আমরা তাহাদের 
স্ত্রীদের সম্মিলন দেখিতে পাই না। বোধ হয় নিতান্ত বালিকা বলিয়াই 
বিবাহের পর তাহারা সকলেই পিজ্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন; ভরত এবং 
শক্রন্বও বোধ হয় সেই জন্ত পত্রী বিরহিত অবস্থায়ই মাতু গৃহে অবস্থান 
করিয়াছিলেন । 
রামায়ণে বাল্য বিবাহের আভাস থাকিলেও যৌবন বিবাহ যে তখন 
হইত না, এমন মনে হয় না। রামায়ণে কিন্তু যৌবন বিবাহের উল্লেখ নাই। 
পক্ষান্তরে জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ যদি আরো দশ বৎসর 
৮ মধ্যে পুর্ণ না হইত, তবে তিনি কি উপায় অবলম্বন 
করিতেন, তাহার কোন ইঙ্গিতও রামায়ণে নাই। 
এইরূপ পণ, যে সবাঞ্জে প্রচলিত থাকে, সে সমাজ কোন নির্দিষ্ট 
বয়সের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়। চবিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। 
এই স্থলে রামায়ণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমাজের অবস্থা সামান্ত 
ভাবে আলোচনা করিপে, আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলির সমীচীন ও 


(১) লক্ষণের স্ত্রী উর্শিল! যে বয়সে সীতার ছোট, তাহা রাজা জনকের উক্তি-- 
দ্ধিতীয়ামুর্শিলাং চৈব হির্দানি নসংশয়:1” (২২1 ১) ৭১) চইতেই বুঝা যাইতে পারে। 
মাগুবী ও শ্রতবীর্তি বে তাহাদের চেহেও ব্যলে ছোট ছিল, উহাদের সপপ্রদানের পরে ইহা" 

দ্র মন্্রদীন ব্যবস্থ হইতেই বৌধ হয় তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে। 








পপাশাশশীশাীশাশীপাপপীশিশাশপাশীপাশাশাশাশাশীপাশপিপাশিপাশিশাসিপাশাশাপাাপাশাশাশাশাশীপাশীশাশাশাাশীিশাগতী 


অসমীচীনতার দিকে :ধঙ্ষয :করিবার পক্ষে পাঠকগণের সুবিধা হইবে । 
ূর্বর্তী বৌদেক ও নিয়ে আমরা সংক্ষেপে তাহা করিলাম । 
পরবর্তী সুত্র যুগের বেদে যৌবন বিবাহ ও বাল্য বিবাহ উভয় 
১] বিবাহেরই আভাস আছে। বৈদিক যুগের প্রথম 
ভাগে সমাজ বন্ধন খুব শিথিল ছিল) ক্রমে ধীরে ধীরে সমাজ ধর্ম নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছিল। রামায়ণের ষুগে আসিয়া আমরা প্রতি বিষয়েই সমাজ ধর্মের 
দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়া একটা বিধি অনুসরণের অবস্থা! দেখিতে পাই। 
এই অবস্থা বা ব্যবস্থায় সে যুগে বাল্যবিবাহই সমাজ-ধর্মম বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছিল এবং সেজগ্তই রামের ষোড়শ বর্ষে ও সীতার বাল্যকালে এবং 
দীহার ভগিনীগণের আরো অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। 
উপনিষ-যুগে ও সৃত্রযুগে এই অস্পষ্ট অবস্থা! আরো! একটু পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। তখন পুরুষের পক্ষে অন্যান চবিবশ বংসর ও কন্তার পক্ষে 
প্নগ্সিকা” বিবাহ-বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছিল । এই ব্যবস্থা! বোধ হয় ক্রম- 
আলোচনারই ফল । 
উপনিষদ দ্বিজাতির জন্য সমাবর্তনের পর স্ত্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন? 
সমাবর্তনের পূর্বে নহে। সুত্রকারগণ এই ব্যবস্থারই অনুমোদন করিয়াছেন । 
উপনিষদ স্ত্রীর বয়সের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দেন নাই; সুত্রকারগণ তাহা 
দিয়াছেন। গোভিল, ১ হিরণ্যকেশিন, ২ বসিষ্ট, ও গৌতম, ৪ বৌধায়ন « 
প্রভৃতি ধর্মস্ত্র ও গৃহসথত্রকারগণ সকলেই “নগ্নিকা বা “বালিকা? 


৫ 
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বামায়ণের সমাজ-ধন্ম । ২২৩ 








বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং অবিবাহিতা কন্যার রজে। দর্শনকে দোষণীয় 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

ইহার পর স্থৃতিসমূহে সুত্রগুলির মতই পরিগৃহীত হইয়াছিল। 
যোল বৎসরে পুরুষের বিবাহ স্থৃতিতেও গৃহীত হয় নাই | স্মুতরাং 
খঁ রীতিকে প্রাচীনতম অসংস্কত রীতিরই একটা নিদর্শন বলিয়া 
মনে হয়। 

বিধবার অবস্থা । 

প্রাঞ্জিন আর্ধ্য সমাজে বিধবার ত্রন্ধচরধ্য রক্ষার প্রথ। কিরূপ ছিল, 

তাহা রামায়ণ হইতে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায় নাঁ। রামায়ণ 
অযোধ্যার রাজ পরিবারের বিধবাগণের আচার বাবহার 
বা বৈধব্য চিহ্ন সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। ভরত 

পিতার মৃত্যুর পর মাতুলালয় হইতে আসিয়৷ স্বীয় জননী কৈকেম়ীকে দর্শন 
করিষ্নাও পিতৃ-বিয়োগের কোন আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। 
মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিবার পূর্বে পত্ধীর বৈধব্য চিহ্ন গ্রহণের প্রথা এখন 
নাই; বোধ হয় তখনও ছিল না। ভরত আসিয়। পিতাঁর মৃত দেহ 
দাহ করিলে পর বোধ হয় বৈধব্য রীতি ও নিয়ঘ রক্ষার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। কিন্তু সে চিহ্ন বা সে রীতি যে ৪, ছিল, তাহার কোন 
আভাস রামায়ণে নাই। 

রামায়ণের পূর্ববর্তী বৈদিক যুগেও যে বিধবাকে ব্রঙ্চর্য্য অবলম্বন 
করিয়াই থাকিতে হইত, তেমন কোন নির্দেশ, বা বাণী বৈদিক রচনায় 
আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না) কোন বিশিষ্ট 
নিষ্নমই যে বিধবাকে অবলম্বন করিতে হইত না, 
এমনতর নির্দেশও অবশ্ঠ বেদ সংহিতাদিতে দেখিতে পাওয়! যায় না। 
খক্‌ বেদের একটী থকে, উপমাচ্ছলে বিধবার শয়ন কালে দেবর সম্ভাষণের 


বিধবার বৈধব্য চিহ্ন। 


বৈদিক যুগের কথা। 


২২৪ রামায়ণের সমাজ । 


১০৯১: ০:০০০০2০৮2 হল 
উল্লেধ আছে। ১ মমন্ত একটী থকে নারীকে বৈধবা দুঃখ অন্তর না 
করিয়া মনোমত পতি সংগ্রহ করিতে ও উত্তম উত্তন রত্বাদি ধারণ 
করিয়। সংসার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ২ কিন্তু খক্বেদের 
কোথাও বৈধবাচরণের কোন রীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
' খক্বেদ সংহিতায় অথব! রামায়ণে বিধবার রীতি নিয়মের কোন 
স্পষ্ট নির্দেশ ন! থাকিলেও বৈদিক কৃত্রগ্রস্থ সমূহে বিধবার জীবন যাত্রার 
স্পষ্ট বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে। | 
খকবেদীয় বসিষ্ট ধর্মনত্রে ৩ বিধবার বৈধব্য আচরণের বত্বন্ধে যে 
বিধান আছে, তাহা এইরূপ £__ স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা 
পত্থী ছয় মাম তূমি শয্যায় শয়ন করিবে ও ধরণ 
কন সঙ্গত নীতি নিয়ম * প্রতিপালন করিবে; লবন 
ও দুষিত থাস্ « গ্রহণ করিবে না। ছয় মাস 
গত হইলে ম্বাতশুদ্ধ হইয়! প্রেতের যান্নাধিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে? 
অতঃপর নিঃসন্তান হইলে গুরুজনের নির্দেশ অনুসারে মৃত পতির জন 
সন্তান উৎপাদন করিবে। 
কষ বনর্ধেনীয় সমাজের ধর্মনত্রকার বৌধায়ন বলিতেছেন *. বিধবা 
এক বৎসর পর্য্যন্ত মধু; মাংস, মগ্য ও পনন আহার করিবে ন! এবং 





১ খক্বেদ ১* |৪*|২ ২ বক ১*1১৮|৭ 

৩ বমি ধর্মনৃত্র ১৭1৫৫, ৫৬ 

& বধর্দ সঙ্গত নীতিনিরম' অর্থে কি বুঝায় ধর্মসত্রে তাহা নাই। বমিষ্ঠ ধর্ম 
থাত্রের টীকাকা কৃ পণ্ডিত--এক বেলা আহার কে নীতি-নিয়ম বলিয়া নির্দে্ণ 
করিয়াছেন। ৃ ূ 

৫ দুষিত খান অর্থে টাকাকারের! পলা; প্রভৃতি অতঙ্ষান্ত ির্দেশ করিয়াছেন 

৬ যৌধায়ন ধর্মমত ২।২।৪।৭,৯ | 


রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম । ২২৫ 


এইরূপ নিষ্ঠার সহিত তৃমি শব্যায় শয়ন করিবে; ইন্কার পরে--অপুত্রক 
হইলে__গুরুজনের নির্দেশ অন্ুদারে দেবরের দ্বারা একটা মাত্র পুত্র সন্তান 
উৎপাদন করিবে। . 
মৌদগল্য খাবি বসিষ্ঠের বিধানে সার দিবা, ছন়্ মাস বৈধব্য ধারণের 
ব্যবস্থা দিক্মাছেন ; এসন্বদ্ধে বৌধায়নের সহিত বসিঠ ও মৌদগঞ্যেয 
বিধানের একতা দৃষ্ট হইতেছে না। বৌধাক্বন যে মৌদগল্যের বিধান 
আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার সুত্রেই উল্লেখ আছে। * 
সুত্রযুগের ছুইটী প্রধান সমাজের চলিত রীতির কথাই আমরা 
এস্থলে উল্লেখ করিলাম। বসিষ্ঠ যোড়শ বর্ষ বয়ঙ্কা বিধবাকে * ও 
বৌধাক়ন অপুত্রক বিধবাকে নিয্বোগ ক্রমে অপত্যলাতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
অপত্যৰ্তী বধিয়সী বিধবার জীবনযাত্রা কিরূপ ধারার পরিচালিত 
করিতে হইবে, তাহার সুম্প্ট ব্যবস্থা কোন হ্ত্রকারই প্রদান করেন 
নাই'। 
সুত্র যুগের গর স্থৃতির যুগ। স্বৃতি সমূহে বিধৰার ব্রহ্ষচর্ধ্যের 
বিধানই স্পষ্ট ব্যবস্থিত দেখিতে পাণয়া যায়। স্থ্তি সমূহে বিধবা 
নারীর ব্রহ্গচর্যের নির্দেশ থাকিলেও নিঃসন্তান 
৮৪৫১ বিধবার পক্ষে নিয়োগ ক্রমে ক্ষেত্র পুর্র উৎপাঁদন 
ব্যবস্থাও অ.নক স্বৃতিকার * দিয়াছেন । 
হৃতরযুগ ও স্থৃতিঘুগের ছুইটা সমাজ বিধির স্পষ্ট উল্লেখ এই ছুই 
শ্রেণীর সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হয়া গেল। এই ছুই বিরুম্ধ ভাব 
৭. বৌধায়ন ধর্মশৃতে ২]২1৪৮ পু রাত 
৮. বিষ ধর্নুত্ত 5৭ | ০৬৫৯) বৌধায়ন ধরমনুতর ২. ২1 ৪1৯ রর 
, ৯. মনু সংহিতা ৫1 ১৫৭-১৫৮; পরাঁশর মংহিত| ৪1 ২৭-২৮; ব্যান সংহিতা 
২। ৫৩; বি সংহিতা ২৫শ অধ্যায়; _ 
২৯ 








২২৬ রামায়ণের সমাজ । 





হইতে এই ছুইটা যুগের দূরত্ব অনুমান করা! যাইতে পারে) আমরা 
তাহা গ্রস্থান্তরে আলৌচনা করিতে চেষ্ট! করিব। 
_ বাঁল বিধবার পক্ষে ও নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে গুরুজনের উপদেশে 
নিয়োগ ক্রমে অপত্য উৎপাদনের বাধস্থা বিধান করিয়া কোন ধর্ম 
শুত্রকার বাঁ স্বৃতিকার এক রমণীর একাধিক বার 
হি নী বিবাহের. ব্যবস্থা দেন নাই। বৈদিক কাল 
হইতে স্মৃতি রচনার কাল পর্যান্ত আর্ধ্য রমণীগণের 
একবার মাত্র বৈবাহিক মন্ত্রে ম্বামী গ্রহণ রীতি অব্যাহত চণিয়! 
আসিয়াছে । 
বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে যে নকল বেদ মন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার 
অর্থ লইয়৷ যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে মন্ত্রগুলিকে বিধবা বিবাহের 
সমর্থক বলিয়া! গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে ছুইটী গ্ক্মন্ত্রে 
নির্দেশ পুর্বে (২২৪ পৃষ্ঠায়) কর! হইয়াছে; আর একটা মন্ত্র এই__ 
প্যদ্দেকশ্মিন্‌ যুপে ছ্বে রশনে পরিবায়তি তন্মাদেকো। দ্ধে জায়ে বিনেত 
যরৈকাং রশনা' দ্রোধু'পয়োঃ পরিবা্িত তকান্ৈক! ঘ্বৌ পতি বিন্দেত ॥১* 
অর্থ_যেমন এক যুপে ছুই রজ্জ, ঝে্টন কর! হায়, সেইরূপ এক 
পুরুষে ছুই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। যেষন এক রজ্জ, ছুই যুগে 
বেষ্টন কর! যায় না, সেইরূপ এক শ্ত্রী ছুই পুরুষে বিবাহ করিতে 
পারে না। 





১০ এই মন্ত্রটা বেদ মন্ত্র কি না, আমর! তাহা অবঙ্গত নহি। মাঁধব-পরাশরীয় 
তাল্সে, « বিস্াসাম্বর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচার গ্রন্থে, প্রসন্নকুমার দানিগ়ারীর 
বিধবা বিবাহ শান্ত বিরুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে ও অনন্ত অনেক গ্রন্থ এই মন্্কে বেদ মন্ত্র বলিয়। 
উত্ত হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানেই ইহা কোন্‌ বেদের মন্ত্র, তাহার নির্দেশ নাই। 
যাহা হউক, এই মন্ত্রে কোন পক্ষেরই তর্ক স্পষ্ট সমর্ধিত হয় না। 
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এই মন্ত্রে এক সময়ে কোন নারী ছুই ভর্তা গ্রহণ ॥ করিতে পারে না, 
ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বার মন্ত্র বিবাহের 
যুক্তি সমর্থিত হয় না। কোন বৈদিক সুত্রকারই এই মন্ত্রের সমর্থন 
করিয়া পুনর্ধিববাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিয়৷ মনে হয় না। 

স্বামীর মৃত্যুতে বা জীবিত কালেই এখনও যেমন ছুট স্ত্রী পর পুরুষের 
আশ্রয় লইতে পারে, সেকালেও তাহা! পারিত; এরূপ নারীকে বসিষ্ঠ, ১১ 
পরাশর ১২ প্রভৃতি খাধিরা “পুন, বলিয়া 'অভিহিত 
করিয়াছেন । পুনৰ বা দ্বিতীয় স্বামী সংগ্রহ 
কারিণী সম্বন্ধে নারদ বচন ১৩ এবং মন্থুর বচন অনুরূপ | ১৪ 

মন্ত্রবিবাহ একবার হইয়! গেলে, নেই কন্তার উপর স্বামী পরিবারের 
ঘে অধিকার প্রতিিত হম, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও 
বৈদিক উদ্ধাহ-মন্ত্রের নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া মনত এক কন্তার একবারের 
অধিক মন্ত্রবিবাহে একেধারেই সম্মতি দেন নাই । ১৫ 

বৌধায়ন, বসিষ্ঠ প্রভৃতি কোন কোন ধর্মসথত্রকার__বিবাহ অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সে কন্তার পিতৃ প্রতুত্ব হেতু পুনর্ধবার 

১১ বসিষ্ঠ ধর্মনৃত্র ১৭1 ১৯২৯ 

১২ অন্যদত্ব। তুযা কল্ক! পুনরন্যার দীয়তে। 

অন্তা অপিরতোক্তবং পুনভৃঃ কীত্তিতা হিমাঁ। ৫ম অধ্যায় বৃহৎপরাশর। 

১৩ নারদ সংহিতা ১২1 ৪৮ 

১৪ মনু ১১। ১৭৫ 

১৫ মনু ৫1১৬২ গ্রাপরের নষ্টে স্বতৈ মা, প্রভৃতি হুপ্রমিদ্ধ বাবস্থা 
বিবাহিত। কলার জন্ত নহে; অস্পূ্ব কন্তার জনা। এই বচনটা নারদ বচদ; 
প্ররোজন অনুসারে গরাশরে প্রক্গিপ্ত হইয়াছে এবং এখন তাহায় অপধয়োগ 
চলিয়াছে। 





পুন 


রত.  রামায়ণের সমাজ । 





জাাকে পারে পাঠ করি দেই লিভ ঘন অবিক 
রর [রাহ বাবস্থা দিয়াছেন। ১৬ স্ততিকারেরা এরূপ ব্যবস্থাও 
 স্াস্থা। দেন নাই। 
: ্ামায়ণে কিন্তু আর্য সমাজের চিরস্তন প্রচলিত ক্ষেত্র সন্তান 
উৎপাদন প্রধাটির কোন উল্লেখ দৃ্ট হয় না) বিধবা নারীর পতাত্তর 
গ্রহণেরও কোন স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয় না। 
রামায়ণের র্ধ্য সমাজের কোন আলোচনায় এক্পপ প্রথার উল্লেখ 
না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের অনার্য বাঁনর সমাজে এই প্রথাগুলির 
অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রদণিত হইয়াছে । রামায়ণে বণ 
ডি কিছ্িস্বার সমাজে বিধবা ভাতৃ-ছায়া দেবরের 
জে্রলুতরপ্রধা। ভোগ্যা বনিয়া গৃহীত হইয়াছে; ক্ষেত্রজ সন্তান 
উৎপাদন প্রথাও এই সমাজের সমাজ-প্রথা বনিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে! 


বৈদিক কাল হইতে অপেক্ষাকৃত নবীন ক্ষতির রচনা কাল পর্য্ত 
দেবরের যে অধিকার সমাজপতি আধ্য খধিগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন 
রামায়ণের সমাঁজে আর্ধ্য দেবরগণের দেই অধ্নিকার ছিল নাইস 
বিশ্বাস করিতে হইলে রামায়ণের যুগকে অথব| রামায়ণের রচন! 
কালকে এই পমস্ত ধর্ম শাস্ত্র রচনারও বহু পরবর্তী যুগে আনিয়া 
ফেলিতে হয়। আমরা রামায়ণকে ব! রামায়ণের যুগকে তেমন অর্বাটীন 
যনে করি না । রামায়ণের ঘটনাবলীর পুষ্থানপুঙ্ঘরূপে বিচার 
আলোচনা! করিলে যে কোন অস্পষ্ট ইিত ছ্বারাও মর্ম সমাজের এই 
চি বৌধারন ধর্স্থজ ১1 ১৬১ বসিষঠ ধরন ১৭1৭৪ রি 
বট বহিী বিধবার বের পতি পরও যব দিয়াছে (১৭1৭৯ 
লি দি রস 
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প্রচলিত রীতিটায় অস্তিত্বের আভান প্রাপ্ত দা হও যাইবে, এমন 
বিশ্বামও আমাদের নাই। আমরা এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিয়া 
দেখিতে চেষ্টা! করিব। ৃ 
এসন্বদ্ধে আলোচন1] করিবার পূর্বে কিছিস্যার অনার্য সমাদর 
যেম্পষ্ট আভাস রামায়ণে আছে, তাহার আলোচন! করা যাউক এবং 
তাহা আশ্রয় করিয়া! আর্ধ্য সমাজের অবস্থা বিবেচনা! করা যাউক 
দাক্ষিণাতোর অনাধ্য বানর সমাজে দেবরের অধিকার কিন্ধপ ছিল, 
বালী ও সুগ্রীবের পরম্পরের পদ্ধীর প্রতি পরস্পরের ব্যবহার ও সেই 
ব্যবহার সম্বন্ধে জন-মত ও রাজ-মত তাহ! নির্দেশ করিবে। ন্মামরা 
এইক্ষণে সে সম্বন্ধেই আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। : 
কিছি্্যাধিপিতি বাণী মায়াবী দৈত্যের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়া 
্ত্যাগমন না করায়, বালীর কণিষ্ ভ্রাতা সুগ্ীব বালীর সত্য হইয়াছে, 
অন্থমান করিয়া নিজের স্ত্রী রুমাফে উদ্ধার করিয়া" 
সর ছিল এবং কিছ্িন্ধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া লইয়! 
ছিল; বালীর স্ত্রী তারাকেও পত়্ীন্বে বরণ করিয্তা- 
ছিল। এই ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিতে বাইয়! সুগ্রীৰ- রামের 
নিকট নিঃসক্কোচে বকিতেছে £-_ 
প্রাজাঞ্চ স্থুমহত প্রাপ্য তান্নাঞ্চ রুমা লহ।” ৯1৪1 ৪ 
ইহার পর স্ুগ্রীব জোষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে স্ত্রী হরণের অভিযোগে 
ন্রভিযুক্ধ করিয়! রামের নিকট তাহার বিচার প্রার্থনা করিতেছে। 
ছু্রী বমিতেছে"প্বানী ফিরিয়া! "আসিয়া আমকে 
কন্াআহৃুপদন আহার উত্তরীয় পরত লইবার অবধর না দিয়া 
অভিযোগ।.. (এক রঙ) নির্বাসিত... করিগাছে. ক 
|... ভাধ্যাকে হরঙ/করিীছে। ২৭৪1 ১+.. 
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এম্থলে প্রথনে বিচার্য-_ভেষ্ভ্রাতা বালীর মৃত্যু হইয়াছে মনে 
করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা জুগ্রীব যে জ্োঠ্ঠা ভাতৃবধুকে পত্ধীরূপে গ্রহণ 
করিয্নাছিল-_তাহ। ন্তায় সঙ্গত কার্ধা হইয়াছিল কি 
না? দ্বিতীয় বিচার্ধয-_জোষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠা 
ভ্রাতৃবধুর সম্বন্ধ। সমাজ যাহার প্রশ্রয় দিতে পারে না, এবং দেয় না, 
এমন অনেক ঘটনা সমাজে টিতে পারে; এরূপ ঘটনাকে সমাজের 
প্রচলিত আচার বলিয়।৷ অভিহিত করা যাঁয় না; করাও সঙ্গত নহে। 
বালী ও সুগ্রীবের পরম্পরের স্ত্রীকে লইয়৷ পরম্পরের বিহার 
তৎকালীন সমাজের অনুমোদিত ছিল কি না এন্থলে তাহার বিচার 
প্রয়োজন। প্রথম ঘটন! অর্থাৎ বালীর স্ত্রীকে লইয়া স্ুগ্রীরের ব্যবহার 
সম্বন্ধে বালীর পুত্র অঙ্গদ বলিতেছে_ 
ভ্রাতুজয্টন্ত যে ভার্ধযং জীবতো! মহিষীং প্রিয়াম্‌। 
ধর্দেণ মাতরং যস্ত স্বীকরোতি জুগপ্সিতঃ॥ ৩ 
কথং স ধর্মং জানীতে যেন ভ্রান্র! ছুরাত্মনা। 
ুদধায়াভিনিযুক্কেন বিলম্ত পিহিতং মুখম্॥ 9191 ৫৫ . 
“জোষ্টাভ্রাতৃজায়। ধর্মতঃ মাতৃবৎ, স্থৃতরাং যে ব্যক্তি সেই জীবিত জোষ্ঠ 
ভ্রাতার পত্রীকে গ্রহণ করে, সেই জগ্ুগ্সিত ব্যক্তির ধর্মজ্ঞান কিরূপে 
সম্ভব হইবে ? (এইরূপ করিয়া) স্ুগ্রীব ধর্মাশান্ত্রের বিরদ্ধাচরণ 
করিয়াছেন” 
অঙ্গদের এই উক্তি হইতে দেখা যায়, বালীর জীবিতকালে তাহার 
স্ত্রীর সহিত স্ুগ্রীবের ব্যবহার ধর্মশীস্রবিগর্হিত ব্যভিচার বলিয়া বানর-, 
সমাজ কর্তৃকই উক্ত হইতেছে) সুতরাং হইীকে (অনাধধয ) সমাজের 
প্রচলিত প্রথা বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 
দিতীয় ঘটনা, স্ুগ্রীবের স্ত্রীর সহিত বালীর ব্যবহার | ইহার 


বিচার। 


রামায়ণের সমাজ-বন্ম | ২৩৯ 








নন্বন্ধে জমপদাধিপতিরূপে রাম বাশীকে বলিতেছেন, 
্রাতু্বত্সি ভার্ধ্যায়াং ত্ক্ত1 ধর্ম সনাতনম্‌ ॥ ১৮ 
অন্ত ত্বং ধরমাণন্ত স্ুগ্রীবস্ত মহাত্মনঃ। 
রুময়াং বর্তসে কামাৎ স্গযায়াং পাপকর্ণককং। ১৯।৪। ১৮ 
“তুমি সনাতন ধর্্ পরিত্যাগ করিয়! কনিষ্ঠ ভ্রাতার .পত্রীতে অনুগরমন 
করিতেছ। স্ুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং ইহার পর্বী রুম! 
তোমার পুক্রবধু তুগ্যা। অতএব, 
+ ৭ * পকামার্তম্ত দে বধঃ স্থৃতঃ 1৮ ২২। ৪1১৮ 
স্বৃতিশান্ত্র অনুমারে তুমি বধের যোগ্য। 
এই স্থানে বক্তা রাম | রাম যাহাকে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ 
বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা অনার্য সমাজের স্থীকার্য্য নাও হইতে 
পারে) বিশেষতঃ, রাম এস্থলে বালি-বধের ছল খুজিতেছিলেন) 
. সুতরাং এস্থলে বালীর কার্ধ্য অনার্ধ্যদিগের সমাজবিরুদ্ধ হইয়াছিল কি 
না; স্পষ্ট বুঝ! গেল না। স্থুগ্রীবের আচরণকে অঙ্গন যেরূপ অন্যায় 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছিল, সেইরূপ (অঙ্গনের ন্তায়) বানর-সমাজের যদি 
কেন বালীর এই কার্য্েকেও ধর্মবিরুদ্ধ বাঁ সমাজবিরুদ্ধ কাধ্য বলিয়া 
উল্লেখ করিত, তাহ! হইলে, তাহ দ্বারা এই কার্ধোর দোষ গুণ বিচার 
করা যাইত। 
তৃতীয়,__বালীর মৃত্যর পর বিধবা তারাকে নুগ্রীবের স্ত্রীক্ূপে 
গ্রহণ। রামার়ণে এই আচরণ নীতিবিরুন্ধ বিয়া কথিত হয় নাই। 
বিধবা তারার সহিত স্ুত্রীবের বিবাহের কোনও কথ! রামায়ণে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। লঙ্কাকাণ্ডের ২৮ সর্গে শুক রাবগের নিকট স্ুগ্রীবের 
পনিচয় দিয়া বলিতেছেন, 
এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজাঞ্চ শাঙ্বতম্‌। 


২৩২ রামায়ণের সমাজ । 





সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ ॥ ৩২ 
অর্থ--*মুগ্রীব রামের সাহায্যে বালীকে বধ করিয়! মালা, তারা ও শাহবত 
কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন। 

এ স্থলে “তারা-লাতত” সমাজ ও ধর্্সঙ্গত বিধানের অনুমোদিত 
ক না, তাহা অপ্রকাশ। 

বালী মৃত্যুকালে স্ুগ্রীবকে বলিতেছেন, "বাই হউফ, তুমি অগ্তই 
এই কিছ্িন্ধযা রাজা গ্রহণ কর। প্রাণ, রাজা, প্রি দ্রব্য, বিপুল 
রাজলক্ী এবং নির্মল যশ তাগ করিয়া আমি চলিলাম। * * 
আমার অবর্তমানে আমার প্রিয়তম পুত্র অঙ্গদকে তুমি তোমার ওরষ 
পুত্রের ন্ায় দেখিও। &* *& এই তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ৰিপদ- 
সুচক বিবিধ কার্ধ্যবিজ্ঞানে সম্যক নিপুণা, ইনি যাহা বগিবেন, বথার্থ 
ভাবিক! নিঃসন্দিগ্কচিত্তে চাহা করিবে । তারার মত যেন কিছুমাত্র 
অন্তথা ন| হয়।” 

বাণীর এই অন্ভিন উক্তি হইতেও কিছিন্ধাঁসমাজে জোটের মৃত্যুর 
পর কনিষ্টের জা ভ্রাতৃজায়ায় বিধিসঙ্গত অধিকারের কোনও আঁভাল 
পাওয়া যায় না। কিন্ত রামের মিকট সুগ্রীবের প্রাজ্ঞ সুমহত 
প্রাপ্য তারাঞ্চ রুমন্কা। স্ত--” এই নিঃসঙ্কোচ উক্তি ও অঙ্গদের “যে 
জ্ো্ঠ ভ্রাতার জীবিতকালে তাহার পত্বীকে গ্রহণ করে, তাহার ধরদাজ্ঞান 
কোথায় ?*__এই ছটি উক্তির প্রমাণে, জোটের মৃত্যুর পর তাহার 
পত্থীতে কনিষ্ঠের অধিকার অনেকটা! (কিছবিন্ধ্যা) সমাজের অনুমোদিত 
বলিয়৷ মনে হয়। 

সুগ্রীবের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে, নুগ্রীবকে ধর্শাস্ত্ের 
অবমাননাকারী বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সুস্রীব বুবিয়াছিল, এবং 
বিশ্বাস করিয়াছিল যে, বালি দৈত্য-যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। গুত্রীৰ 


বামায়ণের সমাজ-ধন্ধ 1 ২৩৩ 





সংবৎসরকালমধ্যে তাহাকে আগ্রমন করিতে না দেখিয়াই তাহার মৃত্যু 
অনুমান করিয়া বালীর পরিতান্ত রাজ্য ও ভারাকে গ্রহণ করিম্নাছিন। 
মৃত জোষ্ঠ ভ্রাতার পত্বীকে গ্রণ করা তাহাদের সমাজ ও ধর্মের 
বহিভূত হইলে, স্ুগ্রীব রাম-সন্ভাষণের প্রথমেই আপনার উচ্ছল 
চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে সাহম করিত না। নে তাহার কার্য 
সমযোচিত ও হায় সঙ্গত বনিয়াই ভাবিয়াছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে 
রামের নিকট বলিয়াছিল-_ 
প্রাজাঞ্চ সুমহৎ প্রাপা তারাঞ্চ রুময়া সহ।” 
কিন্তু বালী ও অঙ্গদের মনে অন্যর্ূপ ধারণা ছিল; তাই তাহারা 
স্প্ীবের আচরণ ধ্শিল্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া! জ্ঞান করিয়াছিল এবং বালী 
প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে সুগ্রীবকে এক বস্ত্রে নির্বাসিত করিয়া 
কনিষ্ঠের (স্ুগ্রীবের ) পত্থীকে গ্রহণ করিয়াছিল। 
সুগ্ীবের তারা গ্রহণ ধর্ম-বিগহিত কার্যা বিয়া! উক্ত হয়,.নাই। 
পরস্ত সুগ্রীব যখন রাম প্রসাদে কপিরাজ্য লাভ করিয়া স্ত্রীগণ 
সস্তোগে উন্মন্ত হইয়া কর্তবা বিশ্বৃত হইয়াছিল, এবং লক্ষণ নুগ্রীবের 
এই আচরণে ক্োধোন্সত্ত হইরা! কিছ্িদ্ধযার কামিনী-কষ্টনিনাদিত অস্তঃ- 
। পুরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধিমতী তারা! লক্ষণকে 
. বলিযাছিল--“আপনি ক্ুদ্ধ হইবেন না; স্ুগ্রীব অকৃতজ্ঞ নহেন ; বিশেষতঃ 
প্রাম প্রনাদাৎ কীত্তিধ কপিরাজাঞ্চ শাস্বতম্‌। 
প্রাপ্তবানিহ সুত্রীবো রুমাংমাঞ্চ পরস্তপ॥৮ €। ৪। ৩৫ 
মা প্রদাদেই স্ুগ্রীব কীত্তি, শাশ্বত বানর-রাজ্য, নিজের গরী রুমা 
ও আমায় প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” | 
অন্তত্র লক্ষণ তার়াকে স্ুগ্রীব-পড়ী বনিষ়্া স্বীকার করিয়াছেন। 
রা লক্ষপকে প্রবোধ বাক্য বলিলে লক্ষণ তাঁরাকে বলিতেছেন :-- 
৩৪ 





২৩৪ রামায়ণের সমাজ । 





কিময়ং কাম বৃত্তে লপববন্ধার্থনংগ্রহঃ | 
ভর্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে ন চৈবমববুধামে ॥ ৪৩। ৪1 ৩৩ 
অর্থ--ভর্তু হিতকারিণী তোমার পতি সুশ্রীব কামবৃত্তি অবলগ্থন 
পূর্বক যে ধর্ম ও অর্থ লোপ করিতে বদিয়াছে,। তাহা কি তুমি 
বুবিতেছ না? 
এই আলোচনায় গৃহীত যাবতীয় শ্লোকই যে অকৃত্রিম তাহা বলিবার 
উপায় নাই; তথাপি মোটামুটী এই সকল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা 
ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে রামায়ণের যুগে দাক্ষিণাতের অনার্য সমাজে 
বিধবা ত্রাতৃবধুর গ্রতি দেবরের অধিকার ছিণ। 
ভারতীয় সমাজে দেবরাধিকার যে সুপ্রাচীন কাল হইঠেই সুপ্রতি- 
টিত ছিল, তাহা আর্য ধর্মশান্্রগুলিই সমস্বরে ঘোষণা ক্রিতেছে। 
এই সনাতন রীতি কেবণ ভারতীয় আর্য এবং 
বাইবেলে  ভনার্ধ্য সমাজেই আবদ্ধ ছিল না, কুপ্রাচীন ইহছদী 
দেবরাধিকার। 
ঘমাজেও প্রচলিত ছিল | ১৭ স্ুুততর|ং বাল্সীকি বে 
আধ্য সমাজের সযাজরীতি করন! কুণলতার বলে অনার্য সমাজে 
আরোপ করিয়াছেন, এন্থলে এরূপ চিন্তারও অবক্কাশ খুব বেশী 
নাই। তবে এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে -কনিষ্ঠভ্রাতু 





১৭010 1650910010 (আদি পুস্তক ৩৮1৮) পূর্ব ও পশ্চিমর 
প্রাচীন সমাজ বিধির সাদৃগ্ঠত প্রদর্শন জন্য এ স্থলে বাইবেলের দেবর-ধর্ম সন্ধীয 
পাঠের বঙ্গানুবা্ উদ্ধৃত করা গেল। 

উন লা 
প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করিয়া নিজ ত্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর।” 

দ্বেধর প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজেও যে প্ধিতীয় বর" রূপে গণ্য হইত, বাইবেলের 
এই উদ্জি তাহীর পরিচাগক। | 


রামায়ণের সমাজ-ধর্মম | ২৩৫ 





বধুর প্রতি জোষ্ঠ দেবরের (অর্থাৎ ভাস্কুরের) যে ব্যবহারের 
উল্লেখ উপলক্ষে রামের মুখে এবং জোষ্ঠা 
ও না ভ্রাতৃবধুর প্রতি দেবরের ঘে বাহারের জাত 
অঙ্গদের মুখে ধর্ম নীতির বা ম্বতির দোহাই 
প্রদর্শিত হইয্লাছে_-এঁ ছুইটী বিষয়ের মূল নীতি কত প্রাচীন? 
ভান্ুর-ভাদ্রবধুর মধ্যে যে একট। "গর্কিত” সম্পর্ক স্বৃতি ১৮ কারের! 
প্ররর্শন করিয়াছেন বৈদিক স্ত্ গ্রস্থগুলিতে তেমন 
রে গর্বিত ভাব দুষ্ট হয় না। মন্থু কনিষ্া ত্রাতৃবধুকে 
| না তুল্যা ও জ্যোষ্টাভ্রাতৃবধুকে মাতৃ তুল্যা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। ১৯ রামের ও অঞ্গদের উক্তি এই মন্-বচনেরই 
থেন পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। ভান্র-ভাত্রবধুর মধ্যে তেমন 
গর্বিত” সম্পর্ক বৈদিক যুগে থাকিলে বলিষ্ট- 
মন শ্বতিতে. ধর্ত্রের খধি নে গর্বিত ভাবের মর্য্যাদা নষ্ট 
দেবর-ভাঙর | 
করিতেন বলিয়া মনে হয় না। বসিষ্টধর্ম 
সত্রকার কনিষ্ঠ ত্রাতার কোন অপরাধের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাত্বধুকে জ্যেট 
ভ্রাতার হস্তে ত্যাগ করিয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ২* 
১৮. স্মৃতি শ্টা বৈদিকযুগের কোন গ্রন্থে ব্যবথাশীন্ত বা সংহিতা অর্থে থাকা 
আমরা আপত্যজনক বলিপ্পা মনে করি। ব্যবস্থাশান্ গুলি বহু পরবত্তাঁ যুগে যখন 
সংগৃহীত হইয়া গ্লোককারে সংহিতা বন্ধ হইগাছিল, তখন তাহা স্ৃতি হইতে সংগৃহীত 
বলিয়া “সৃতি” নামে অভিহিত হইয়াছিল । ব্যবস্থাশীস্ত্ের তি ্ জাটা বৈদিক নহে। 
১৯ মনু মংহিতা ৯। ৫৭ 
২৮. বমিষ্ঠ ধরথসুত্র ২০1৮ ব্যবস্থাটা এইরূপ-_কনিষ্ অতি জ্োষ্ঠের পূর্বে 
দার গ্রহণ করিলে নে প্রায়শ্িতার্থ। এই ক্রটীর : প্রারশ্িত্র স্বরূপ দে তাহার 
বিবাহিতা পরী অবিবাহিত জ্যঠ ভ্রাতাকে তাগ. করিকা প্রাঃশচিত্ত করিবে। জো 
ভ্রাত! অবশ্ঠ প্রায়শ্যত্বাত্তে কনিষ্ঠের পত্থী কনিষ্ঠকে প্রদান করিবেন। 


হত রামায়ণের সমাজ । 





মহাভারতকারও ভান্থুর ভাদ্্রবধুর সম্পর্কের গুরুত্ব লক্ষ্যের বিষয় 
মনে করিয়াছেন বণিয়া মনে হব না। সত্যবতী যখন ভীম্মের নিকট ব্যাসের 
নিয়োগ দগ্ধ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন ২৯ 
1৮4 তখন অধ্থিকা ও অন্থাপিকা যে সম্বন্ধে তাহার তাপ্র 
বধু এবং ব্যাস ভান্গুর হেতু শ্বশুর তুল্য গুরু-_এ 
সম্বন্ধে কোন তর্কই উপস্থিত হয় নাই। 
মন্থুর স্থৃতিতেই আমরা দেবর (ভানুর) ভাত্র-বধুর সম্পর্কের 
পার্থক্য বিচার বোধ হয় প্রথম লক্ষ্য করিতে পাই। শুধু তাহাই 
নহে, মন্থু দ্বিজাতিবর্ণের পক্ষে নিরোগ প্রথাও অবৈধ বণিয়া ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। ২২ এই ব্যবস্থা উল্লেখিত মহাভারতীয় নিয়োগ ব্যবস্থার 
বিরোধী ব্যবস্থা। এ অবস্থার মন্থর এই ব্যবস্থাকে মহাতারতেরও 
পরবর্তী ব্যবস্থা ধণিয়া৷ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। 
জোঠ দেবর (ভাসুর) ও কনিষ্ঠ দেবরের পার্থক্য সুত্রকারগরণ ব 
মহাভারতকার করেন নাই বনিগ্কাই যে এই সম্পর্ক দ্বয়ে কোন পার্থকা 
ছিল না, এমন চিন্তাও একদেশনর্শী 
রামায়ণে প্রদর্শিত লক্ষণের চরিত্রে জোন্ট ভ্রাতৃজান্ধার প্রতি শ্রদ্ধা ও 
সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্াস্ত যথেষ্ট রহিয়াছে। জোষ্টা ত্রাতৃজায়াকে 
পরবর্তী যুগে যে ঠাট্টা] করিবার রীতি সমাজে প্রচলিত 
হইয়াছিল, ২৩ রামায়ণে সে রীতি দেখা যায় না; বরং তাহার বিপরীত 








২১ মহাঙারত আদিপর্বব। 

২২ মনু ৯1৬৪ মন্থর এই ব্যবস্থা াহারই প্রদত্ত অন্য ব্যবস্থার বিরোধী। 
বিরোধের কারণ সাময়িক প্রক্ষিগ্ততা। 
"২৩ কবি ভবভূতির রচনায় এই ভাবটা দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তররাম- 
চরিতে সীতার প্রতি লগ্ণের ব্যবহার সম্বদ্ধেই আমরা এস্থলে ইঙ্গিত করিতেছি। 


রামায়ণের সমাজ-বর্ম্ম | ২৩৭ 








রীতিই দেখা যায়। লক্মণ সীতকে গুরুবৎ নম্মান করিত বলিলেও বোধ 
রামাযণে ত্র জায়ার হয় অতিশয় উক্তি হইবে না। কেননা লক্ষণ 

প্রতিসন্মান।  ক্দাপি সীতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে 
নাই) তাহার দৃষ্টি সর্ধনা তাহার পধাভিমুখীই থাকিত। ত্বশ্ত কৰি 
এখানে অতিশয় উক্তির সাহায্যে আদর্শ স্থষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহর 
এই স্ষ্টির ভিতর যে দেশ কানের প্রাভাব নাই, তাহা বল! যায় না। 

রামায়েরধুগে নিয়োগ প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেও দেবর 
ভ্রাতজায়ার ব্যবহারিক সঙ্বানের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ 
দেখা বায় না। সধবা ভ্রাতৃজারাকে মাতৃ-তুণ্যা জন করা ও সেই 
্রাতৃজায়৷ বিধবা হইলে তাহাকে পত্বীরূপে ব্যবহার করা_-ধি একই 
শীস্কের বিধান হর, তাহ| হইনে তাহার অনুষ্ঠান যেমন অপঙ্গত নহে, 
ধর প্রথার ব্যভিচার স্থলেও তাহা ব্যভিচার বণিয়া নির্দেশ করা 
অপঙ্গত নহে। ব্যভিচার ভদ্র-ইতর সকল সমাজেই সমান অশান্তি 
উৎপাদন করিয়া থাকে। কুগ্রীবকে গৃহবহিষ্কত করিয়া দিয়া 
তাহার পত্রাকে জ্যেঠভ্র।ত| বাণীর পত্রীরূপে ব্যবহার জ্ঞানকৃত ব্যতিচার ১ 
এইরূপ জ্ঞানকৃত ব্যভিচার নীতিশান্ত্ে দূষণীয়। জোট ভ্রাতবধুর প্রতিও 
প্যেষ্ট ভ্রাতার জীবিত থাকা অবস্থায় পত্ীত্ের দাবী ধর্মবিরুদ্ধ কার্য, 
সুতরাং বাভিচার। তারার প্রতি স্গ্রীবের ব্যবহার যদিও জ্ঞানকৃত 
অপরাধ নহে, তথাপি বালী ও অঙ্গদের মনে বিশ্বীম জন্মিয়াছিল যে 
সু্ীব বালীকে ছলে-বলে আবদ্ধ. রাখিয়া! আসিয়াই বালির রাজ্য ও 
পত্রী অধিকার করিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় রাম ও অঙ্গ কাহারও 
উত্কি অস্বাভাবিক হয় নাই। স্থ্তির ব্যবস্থা__প্রচলিত সমাজ ধর্দেরই 
ইঙ্গিত; মন্থর স্থতিতে সেই ইঙ্গিতই গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া 
মনে হয়। 


২৩৮ রামায়ণের সমাজ। 


. যন্থ “জোষ্ঠাভ্রাতৃবধু যা তুল্যা? ব্যবস্থা দিয়াও পরের শ্লোকেই-_ 
গ্সস্তান সবে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ পরস্পরের স্ত্রীতে গমন করিলে পতিত 
হইতে হয়”-_এইবপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
মন্র এই বচনে “বিধবা” শব্ধ নাই, কিন্তু প্স্তান সব্ধেগ এই 
ভাবটা আছে। ইহার পরবন্তী বাবস্থা-_স্বামী দ্বারা সন্তান না জন্মিলে 
দেবর বা সপিও দ্বারা ঈপ্িত সন্তান লাভ করিবে, 
নি এম্থলে ও *বিধবাশ বা এইরূপ ভাব ভ্ঞাপক 
কোন শব্ধ না থাকায়, স্বামীর বর্তমানে স্বামী কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়। (মহাভারতের কুন্তীর স্তায়) এবং স্বামী অভাবে 
( মহাভারতের অস্বিকা অন্বালিকার স্তায়) গুরুগণের নিয়োগ 
ক্রমে-এই উভগ্ন ব্যবস্থাই নির্দেশ করা হইয়াছে, বলিয়া মনে 
কর! যাইতে পারে; এই ব্যবস্থা বেদ-ব্াঙ্মণ্থৃতি এবং মহাভারত 
গ্রাঙথ বটে। 
সমাজ সৃষ্টির আদিম কাল হইতে নবীন স্ৃতির ব্যবস্থা কাল 
পর্যন্ত যদি এই রীতি অব্যাহত চলিয়া আগিয়াছে, বিশ্বা করিতে 
হয--এবং এই সঙ্গে রামায়ণের সমাজের প্রাচীনতাও স্বীকার করিতে 
হয়। তবে রামায়ণের যুগেও যে আর্ধ্য সমাজে দেবর-স্থামীত্বের ব্যবস্থা 
'খৰং ক্ষেত্রজ-পুত্র উৎপাদনের প্রথা! ছিল তাহা অস্বীকার করা যাইতে 
পারে না। 
রামায়ণের একস্থলের' একটী ঘটনার বর্ণনা হইতে কাহারও 
কাহারও মনে এইরূপ দন্দেহের কারণ রে এস্কলে বিষটার 
আলোচনা কর]: গেল। হ 
মায়া মৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া বাদ চল্রিয়। গেলে নী 
লক্ম্ণকে রাখের সাহায্যে যাইতে আদেশ করেন | লক্ষণ তখন 


রামায়ণের সমাজ-ধন্ম । ২৩৯ 


মীতাকে মহাবাহু রাম সম্পর্কে কোন চিস্তা করিতে নিবারণ 
রামাযণে দেবরাধি করিলে "কুদ্ধাসংরক্তলোচনা সীতা লক্ষ্পণকে 
কারের আভাম।  বলিয়াছিলেন__ 
ুদুষট্বং বনে রামমেকমেকোহমুগচ্ছসি | 
মমহেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুদ্তো ভরতেন বা॥ ২৪ 
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতন্ত বা। 
কথমিন্দীবরস্তামং রামং পদ্মনিভেক্ষণমূ॥ ২৫। ৩। ৪৫ 
অর্থ__রে ছুষ্ট চরিত্র, তুই নিশ্য় আমার লোভে কিন্বা ভরতের 
নিষ্বোগ ক্রমে অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকী রামের সঙ্গে-_আসিয়া- 
ছিন। কিন্তু রে স্ুমিত্রা পুত্র,ৎ তোর কিম্বা ভরতের সেরূপ বাসনা 
কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। *"" 
এই উক্তি সীতা চরিত্রের বিরোধী) এই জন্ত অনেকে অনুমান 
করেন, সেকালে দেবরের স্থামীত্বাধিকার প্রচণিত ছিল) সেই রীতি- 
চিন্তা হইতেই সীতার মুখে এইরূপ উক্তির উদ্ভব স্থান্াবিক হইয়াছিল 
বলিয্না গ্রহণ করা যায়। 
এস্থলে প্রতিবাদেরও যুক্তি আছে। প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন 
এই স্থলে এইরূপ অস্বাভাবিক ত্ুদ্ধ উক্তিরই প্রয়োজন। কবিও 
সুতরাং সেইরূপ করিয়াছেন। এইরূপ শ্রকটা চরিত্র বিরোধী কথা 
উপস্থিত না হইলে লক্ষণের মত অনুগত ভ্রাতার ভ্রাত আক্তা লঙ্ঘনের 
কারণ উপস্থিত হয় না) কাব্যেরও গতি রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। 
বাস্তবিক মহাকবি লক্সণের চরিত্রে যে উপাদানের সমাবেশ করিয়া" 
ছেন সীতার চরিত্রের আদর্শউপাদানের চেক্ধে তাহা কোন অংশেই 
নান নহে, হীন নহে; বরং লঙ্গাণের চরিত্র অনেক বিষয়ে সযূত্নত ও 
উচ্চভাব পূর্ণ। লঙ্ষণকে ভ্রাতু আক্তা লঙ্ঘন করাইতে হইলে কবিকে 








২৪০ রামায়ণের সমাজ । 


এমনতর কোন মমস্তার সৃষ্টি না করিতে পারিলে, তাহা কনাপি 
স্বাভাবিক হইবে না) তাই সীতার মুখে কবি এমন ধারার কথা বাহির 
করাইয়াছেন। ভাষার কথ যাহা হউক, এইরূপ চিন্তা এখানে অস্থা- 
ভাবিক নহে, প্রক্ষিপ্ত৪ নহে। 

কিন্তু সীতা৷ চরিত্রের উপাদানওতে! উপেক্ষার বিষয় নহে ! তাই 
এই অনুমানের অবকাশ আছে যে-নে কালে আধ্য সমাজেও দেবর 
স্বামীত্বের রীতি প্রচলিত ছিল। 

এই প্রসঙ্গে এই স্থলে আপক্তদ্ব ধর্ধ সত্রের একটী সুত্রের উল্লেথ 
'বোঁধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আপন্তস্থ হৃত্র করিরাছেন--কন্তা 
যে স্বামী লাভ করিয়া উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়, তাহাতে কেবল 
স্বামীর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হয়, তাহা নহে) কন্ত! শ্বশুর কুলের 
সহিতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই জন্যই স্বামীর মৃত্যুর পর 
স্বামীর ভ্রাতাগণও এ কন্তাতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। «* 
বসিষ্ট-ধর্শস্ত্রের একটী বিধানও যেন এই আপন্তস্সত্রের সমর্থক | 
বসিষ্ঠ স্থত্র করিয়াছেন “বিধবা. যদি 'পুত্র কামী হইয়া ভর্তা সংগ্রহের 
ইচ্ছা করেন) তাহাকে স্থারীর পরিবারেই তাহা করিতে হইবে; 
স্বামীর পরিবারে একটী পুরুষ জীবিত থাকিলেও তিনি-_মণ্ত্র ভর্তা 
সংগ্রহ করিতে পারিবেন না । ২৫ 

পূর্বের ও ধর্মত্রের উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলেও পুনরার করিলাব। 
আপন্তস্থ সুত্রটী প্রদান করিয়াই পরবর্তী স্থত্রে বদিয়াছেন-_এই প্রথা 








২৪ আপন্তম্ব ধর্শনুত্র ২।১০। ২৭1৩ 

২৫. বসিষ্ঠ ধর্মনথত্র ১৭1৮০ 

২২৮ পৃষ্টার পাদটাকার শেষ পংক্তিতে এই সুত্রটার উল্লেখে ভুল ক্রমে “পতিকুল” 
স্থলে “পিতৃকুল” মুদ্রিত হইয়াছে। 
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বর্তবান হীন যুগে নাই পুর্বে যখন সনাঙ্গে সত্য নিট! ছিল, তখন 
এই রীতি প্রচলিত ছিল। 

আপন্তপ্ যে খবিযুগের লোক নহেন, ইহ! তাহার নিজের উক্তিতেই 
প্রকাশিত হইয়াছে । ২৬ এই হ্থত্রকারের সময়ই মন্্ু এবং পরাশর- 
শ্বতিতেও নৃতন বিধান প্রত্শে করিতে সনর্থ হইয়াছিল। 

এইবার পুনরায় সীতা ও লক্ষণের মনোভাব লক্ষা করা! যাউক। 

লক্ষণ নীতার এন্নণ তীক্ষ বান্তোর উত্তরে সীতাকে লক্ষ করিয়া-_ 

“্্ীত্বাদ্‌ ছুষ্ট স্বভাবেন গুরুবাকা বাবস্থিতম্‌।” 

ইত্যাদি গুরুভাষায় ভসনা করিয়!ছেন কিন্তু সীতার শ্রন্নপ চিন্তা যে 
মমাজ বিগরিভ ঝা সনাতন ধর বিগর্িত--এমন কথা তো কদাপি বলেন 
নাই। 

লক্ষণ সীভাকে ভত্দনা কবিয়! যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেও 
সীতা তাহার হৃবয় হইতে নেই ঢর্ভাবন। তাগ করিতে পারেন নাই। 
তিনি তখনো বলিতে জাগিবেন-রাম বাতিরেকে আমি'.আত্ম জীবন 
বিমঙ্জজন করিব, তথাপি রঘুনন্দন রান ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষ স্পর্শ করিব 
না। 

লক্ষণের চরিত্র ও নীতার চরিত্রের সহিত সীতার উক্তি ও পুনরুক্তি 
গুলির আলোচনা করিলে এবং সেই আলোচনার দহিত আপন্বন্থ ও 
মিষ্ট গ্ৃহস্থত্রের বিধানগ্বয়ের সন্বন্ধ রাখিয়া বিচার করিলে রামারণের 
যুগে আধ্য সমাজেও যে দেবরের বিধবা ভ্রাতৃবধূতে অধিকার ছিল, তাহা 
অনুমান করা যাইতে পারে। 

এই সঙ্গে মাতৃ তুল্যা জ্যে্ঠা ভ্রাতৃজায়! সীস্তার মুখ দর্শন না৷ করার জন্ত 
লক্ষণের যে অতিরিক্ক সতর্কত|-_তাহাও লক্ষ্যের বিষয়। আবর্শ-চরিত্র 
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২৪২ ব্বামারণের মমাজ। 





পাপা 


লক্ষণ ত্রীূপ সমাজ প্রচলিত প্রথার প্রভাবে পাছে, নিজ চিন্তায় কোন 
প্রকার দূর্বলতা অনুভব করেন, সেই ভয়েই কি সীতার মুখপানে 
তাকাইতেন না? 
দেবরের এই জধিকারকে বা বিধবার সন্তান লাত আশায় বা লালস। 
তৃপ্তির আশায় ভর্ভীস্তর গ্রহণকে, বিধবা বিবাহ বলা যায় না। এ্রন্নপ ভর্তা 
সংগ্রহঃ মন্ত্র গ্রহণে সম্পাদিত হইত না) মন্ত্র ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না। 
বেদ, ব্রাহ্মণ বা হৃত্র--কোন শ্রুতিই এরূপ সংগ্রহকে বিবাহ বলেন নাই । 
মহাভারতের সমাজে নানা বিসয়েই শ্বেচ্ছাচারিতা দুষ্ট হয়) এ 
সমাজেও প্রয্মোভনাধীনতা-_ অর্থাৎ পুত্রহীনা নারীর পুত্র লাভ ব্যাপারের 
জন্ত--বাতীত, অন্য কোন কারণে স্তর পূর্ব স্বামী ব্যতীত দ্বিতীয় ব্ক্তিকে 
স্বামী বলিয়া! গ্রহণ না করিবারই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। 
মহাভারতে আছে-_- 
ন চাপ্য ধর্খ্ঃকল্যাণ বহুপত্রীকতানৃণাম্‌। 
স্্রীনাম ধর্থঃ সুমহান ভর্ভ,ঃ পৃর্ধস্ত লঙ্ঘনে ॥৩৩। ১1 ১৫৮ 
অর্থ-_পুরুষের বন্ুপত্রীকতাঁয় দোষ নাই, কিন্ত্ত পূর্ধ স্বামীকে লঙ্ঘন 
করিয়া অন্ত পুরুষ আশ্র করিলে মহা অন্দর হয়। 
রাষায়ণে বিধবার মন্্ বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। লঙ্কার রাক্ষস 
সমাজেও কবি বিধবা বিবাহের গৃষটাস্ত প্রদর্শন করেন নাই। বঙ্গীয় 
বধ বিবাহের কৰি কৃত্তিবাস রাণী মন্দোদরীকে বিভীষণের গর্ত 
উল্েধ রামায়ণে নাই। করিয়াছেন ? মন্দোদরী সন্ন্ধে বাীকি তেমন ব্যবস্থা 
করেন নাই। বিধবা হুর্পণথা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ 
কন কিন্তু ব্যভিচারিণী ছিল। এ শ্রেণীর লোক সকল কালেই 
সকল সমাজে ছিল এবং আছে। ২* ক বেদের যে ্বকটার উল্লেখ ২২৪ 


টি 
২৭ থকৃবের ২1২৯১ ও শতপথ ব্রাঙ্গণ ২। ৪1৩২5 দ্রষ্টবা। 
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পৃষ্ঠার ২ নং পাদটাকায় করা হইয়াছে, তাহ মং্যমহীনা নারীর প্রতি উক্ত 
হইয়াছে কি না, কে বলিতে পারে? 
নমাজে অপরাধের প্রকাশ না হইলে দণ্ড বিধিতে নিষেধ বিধান 
প্রবিষ্ট হইতে পারে না। মনুপংহিতায় ২৮ বিধবার পুনর্কিবংহের পুনঃ 
পুনঃ নিষেধ বিধান থাঁকার। মনে হইতেছে যে 
অপরাধ গরকাশের এই স্বতির বিধান বাবস্থিত হইবার পূর্বে পূর্বোক্ত খক্‌ 
পর দগুব্যবস্থা 
বিদ্ধ । . মন্ত্রারই (১*। ১৮1৭) কদর্থ ব্যাখ্যাত হইয়া 
সমাজে উচ্ছুক্ঘলতা বৃদ্ধি হইবার কারণ ঘ্িয়াছিল 
এবং তাহাই স্বৃতি-সংহিতা গুলিতে এইরূপ নিষেধ-বিধান প্রবর্তনের 
কারণ হইয়ািল। এই মময়ই বিধবা বিবাহের ্পষ্ট নিষেধ উল্লেখের 
সহিত বিধবাগণের কঠোর ব্র্নত্ধ্য প্রতিপালনের নিয়মও কল্পিত হইয়া- 
ছিণ। বেদ যন্ত্ের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে গৃহীত 
হইবাব দৃষ্টান্ত, অথবা। অপপ্রয়্াগের দৃষ্ান্ত__ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সৃত্র 
্রন্থাদিতে বিরল নহে। আমরা *হুত্রযুগের সমাজ” গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
ভাবে আগোচনা করিব। এই গ্রন্থেরও ২। ১ স্কুলে তাহার. দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শিত হইল। 








অবরোধ প্রথা : 

উ্ুক্ততাই হৃষ্টির আদিম ভাব। আদিম মানব সমাজে উলঙ্গভাব 
লজ্জার বিষয় ছিল না। জ্ঞানের ও বয়সের বৃদ্ধির সহিত মানব শিশুর 
মনে যেরূপ উন্নততাব উদিত হয়, মানব সমাজেও সেইরূপ বীরে বরে 
উন্নতির ভাব আসিয়াছিল। মানব প্রথমে বস্ত্র পরিতে আরম্ত করিয়া! 
ছিলঃ তারপর তাহার উত্তরীযবের প্রয়োজন হয়, ত্রমে সে অবগ্ত$ন 
প্রয়োজনীয় বনিয়া বোধ করিয়াছিল। এইবূপে সমাজের বৃদ্ধি ও. 
৬৮ আহধিগ 55527 50িশিি 


৪৪ রামায়ণের সমাজ । 


উন্নতির সহিত মানবের রুচি ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । 
লজ্জা ও সন্ত্র, গুঁচিতা ও পবিত্রতা সমাজের উচ্চ নৈতিক আবরণ 
ৰণিয়! গৃহীত হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির লজ্জা সন্ত্রম রক্ষার 
জন্ত অব$ন সমাজর্মের অঙ্গ বপিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল । 
রামায়ণে অবগুঠন ও অবরোধ প্রথর উল্লেখ নানা স্থানেই আছে। 
তখন যুবতী বধুধিগের স্বাধীনভাবে বিচরগের প্রপা ছিল ন1) অল্প- 
বরস্কা কুমারী কন্ঠাগণই ভূত্যদিগের সহিত ভ্রমণে 
বাহির হইতে পারিত। রামারণে বর্ণিত এই প্রথ। যে 
প্রাচীন, তাহার আভান খক সংহিত্ায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। 
খ্বকবেদে অবরোধ ভাব প্রকাশক কোন কথার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, 
কিন্তু অবগুঠন যে বধৃণিগের লক্জা-রপ্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং 
তীহারা যে সর্ঝরাই বন্ত্রে সংবৃত থাকিতেন, তাহার 
মা উল্লেখ খকৃবেদের স্থানে নে আছে। ১ রামার়ণের 
-... বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়-__শুদ্ান্তঃপুর নামে একটা 
বিশিষ্ট কক্ষ ('আাঙ্গিনা ) মঠিলাদিগের জন্ত পৃথক করিয় দেওয়া হইয়াছে 
এবং পুরুষের পক্ষে সেই শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করা একেবারে নিষিদ্ধ । 
অযোধার শুদ্ধান্তঃপুরে রাজা দশরথের অতি বিশ্বস্ত পারিষদ বঙগিয়া 
'কমাত্র সুমন্ত্রের প্রবেশাধিকার ছিল। * রাম-লঙ্্ণেরও সংবাদ ন! 
পাঠাইয়া তথায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। লক্ষণ নিজ সমাজের 
এই রীতি অন্ুসারেই কিদ্িদ্ধার অস্তঃপুরে হস! প্রবেশ করেন 
নাই।* হ্থমান গভীর নিশায় গুপ্তভাবে রাণের অস্তঃপুরে প্রবেশ 





ধকবেদে অবগুঠন। 





১. খকবেদ ৮1১৭|৭) ৮1২৬।১৩ 
২ অবোধ্যাকাণ্ড ১৪ সর্গ। 
ও. কিছ্বন্ব্যাকা্ড ৩৩ সর্গ। 


রামায়ণের সমাজ-ধর্শ্ব ৷ ২৪৫ 


করিয়া! এইরূপ কণ। তাবিয়।ই অন্তরের অন্ুশোচন! প্রকাশ করিয়াছিল £। 

স্্রীলোকধিগের জন্ত পৃথক আঙ্গিনার ব্যবস্থা থাকিলেই যে তাহ! 
অবরোধের সমর্থন করিবে, তেমন চিন্তা সমীচীন নহে। এ ব্যবস্থার 
প্রতি তাহার মমসামরিক সমাজ কিরূপ চক্ষে দৃষ্টি করিত ওচিস্তা করিত, 
তাহার উপরই বিচার নির্ভর করিবে। 

অযোধার সমাজ অবরোধ প্রথাকে কিরূপ ভাবে লক্ষ্য করিতেন, 
সীতার বনে গমন উপজক্ষে নাগরিকগণের উক্তি তাহার পরিচন্ প্রধান 
করিবে । 

সীতা যখন বনথাসে যাইতে উদ্ভত। হইয়। রামের সহিত পদব্রজে 
রাজপথে বাহির হইয়া! পাজভবনের দিকে অগ্রসর হুইতেছিলেন, তখন 
নাগরিকগণ আশ্চর্মান্বিত ভাবে বদ্তেছিলেন-_ 

যান শক্য পুরা দরষ্টং ভৃতৈরাকাশগৈরপি | 
তামস্ত সীভাং পর্স্তি রাঙমার্গগতা জনা31 ৮। ২। ৩৩ 

অর্থ_হায়, পূর্ধে আকশগামী প্রাণীরাও যে সীতাদেবীকে 
দেখিতে পাইত না, অস্ত রাজপথ স্থিত মানবেরাও তাহাকে দেখিতেছে। 

এই উক্তির ভিতর আতিশয়উক্তি-দোষ থাকিলেও ইহা হইতে 
তৎকালীন সমাজের আদর্শ ও রুচির পরিচয় এবং অবরোধ প্রথা 
বিস্তমানতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অন্তত্র-_রাবপংধের পর বিভীষণ সীতাকে রাম সমক্ষে শিবিকা 
সংযোগে আনয়ন করিলে, রান খলিছেন-_ 

'শীতাকে আমার নিকট (পদস্রজে) আসিতে বল 

বিভীষপ রামের কথা শুনিয়া সন্বর উপস্থিত জনতাকে অপসারিত 
করিয়াদিতে আদেশ করিলেন, তখন বেত্রধারী কঞ্ঠুকিগণ চারিদিক 








৪ সুন্রকাণ্ড। 


৪৬ রামায়ণের সমাজ । 


হইতে পুরুষগরণকে অপসারিত করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া! রাম 
বিভীষণকে বলিলেন--“বিপদ, পীড়া? যুদ্ধ, কয়ংবর)« যন্ত্র, ও বিবাহকালে 
স্্ীলোককে দেখিতে পাওয়া দোষণীয় নহে। ভ'নকীর এখন বিপদ 
উপস্থিত |” 
রাবণ বধের পর রাবণের মৃত দেহের উপর পতিত হইয়া রাজ্জী 
মন্দোদরী বিলাপ করিতে করিতে বণিতেছেন-__"আমি আজ অবগুঠিতা 
না হইয়া নগরঘার হইতে নিষ্াত্ত হইয়াছি 
রত এবং পদত্রজে এই স্থানে আসিয়াছি, ইহা দেখিয়া 
তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার 
অপরা! পত্রীগণেরও বজ্জাবগ্ুঠন জ্খপিত | ইহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ 
করিয়া এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিযা তুমি ক্রুদ্ধ হইতে না কেন?” 
কিছ্বিন্ধায়ও স্সস্তুঃপুর ছিল। কিন্তু কিছিম্ক্যার অস্তঃপুর বোধহয় 
অযোধ্যা স্কায় শুদ্ধান্তঃপু। নে, কেন নাসে অন্তঃপুরে লক্ষণ লজ্জা 
বশতঃ এবং আরধ্ধয-নীতি অনুসারে প্রবেশ ন! 
করিণেও নুস্রীবপত্তী তারা স্বচ্ছনে আসিয়া 
লক্ষণের সহিত বাক্যালাপ করিয়। গিয্লাছণ। * তারাকে অশরিক্ষিতা 
বানরী (বন্ত-নারা) বলিঝার উপায় নাই। যহাক্ষবি তাহার মুখেও 
বেদ মন্ত্র বাহির করাইয়াছেন, তাহাদ্ারও পতির কল্যাণ কামনার 
মন্ত্র পাঠ করাইয়া স্বস্তা়ন করাইয়াছেন । বোধহয় বর্ধীয়সী তার! 
লক্ষণকে অপেক্ষাকৃত অরক্যক্ক বলিয়াই সঞ্চটস্থলে এরূপ করিয়াছিলেন 
দু অবরোধাবন্ধ আধুনিক বল লীতেও এপ ঘটনা অহরহই ঘটিতেছে। 


৫ 5 খবর পবটিকে আমর রানাতণের রচনার প্র্দিত বলির মির্দেশ করিয়াছি। 
(২০১ পৃষ্ঠা 
৬. নস্কাকা্ ১১৬1২ ক্লোক। লঙ্কাকাণ্ড ১১৩ ৬১--৬২ প্লোক। 


কিছ্টিন্ব্যার কথা। 


রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম । ২৪৭ 


ইহা দ্বারা কোন রীতির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব-কোন পক্ষেরই বিচার 
চলিতে পারে না । সীতাও এইরূপ সঙ্কটেই ছন্দবেশধারী রাঁবণের সহিত 
দণ্ডতকারণো আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন । | 

অযোধ্যার সমাজে শ্ত্রীলোকদিগের শিবিকা বহনের জন্ত পৃথক এক 
শ্রেণীর লোক নির্দিষ্ট ছিল । অযোধ্যার এই ব্লীতি মহাকবি লঙ্কাতেও 
প্রদর্শন করিয্নাছেন। বিভীবণ সীভাকে বখন 
রামের নিকট আনয়ন করেন তখন স্ত্রীলোকদিগের 
বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা মীতাকে শিবিকায় 
বহন করাইয়া আনিয্লাছিন্দেন । ৮. সম্ভবতঃ এই মকল বাঁহক বয়সে 
প্রবীন অথবা নপুংসক শ্রেণীর ছিল 

দ্বশরথের মৃতদেহ দাহ করিবার সময় পুরমহিলাগণ সেইন্প 
বিশেষ ব্যবস্থায় শ্মশান ভূমিতে নীত হইয়াছিলেন | এমন কি শ্মশান 
হইতে যে তাহারা সরযূর জলে গিয়া অবগাহন কবিয়াছিবেন, তাহাতেও 
বানাীরোহণেই গিয়াছিলেন। » 

স্ত্রীলোকের যানারোহণের ব্যবস্থা থাকিনেই তাহাতে অবরোধের 
অন্বিত্ব প্রমাণিত হয় না। বিশেষ ব্যবস্থাই--[সরূপ চিন্তার ভাব শ্ররণ 
করাইয়া দেয়। এন্লেও সেয়প বিজাধীন ভাবগুণিরই উল্লেখ কর! গেল। 

রামারণীযুগের পরে মহাভারতের “সমাজেও অবরোধের আভাস 
্পষ্ট আছে, কিন্তু মহাতারতে বর্ণিত কোন কোন চিত্র অবরোধ- 
হীনতারও পরিচাক'। যেমন শকুস্তলণার পতি 
সম্তাণে গমন | শকুত্তণা সমবস্ধীর আলোচনা 
প্মহাভারতের সমাজ” গ্রন্থে করিতে চেষ্টা করিব। 
৮ জাকাত 3 কাঁ। ডা 7 


»*. অঘোধ্াকাও ৭৬ নর্গ। 





মহিলাগণের পৃথক 
যান বাহন ব্যবস্থা । 


মহাভারতের কখা। 


২৪৮ রামায়ণের সমাজ । 





সমাজে অবরোধ প্রথা বি্বনানতার একটী প্রধান কারণ বছবিবাহ- 
রীতির অন্তিত্ব।! যে সমাজে বস্থ বিবাহ রীতি বর্তমান আছে, অবরোধ 
_ * প্রথা সে সমাজে বে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই 
১০ বাছণ্য। আর একটা কারণ, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের 
স্থামিত্ব ভাবের উদ্তব। সুসাস্থহ সমাজ গঠিত 
হই স্ত্রী, পুরুষের বাক্িগত সম্পত্তি বগিয়া খন হইতে গণ্য হইবার 
প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, পুরুব নিজের সত্ব নিরাপণ রাখিবার জন্ত 
ভখন হইতেই বোধহয় সমাজে অবগ্তঠন ও অবরোধের নষ্ট করিয়াছিল__ 
ইহা আমাদের অন্তমান এবং এই অন্রমান স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা 
মনে বরি। আভিজাত্য-গর্কও যে এই প্রথা প্রবর্্রনের একটী কারণ 
মর, তাহাও বলা যায় না। যান-বাহন,দির বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনেকটা 
আভিজাত্যেরই নিদর্শন ।॥ অবরোধ প্রথা না থাকিলেও যান-বাহনাণিতে 
বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া গমনাগমন করিবার রীতি খকিতে পারে; 
এখনও আছে। ১* 











১০ এই প্রবন্ধের এক অংশ ১০১৬ সালের দোঠ মাসের “দাহিত/” পত্রিকার 
প্রকাশিত হইলে “দগ্তীবনী” ও [01131 0-015 33৩ ৩ পত্রিকা ইহার বিস্তৃত 
প্রতিবাদ ও আলোচনা বাহির হয়। প্রবন্ধটী তন অমম্পূর্ণ ছিল। আলোচনা ও 
প্রতিবাদের বিষয় ছিল-_“প্রাচীন ভারতে বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা কখনই ছিল 
মা?" জামরা এখানে নিরপেক্ষ ভাবে রামারণের ভাব উদ্ধৃত করিম বালাবিবাহ ও 
অবরোধ প্রথা বিষয়ে আলোচন! করিলাম। পূর্ধবোজ প্রতিবাদের উত্তরে আমাদের 
বলিবার কিছুই নাই; এই আলোচনা পাঠের গরও যদি কেহ মমে করেদ--“বাল্যয- 
বিবাহ সেকাফে ছিল না, অবরোধ প্রধাও দেকালে ছিল না”। তাহার উদ্তয়ে বলিবার 
'মাদের কিছুই নাই। রামারণের এই সকল স্থানের আলোচন! করিম! +[)30197 


[00103* এগ্থের গ্রন্থকার 00090 সাহেব অবরোধ প্রধ। নদে কিরণ দিদ্ধানে 
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“অস্ধযম্পন্তা” শব্দটা রামায়ণে ন! থাকিলেও ইহার ভাবটা যে 
রামায়ণের সমাজের সমকালবন্তী তাহা রাজমার্গে সীতাকে দেখিয়া 
নাগরিকগণের উক্তিত্েই স্পষ্ট প্রতি্মান হইবে। (২৪৫ পৃঃ) এই 
ভাবটা রামায়ণে প্রক্গিপ্ত কি না, তাহা বিচার করিবার সময় পাঠক 
সুপ্রাচীন বৈয়্াকরণ পানিনির : নিম্ন লিখিত সুত্রটার প্রতি একবার 
লক্ষ্য করিবেন। 

“পানিনি” খশ, প্রত্যয় স্থলে সুত্র করিয়্াছেন-_- 

প্অসূর্যয ললাটয়ো দূর্শিত পো” ৩। ২। ৩৬ 
টীকাকার ভট্টোজি দীক্ষিত এই সুত্রের টাকা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন__ 
অনুর্ামিত্যসমর্থসমানঃ। দৃশিনা নঞ্; সংবন্ধাৎ | 
হুর্যযংন পত্ঠস্তীত্যহ্রয্পশ্ত! রাজদারাঃ ললাটন্তপঃ হুর্ধাঃ। 











উপনীত হইয়াহিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আসর! নীরব রহিলাম। 
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২৫০ রামায়ণের সমাজ।' 


পাঁনিনি বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী কালে আবিভূর্ত হইয়াছিখেন। 
টাকা ও ভাম্যকারেরা অবস্ত অর্বাচীন। 
. বহু-বিবাহ। 
বু বিবাহ, আদিম অসবস্কৃত সমাঞজ-রীতির একটা চিন্ন। সমাজ 
যখন অপূর্ণ ছিল, তখন বছ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা! ছিল। প্রয়োজনীয় 
রঃ রীতি দ্বার। প্রয়োজন লাধিত হইয়। গেলে, তাহ! 
এ অনাবন্তক হয়) তখন অনাবস্তক রীতি সমাজের 
৫ 1. উপদ্রব বিশেষ হইয়া দাড়ায়। বু বিবাহ দ্বারা 
যতদিন সমাজে জন বৃদ্ধি প্রত্োজন হইয়াছিল, ততদিন তাহা সমাজে 
আপত্বির কারণ ছিল না। সমাজ জনবলে খলবান হইলে এবং 
স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, বন্া স্ত্রী পোষণ পারি- 
বারিক শৃঙ্খল! রক্ষার পক্ষে বিস্থ জনক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন 
 বমাজ বুবিয়াছিল, এই প্রথা অর্থ ও শাস্তি__উভয় বিষয়েরই পরিপন্থি। 
খাক্বেদের “সপরী পীড়ন” খক মগ্্গুলি ১ হইতে এই ভাবের আভাম 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
সপত্ধী পীড়ন মন্ত্রুলি হইতে বৈদিক সমাজে যে বছ বিবাহ ছিল; 
এবং তাহ যে পরিবারের শাস্তি ও শৃঙ্খলা নষ্টের কারণ ছিল, তাহা! স্পষ্ট 
অনুভূত হয়। ইহার পর বোধহয় সমাজের 
টি সাধারণ স্তর হইতে বহু বিখাহ উঠি যায় এবং 
তাহা কেবল ধনী পরিবারের পরিবার-স্থামীর 
বিলাসের বিষয় হইয়া দড়ায়। 
রামায়ণের বর্ণনায় আমর! এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পাই। রামায়ণের 
রাজার! মকণেই বছ পন্থীক। রাজা দশরথের পন্থীর সংখ্যা ছিল 
“১ খক্ধ্ো পি 
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স্পাশাশীশীশীশী 


সাড়ে ভিন শত।২ মিথিলার রাজ! জনকও একাধিক দার 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । * রাবণ, বালী, 
সুপ্রীব--ইহারা সকলেই অসংখ্য রমণীগণে 
বেষ্টিত থাঁকিতেন। ৃ 

পত্রী পড়নের আভাস রামায়ণেও আছে। রামের বনে গমন 
কালে কৌশল্যার উক্তিতে তাহা ফুটিপনা উঠিয়াছে। * 

রামায়ণে রাঁজাদিগের ব্যতীত রাজ পরিবারের অথবা অন্ত কোন ব্যক্কির 
একাধিক পত্থী ছিল, অবগত হওয়া যায় না। অযোধ্যার রাজ পরিবারে 
রাম-লক্ষণাদির, « লঙ্কার বিভীষণ) ইন্জ্রজিত, কুস্তকর্ণাদির বা! কিছিন্ধ্যার 
অঙ্গদ প্রভৃতির একাধিক পত্বী গ্রহণের আভাস রামায়ণের কোথাও 
নাই। এই সকল বিষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই__বছ বিবাহ যে তখন ফ্লাক্জা- 
দের বিলাস পরিতৃপ্তির জন্তই প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান কর! হইয়াছে। 

ত্র যুগে এই প্রথার সংকীর্ণতা! সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহার 


শা 


রামায়ণে বহু বিবাহ। 


২ অযোধ্যকাণ্ড ৩৪। ১৩--১৪ শ্লোক। 
৩ আরণ্যকাও ১১৮। ৩৩ শ্লৌক। 
৪ অযোধ্যাকাঁও ২৯ সর্গ। 
« কৈকেনীর প্রতি মগ্থরার উক্তিতে আছে 
পুরণ্চ তব রামহ্য প্রেস্ত্বং ছি গমিম্মৃতি ॥ ১১ 
হষ্টাঃ থনু ডবিত্বস্তি রামস্য পরমা স্ত্ীয় ;। 
অপ্রহ্টা ভবি্বস্তি নযাস্তে ভরতক্গয়ে ॥ ১২1২৮ 
কেহ কেহ এই “শ্ী়ঞ* ও “না” শব দায়] রামের ও তরতের বহু তারার নির্দেশ 
করেন। তাহা ঠিক নছে। এন্লে 'স্বী়ঃ” ও “যা” শব ছার! রামের ও তর়তের 
পুর'নারীগণকেই বুঝার, তাহাদেয় বহ পরী ছিল -বুঝান না। বিশেষ সীম এক-পত্থী 
ব্রতাবনম্বী ছিলেন। 


৫২ পনামায়ণের সমাজ । 


আতাম আপন্তথ ধর্ধুস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। আপন্তগ্থ হুত্র 
করিয়াছেন-ন্ত্রী স্বামীশধর্মাগুরাগিণী হইলে এবং 
রম নিষেধ বিধি। তাহার পুত্র সন্তান বর্তমান থাকিলে দ্গামী দ্বিতীয় 
দার গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৬ 
ধরমসুত্রগুলি পুর্বরীতির ব্যভিচার দর্শনেই রচিত হইয়াছিল 
রামায়ণে বর্ণসগ্করের উল্লেখ নাই। লামাজ তখনও অপূর্ণ ছিল, 
তাই আদান প্রদানে বর্ণভেদ ছিল না। তখন রাজারা তিন শ্রেণীর 
পত্ধী রাখিতেন। উত্তম স্ত্রী মহিষী, মধ্যম। স্ত্রী 
বাবাতা ও অধমা স্ত্রী পরিবৃত্তা নামে কথিত হইত। 
রাপা দশরথের এই হিন শ্রেণীরই পড়ী ছিল।* ব্রাঙ্গণ খধির! 
ক্ষত্রিয়ের কন্তা! বিবাহ করিতেন। খধি খম্মশূঙ্গ ক্ষত্রিয় রাজা লোম- 
পাদের কন্তা শাস্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ৮ 
অনুলোম বিবাহের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও প্রতিলোম বিবাহের উল্লেখ 
রামায়ণে নাই । বৈণিক ধুগে প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল; তখন 
চাতুর্বপয ববস্থা ছিল না বলিয্াই, যযাতি শুক্রকন্ত। দেববানীকে ও রাজা 
সন্বরণ কুরধ্যকন্তা তপতীকে বিবাহ করিয়্াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস 
কীর্তন প্রদঙ্গে মহাভারতে এই প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 





অন্ুলোম বিবাহ । 





৬ আপন্তম্ব ধর্মনুত্র ২1৫ ১১।১২ 
৭ আদিকাণ্ড ১৪1৩৫ প্লৌোক।  রামায়ণের টীকাকারগণ ষহিহী, বাবাতা ও 
পরিবৃত্তা। শব্দে বথাকরমে ক্রিয়া, বৈষ্ঠা ও শৃল্া স্ত্রী ব্যাথা করিয়াছেন। ধতরের 
্াঙ্গণের টাকায় ইন্দ্রের বাবাতা স্ীর উল্লেখ প্রসঙ্গে (এ ব্রাঃ ৩1 ১২। ১১ থও) 
. র শঙ্ত্রয়ের অর্থ--টত্তমা, মধ্যম! ও অধমা্করা হইয়াছে। এই ভেের মূলে যে সংস্কার 
৮ আদিকাও ১, সর্গ। 


রামায়ণের সমাজ-ধন্ম। ২৫৩ 


হইয়াছে। জাতির ভিতর ভেদ-ভাব সৃষ্টি হইলে পর প্রতিলোম 

ব্যথস্থা তিরোছিত এবং অন্থলোম বিবাহ প্রচধিত হয়। তখন সঙ্কর 

উৎপত্তি ব্যবস্থাও ব্যবস্থিত হয়। * রামায়ণে এই সকল পরবর্তী যুগ-ধর্শের 
কোন আভাসই দৃষ্ট হয় না। 

অন্তেষ্টি ক্রিয়া । 

অস্ত ক্রিয়। সমাজ-ধর্শের আর একটা প্রধান অঙ্ন । মৃতদেহের 

অগ্নি-সৎকার-প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্ধ্য সমাজে প্রচলিত 

ছিল। খক্‌্বেদে অগ্নি সংকারের কথা! আছে। দশম মণ্ডলের ১৬ 

হুক্তের খক্মন্ত্গুলি বেদোত্তর যুগে মৃত দাহের সময় পঠিত. হইত 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। ১ 

রাজা দশরথের রাত্রিকালে ঘরের ভিতরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া- 

ছিল। বর্তমান সময় এইরূপ মৃত্যুকে শোচনীয় মৃত্যু বরা হয়। ঘাহার 

কেহ নাই, তাহারই এইরূপ শোচনীয় অবস্থা 

তে ঘটিয়। থাকে । স্ততিকারগণও ২ এইরূপ মৃত্যু 

প্রায়চিত্বার্হ বলিয়া! ঘোষণ! করিয়াছেন। স্থৃতির 

অনুশাসনের প্রভাবেই বঙ্গীয় কবি ক্বৃত্তিবাসও দুঃখ করিয়া! গাহিয়াছেন--. 

যার ঘরে জন্ম লভিল! গদাধরে। ১৫ 
হেন রাজ| মরিয়া রহিল নিজ ঘর॥ ১৬ (৩৯) 
* জীমত্কার কিন শা মহ সা হয় বলি ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। গৌঃ-ধঃ স্তর ৪1২১ 
বৌধায়ন-ধ্স্ে ব্রাহ্মণের শৃল্রান্্ীতে নিষাদ উৎপত্তির ক! আছে .31 ৯.১৭। ৩ 
টস ধকৃবেদ ১*। ১৪1১৪ ১১।১৬।১ (রমেশবাবুর খকবেদের গাদটাক! 


২ স্থার্ড রঘুনঙ্গন তটাচার্ডের 'ওুদ্ধিতবে' বৃহত্যমসংহিতার বিধান ও বিভির 
মতের বাধ্যা জর্টবয। 








২৫৪ রামায়ণের সমাজ। 


.অন্তত্র--চারিপুর্র রাজার একজন নাই ঘরে। ৭ 
বাশি যড়া হইল রাজ ঘরের ভিতরে ॥ ৮ (৪*) 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবামী রামায়ণ) 
আধুনিক স্থৃতিকারেরা ও স্থৃতির প্রভাবে অনুসাশিত সমাজ সমূহ যে রূপ 
মৃত্যুকে এখন প্রায়শ্চিন্তার্হ বলয়! মনে করেন রামায়ণের যুগে তেমন 
মৃত্যুকে শোচনীয় ও প্রায়শ্িতার্থ কোথাও বলিতে দেখা যায় না। 
তেমন হইলে ক্ৃত্তিবাসের ন্তায়, মহাকবি বান্মীকিও এ মম্বন্ধে কোন 
ইন্গিত করিতেন। 
বাশিমড়া” হওয়া যে সেকালে দোষণীয় ছিল, তেমন কোন 
উল্লেখও রামায়ণে নাই | দশরথের মৃতদেহ ভয়তের আগমন 
অপেক্ষায় তৈল দ্রোণীর ভিতর রক্ষিত হইয়াছিল । 
বাশিসডা দুষ্ট নহে। মহাভারতের পাতুর দেহও এই উপায়ে রক্ষিত 
হইয়াছিল । অথচ কোন গ্রস্থেই এইবূপ পন্থা আপত্তি জনক বলিয়া 
নিন্দিত হয় নাই? সুতরাং বাশিমড়া হওয়া সেকালে পৌঁষনীয় ছিল 
না) 
প্বাশিমড়া* হওয়ায় যে কোন রূপ অধোগতি হইত না, দশরথের 
বর্গ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সকলের নিঃসন্দিপ্ধ চিত্ততাই তাহ বুঝিবার প্রকট 
হেতু । মৃত ব্যক্ির (আত্মার) স্বর্গ প্রাপ্তির 
ধারণ! যে খুব প্রাচীন কাল হইতে আধ্য সমাজের 
বিশ্বাসের বিষয় ছিল, তাহা খকবেদ হইতেও অবগত হওয়া! যায়। ৩ 
মৃত্যুর পর দশরথের আত্মার সবর্ঈলাভ হইয়াছিল। 
শ্্থশ্চ মহারাজ! রামস্চারপ্যাশ্রিতঃ।” 
৩ খকবেদের ৫1 ১৮1১7 ৫1৬1৪) ৫। ৬৬1৩৬; ৬1১1৭ প্রনৃতি 


খক্মন্ টা 


স্বর্গ প্রাঞ্চি বিশ্বাস । 


রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম । ২৫৫ 





তাহার মৃতদেহ মাত্র_-ভরতের আগমন পর্যযস্ত--রক্ষিত হইয়াছিল। 
মৃতদেহ বোধহয় দশ বার দিন রক্ষিত হইয়াছিল। * অতঃপর ভরত 
আসিয়া তাহা সরধৃতীরে যখ! নিয়মে লইয়! গিয্ শাস্ত্র সঙ্গত প্রথায় 
দগ্ধ করিয়াছিলেন। « তৎকালীন সৎকার রীতিংপ্রথার কথা পরবর্তী 
অধ্যায়ে 'আলোচিত হইল । ও 

রাম স্বজনবৎ জটায়ূর মৃতদেহও আধ্য সমাজের রীতি অনুসারে 
জলম্ত চিতায় দাহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রেতাত্বার উদ্দেস্তে পিও 
দিম্লাছিলেন এবং তর্পণও করিয়/ছিলেন। ৬ জটায়ুর শবদাহকে অনার্য 
সমাজের প্রথা বল! যায় না। রাম পিতৃ বন্ধু ও উপকারকের এই 
গারলৌকিক কার্ধয কর্তবা জ্ঞানে এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে করিয়া 
ছিলেন। এগুলি রামের কার্ধয, অনার্ধ্য সমাজের নহে। .. 

কিছিন্ধা। মাছেও অগ্রিসংস্কারের প্রথা দেখাশ্যায়। বানর রাজ 
বালীর মৃত্যু হইলে; ব'নরগণ বালীকে বসন ভূষণে ও মাল্যে সজ্জিত 
করিয়া শিবিকায় তুগিয়া নদীতীরে ইন! চলিল ) অগ্রে আগ্রে বানরেরা 


৪ অযোধ্যা হইতে যে লোক ভরতকে আনিতে রাজগৃহে প্রেরিত হইয়াছিল, 
লোক কতদিনে রাজগৃছে পহছিয়াছিলল রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। এ লোক 
রাজগৃহে পছছিলে সেই দিমই ভরত মাতুলালয় তাগ করেন। ভরত যে * দিনে 
অযোধ্যা পহছিয়াছিলেন, এই ট্কুই তীহার উক্তি হইতে অবগত হওয়া যার। তিনি 
তাহার মাতামহ প্রভৃতির কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া মাতার নিকট বলিতেছেন. 

“অস্থমে সপ্তমী রা্রিশ্তন্তর্যাকবেশ্মনঃ 1” ৮1২1 ৭২ 
সতরাং রাজার সৃত্যুর পর বার চৌদ্দ দিন পরে মৃতদেহ দাহ হইয়াছিল-_-এইক়প 
অনুমান করা ঘায়। একছলে দশ দিনের উল্লেখও দুষ্ট হয়। 

ৎ অথোধাকাও ৭৬ সর্গ। ৃ 

৬ আরণাফাও ৬৮ নর্গ 





২৫৬ রামায়ণের সমাজ। 


বন্ধ ছড়াইয়! যাইতে লাগিল। নদী তীরে চিতা! প্রস্তুত হইলে অঙ্গ 
সুত্বীবের সহিত মজল নয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন। 
এবং শাস্তামুমারে অগ্রি প্রদান করিয়া! দৃক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিরেন। অনস্তর মৃত দেহ দাহ করিয়া বানরগণ নদীতে তর্পণ 
করিতে গ্রমন করিলেন। 

রামের সহবামে ও তাহার উপদেশে কিছ্বিনব্যার অনার্য সমাজে 
দাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিণ--ইহা। অম্নমিত হইতে পারে বটে কিন্ত 
মহাকবির উদ্দেস্ত তাহা নহে। কিছিকযায় শব*শিবিকা! পূর্বেই গ্রস্ত 
ছি্। সেই শিবিকার বর্ণনা শিপ প্রসঙ্গে গ্রস্াস্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। 
শিবিক! গ্রসঙ্গটী কবির কল্পনা বাছুল্যের ফল কি না, এম্কলে তাহা 
নির্দেশ করিবার উপায় নাই। পাঠক সে বিষয় চিন্তা করিবেন। 

এইবার রাক্ষম সমাজের কথা। বিরাধ রাক্ষম রামকে বনিয়াছেন--. 

*অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রন্ধ॥ ২১ 
রাক্ষমাং গতসন্বানামেষ ধন্ধা মনাতনঃ” ২২।৩।৪ 

তুমি আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়! যাও) মৃত রাক্ষনদিগের সমাধিই 
সনাতন ধর্ম । 

ইহা দণ্ডকারপ্যের অসভ্য রাক্ষদ সমাজের কথা। লঙ্কার রাক্ষদ 
সমাজে এই প্রথ! দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে রাবণের অগ্নি 
মৎকারের রাক্ষসী ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল । 
রাক্ষস শরাঙ্মণের! রাবণের মৃতদেহকে পবন পরাইয়! শিবিকায় আরোহণ 
করাইল | নকলে মানা-সজ্জিত বিচিত্র পতাকা-শোভিত শিবিকা 
উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্বক দক্ষিগাভিমুখে যাত্র! করিল। 
বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চল্িেন। অর্পন দীপ্ত অপি গ্রহণ 

৭. কিছিদধযাকাণড ২৫ মর্গ। ৃ 


রামায়ণের সমাজ-ধন্্ম। ২৫৭ 





গ্রহণ পূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনস্তর বেদবিধি অনুসারে 
রক্ত ও শ্বেত চন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে 
রাহ্কব (লোমক্ত কম্বল) আন্তির্ণ করিয়া দিলে শাস্ত্রো্ত বিধান মতে 
রাবণের পিতৃমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। ব্রান্ষণগণ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
বেরী রচন1 করিয়া যথা স্থানে বহ্কি স্থাপন করিলেন। অভ্তঃপর 
রাবণের স্কন্ধে দধি ও দ্বুত পূর্ণ ্রুব নিক্ষেপ পূর্বক পদঘয়ে শতক 
ও উরুষুগলে উদৃখল এবং অরণি উত্তরারণি ও অন্ঠান্ত দারুপত্র সকল 
যথাস্থানে রাখিয়া পিতৃমেধ কার্য করিতে লাগিলেন। অনস্তর শান্ত 
ও মহর্ধিগণের বিধানানুসারে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার দ্বৃত সংযুক্ত 
মেদ দ্বারা এক আবরণী প্রস্তত করিয়া! রাবণের মুখে স্থাপিত করিলেন। 
বিভীষণ প্রভৃতি সুববদগণ গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ বস্ত্াদিদ্বারা উহার দেহ 
অলঙ্কৃত করিয়া তদুপরি লাজাধ্থলি নিক্ষেপ করিলেন ; অতঃপর বিভীষণ 
যথাবিধি অগ্নিকার্ধ্য করিলেন। রাবণের দেহ ভক্মীভূত হইলে তিনি 
কৃতন্নান হইয়া আদ্র'বসনে বিধি অন্থযা্লী সদর্ভ তিলোদকে রাবণের 
তর্পণ করিলেন । ৮ 

রাক্ষস সমাজের এই অগ্নিসৎকার প্রথা অযোধ্যার অগ্রিসংকার 
প্রথার অনুরূপ না হইলেও এই বর্ণনাকে অনেকে কবির অলীক 
বর্ণনা বলিয়া মনে করেন ॥ করিবার কারণ বিরাধ রাক্ষসের উক্তি__ 
"আমাকে গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া যাও .:. ** 1৮ বিরাধের 
উক্তির সহিত এই বর্ণনার সামগ্রস্ত না থাকায়--ইহাকে কৰির 
“খেয়াল স্থষ্টি* বলিবার অবকাশ আছে। 
_. মৃতদেহের কবর দেওয়ার উল্লেখও খক্বেদে আছে।* কবর 

৮ লঙ্কাকাওড ১১৩ সর্গ। সা 

৯ ধকৃবেদ ১*।১৮|১২ 
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প্রথাই বোধহয় মৃত সংকারের আদিম প্রথা । অগ্নিদংস্কার প্রথ। 
ক্রমে যে আর্ধ্য সমাজে গৃহীত হইদ্াছিল, তাহার উল্লেখও খকৃবেদ হইতেই 
এই প্রবন্ধের গ্রারস্তভাগে (২৫৩ পৃষ্ঠা) দেখান হইয়াছে । র্ধ্য সমাজে 
যখন অধিসংস্কার প্রথা গৃহীত হইয়াছিল. তখন অনাধ্য সমাজের 
উচ্চন্তরেও আধ্য সমাজের অনুকরণে তাহা গৃহীত হইয়াছিল__ 
এইরূপ অন্ুমানেরও বে এস্থলে অবকাশ নাই--তাহা বলা যাইতে 
পারে না। 





আগ্রি-প্রবেশ বা সতীদাহ-প্রথা। 
রামায়ণে সতীর পহমরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। 
কৌশল্যা পতি ও পুত্র শোকে আত্মহারা হইয়৷ একস্থানে বলিয়াছেন__ 
“সাহমদোব দিষ্টাপ্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা। 
বহমরণ প্রধা।  ইদ্ং শরীরমালিঙ্গয গ্রক্কষ্যোমি হুতাশনম॥৮ ১২।২1৬৬ 
অর্থ__আমি এখনই পাতিব্রত্য ব্রত পালনার্থ স্বামীর শরীর আলিঙ্গন 
করিয়া অগ্রিতে প্রবেশ করিব। 
কৌশল্যার মুখে অবগত হওয়া যায়-মৃত পতির সহিত অগ্নিতে 
প্রবেশ--প্পাতিব্রত্য ধর্ম” । তবে তিনি তাহা। করিলেন না কেন? 
পতি, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন) পুত্র, 
৮14 মাতার দিকে না চাহিয়া পিতৃ আন্তা পালন 
পাতিরত্যঃ করিয়াছিলেন; পুত্রবধুটী পর্যন্ত শাসুড়ীর দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিসেন নাঃ এমন অবস্থার 
কৌশল্যার এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে কি বাধা ছিল? 
কৌশল্যা তো সহমূতা হন নাই? এন্থলে শ্শানক্ষেত্রে পুরমহিলা- 
গণের কার্যকলাপের বর্ণনাটী প্রয়োজন বোধে প্রদত্ত হইল। 
রাজমহিলারা বৃদ্ধগণে পরিৃত হইয়া যখোপযুক্ত শিবিকা ও 
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রখাদি আরোহণে (শ্বশান ক্ষেত্রে) নীতা হইলেন। তাহারা খত্বিক- 
গণের সহিত শোকাকুল চিত্তে নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তথন 
শোকার্ত নারীদিগের রোদন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরে 
মহিলাগণ রোদন পূর্বক বারংবার বিলাপ করত সরযূতীরে যাইয়া 
(পুনরায়) যান হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সেই মহিলাগণ 
ভরতের সহিত পুরোহিত ও অমাত্যগণ সহ উদক ক্রিয়া সমাধা করিয়া 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ১ 

সেকালে মুতপততির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ যদি পাতিব্রত্য ধর্দের 
অঙ্গ বলিয়া বিশ্বসিত থাকিত, তবে এই স্থলে দশরথের বৃদ্ধা পত্রীদিগের 
পাতিবত্য ধর্ম প্রদর্শনের ও প্রতিপালনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু 
কোথায়, এখানে তো একজনও জ্ডাহা প্রদর্শন করিয়া মেই মনাতন ধর্শ রক্ষার 
ব্যবস্থা করিলেন না। পাত্র মিত্রগণের মুখেওতে। আমর! সে সম্বন্ধে কোন 
কথা শুনিলাম না। এত ছুঃখের চাপ বক্ষে লইয়া কৌশল্যাই বা 
এখানে নীর রহিলেন কেন ? 

পতি পুত্রহীনা সগ্ভ বিধবা-_-আশ্রয় হীনা নারীর পক্ষে এইরূপ অবস্থায় 
স্বামীর সহিত অন্মি প্রবেশের উক্তি অস্বাভাবিক নহে। বরং তাহা খুবই 
স্বাভাবিক । কিন্তু ইহাকে “পাতিত্রত্য ধন্ম” বলিলে, ইহার উচ্চভাব 
রক্ষা করে যে আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান দরকার, তাহার উল্লেখ রামায়ণের 
আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মহাকবি অযোধ্যার এই অগণিত পুরস্্ী- 
গুলিকে বিধবা করিয়া! রাখিয়াছেন, তথাপি একটীকেও সহমূতা। হইতে 
দেন নাই কেন? ইহা যদি তৎকালীন সতী-্র্মের অঙ্গ হইত, 
নিশ্চয় মহাকবি বান্মীকি তাহা! দেখাইতেন। এই সাড়ে তিন শত 


শাশীীশীপীশিশ 





১. অযোধ্যাকাড ৭৬ সর্গ ১৯__২৩ুক্লোক। 
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বিধবাকে পতি অন্ুগামিনী করাইয়৷ তিনি সমাজ-ধর্মের মর্ধ্যাদা রক্ষ| 
করিতেন, ইতিহাসেরও মর্যাদা রক্ষা করিতেন। 

তখন সহমরণ সমাজ-ধর্মের বা পাতিব্রত্য-ধর্মের অঙ্গ ছিল না 
বনিয়াই রামায়ণে তাহার আভাস নাই। খক্বেদের নিয়োদ্ুত খকৃ- 
মন্ত্রীর স্তায় নিষেধ-অন্ুরোধ প্রভৃতিরও কৌন অভিনয় রামায়ণে নাই। 
এই সকল কারণে আমরা কৌশল্যার উক্কির প্রথমাংশটাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়াই মনে করিতেছি। 
. সীতার মুখেও এক স্থানে স্বামীর সহিত অনুমৃত্া। হইবার কথা৷ গুন! 
যায়। সীতা অশোকবনে রামের মায়ামুণ্ড দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন 
“আমাকে স্থামীর শরীরের সহিত সংযোজিত করিয়া দেও) আমি স্বামীর 
অন্নু্গমন করির।” ২ তারার মুখেও কবি এইরূপ কথা বলাইয়াছেন। 
বালীর শোকে তাঁরাও বলিয়াছিল-_ 

“্হতন্তাপ্যন্ত বীরস্ত গাত্রসংশ্লেষণং বরম্‌।” ১৩। ৪1২১ 

এই সকল উক্তি অতি স্বাভাবিক । এই উপায়ে যে লোক না 
মরিয়াছে, তাহাও নয় ; তাই বলিয়া এই সকল উত্ভিকে সমাজ-অনুমোদিত 
সহগমন প্রথা বিদ্যমানতার প্রমাণ বলিয়া বণ! যাইতে পারে না; অথবা 
তাহা সমাজে পাতিব্রত্য ধর্মের অনুমোদিত ছিল-_ইহাও বল! যাইতে 
পারে না। 

আশ্রয় হীনা স্ত্রীর স্বামীর সহিত মৃত্ার ইচ্ছা খুব স্বাতাবিক। থাক 
বেদে এইরূপ ইচ্ছার একটা দৃষ্টান্ত আছে। সেই থক্‌ মন্ত্রী এইরূপ ৫ 

“হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া! চল; গাত্রোথান কর, তুমি 
বাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতান্থ অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। 
চলিয়া এস! ঘিনি তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া! গর্ভাধান করিয়াছিলেন, 


২ লক্কাকাণ্ড ৩২ সর্গ ৩২ শ্লোক। 
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ছিন্রিযার রর রত 
গেই পতি পত্থী হইয়! যাহ! কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার কর! 
হইয়াছে ৮ ও 
ইহা মৃত ব্যক্তির আশ্রয় হীনা বিবার প্রতি প্রবোধ বাকা। সতীদাহ 
প্রথা বৈদিকষুগে প্রচলিত থাকিলে এবং তাহ! পাতিত্রত্ের নিদান হইলে, 
পত্রীকে ফিরাইয়া আনিবার এইরূপ উপদেশ বেদে থাকিত না) অন্থু- 
গমণেরই উপদেশ থাকিত। মৃত পতির সহিত জীবিতা পত্থীর চিতা" 
সহগমন যে ধর্মসঙ্গত নহে, এই শ্রুতিটী সুস্পষ্টরূপে তাহাই নির্দেশ 
করিতেছে । 
এই খ্বক্টী কোন পতিশোকাতুরা স্ত্রীকে পতির মৃতদেহের 
আলিঙ্গন হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার স্পষ্ট উপদেশ হইলেও এই 
উপদেশই ধীরে ধীরে যে শাস্ত্রকারগণকে বৈদিক ভাব হইতে দুরে 
সরাইয়! লইয়। গিয়াছিল, ুত্রযুগের সাহিত্যে তাহার আভাম আছে। 
খাক্‌ বেদের সুত্রকার আশ্বলায়ন এই থাক মন্্রটার এমন একটা হান্তজনক 
অপপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তিনি স্বামীর 
সি চিতায় স্ত্রীর সহমরণের ব্যবস্থা, না করিলেও তাহার 
উপদেশ বেদমার্গ হইতে বছ দূরে সরিয়। গিয়াছে 
এবং পরবর্তীশান্ত্কারগণের আরও দূরে সরিবার পথ পরিষ্কার করিয়া 
দিয়াছে। বেদোন্তর যুগের শীস্ত্রকারগণ বেদের প্রত্যেকটী মন্ত্রের 
প্রয়োগ দেখাইতে গিয়। যে কিরূপে বেদমার্গ হইতে ক্রমে দূরে লরিয়া 
পড়িয়াছেন আশ্বলা়নের এই কুত্রটা তাহার একটা দৃষ্টান্ত । সুত্রটার 
বঙ্গানুবাদ এইকপ-_ 
শ্বামীকে শান হুল্লিতে শয়ান করাইলে ভাহার পরী বাইয়া 
তীহার উত্তর পার্থ শয়ন করিবে। তখন তাহার দেবর) অথবা 


৩. খবক্বেদ ১.|১৮।৮ 
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স্বামীর শিষ্য, অথবা গৃহের পুরাতন ভৃত্য দশম মণ্ডলের ১৮ সৃক্তের 
৮ও ৯ খাকছয় পাঠ করিয়া তাহাকে মৃতের শয্যাপার্খব হইতে তুলিয়া 
লইবে। 

আশ্বলায়নের এইরূপ চিন্তা অন্ত কোন শৃত্রকারকে প্রবোধ দিতে 
পারে নাই। বোধহয় সেইজন্ত অন্য কোন হুত্রকারই এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন নাই। 

স্তর ও স্থতির যুগে বেদমন্ত্রেরে যে প্রয়োজনান্ুসারে এইরূপ 
অপব্যাথ্যা। গৃহীত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত খুব বিরল নহে। শুধু 
তাহাই নহে, পরবর্তী শান্্কারেরা যে বেদমূন্ত্ে 
শব পরিবর্তন করিয়াও নিজ সংস্কার অনুসারে তাহার 
ব্যাথ্যা কারিয়া লইয়াছেন-_এইরপ দৃষ্টান্ত আধুনিক 
ধর্মব্যবস্থাপ্রন্থে বিরল নহে। দুষ্টাস্ত স্বরূপ খক্‌ বেদেরই একটা 
খক্মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা গেল। 

খধাক্‌ বেদের ১*ম স্ক্তের ৭ম খক্‌টা এইরূপ £-_ 

ইমা নারীরবিধবাঃ স্ুপত্বী রাঞ্জনেন সর্পির্া সংবিশস্ত । 
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্বাংরোহস্ত জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ 

হিন্দু সায়নাচার্য্ের ব্যাখ্যাকেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়৷ থাকেন। 
সায়ন এই খক্টার এইরূপ ব্যাখ্য/ করিয়াছেন-__“ইম! নারীরিতি। 
অবিধবাঃ (ধবঃ পতিঃ অবিগতপতিকাঃ জীবদভর্তৃকাঃ ইত্যর্থ: ) সুপত্বীঃ 
(শোভন পতিকাঃ) ইমা নারীঃ (নার্যঃ) আঞ্জমেন (সর্বতো অঞ্জন 
সাধনেন ) সর্পিষ। (দ্বতেন আক্ত নেত্রাঃ সত্য) সংবিশস্ত (স্বগৃহান্‌ 
গ্রবিশস্ত )। (তথা) অনশ্রব: (অশ্রবর্িতাঃ অরুদ্ত্যঃ) অনমীবাঃ 
(অমীব! রোগন্তঘর্জিতা। মানস দুঃখ বর্জিতা ইত্যর্থ) সুরত্বাঃ ( শোভন” 


৪ আম্বলায়ন গৃহনুত্র ৪1২ | ১৬ 





বেদ মন্ত্রের বিপরীত 
ব্যাখ্য।। 
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ধন সহিতাঃ) :জনয়ঃ ( জনযন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্যযাঃ) (তা) আগ্রে 
( সর্কেষাং প্রথমত এব ) যোনিং (গৃহং) আরোহন্ধ (আগচ্ছন্ত )॥ 

সায়ন ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সরল বঝ্গান্ুবাদ এইরূপ--এই সধবা 
স্ুপত্ীগণ তাহাদের নয়নকে অগ্রনযুক্ত ঘ্বৃতে সিক্ত করুন। (তৎপর) 
শোক পরিত্যাগ করিয়া--অশ্রুরহিত ও রোগ (মানসিক ছুঃখ ) ত্যাগ 
করিয়া ( অন্ত সকলের ) অগ্রে গৃহে গমন করুন। 

যঙুর্কেদের আরণ্যকে এই মন্ত্রকে মৃতের শাস্তি মন্ত্র বলিয়। নির্দেশ 
করা হইয়াছে। সায়নাচার্যের এই ব্যাথ্যায়ও তাহা সুস্পষ্ট নির্দেশ 
করিতেছে । বৌধায়ন, ভরদাজ প্রভৃতি স্ত্রকারগণ যদিও এই মন্ত্র 
প্রয়োগে ঠিক একমত হইতে পারেন নাই, তথাপি তাহাদের কেহই ইহাকে 
বিধবার চিতারোহণের সমর্থক বেদ ব্যবস্থা বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। 
শাস্তি মন্ত্র বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। 

আধুনিক প্মার্ত ব্যবস্থাপক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিন্ত 
এই বেদ মন্ত্রীকে নিজ ইচ্ছান্নুসারে পরিবর্তিত আাকারে উদ্ধৃত করিয়া 
বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহার 
“শুদ্ধিতত্বত গ্রন্থে এই মন্ত্রের শেষ শক “যোনিমগ্রে” 
স্থলে "বোনিমগ্লে” শব্ধ গ্রহণ করিয়া বিধবার মৃভ 
স্বামীর সহিত অগ্নিপ্রবেশের বৈদিক ব্যবস্থা রচনা করিয়৷ দিক়্াছেন। 
এইরূপেই আধুনিক হিন্দু শ্রান্মে সতীর অগ্নি প্রবেশ বিধান প্রবেশ লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহাপপ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কি সুত্র অবলম্বনে 
এইরূপ পরিবর্তন করিয়া ধর্ম শাস্ে বিপর্যায় সাধন করিয়াছিলেন 
আধুনিক পণ্ডিত সমাজের নিকট সে সুত্র এখনও অক্ঞাত। ৬ 


স্মার্ড ভট্টাচার্যের খক্‌ 
মন্ত্র পরিবর্তন 


৬ আমরা এস্থলে ন্মার্ড ভট্রাচার্যকে দোষী প্রতিপন্ন করিতেছি না বটে, কিন্ত 
দেশী বিদেশী অনেক শ্রেষ্ঠ পঞ্ডিত তাহা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বর্গ স্বর্গীয় 
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সহমরণ। অন্থগমূন ও চিতারোহণ এক অর্থ প্রকাশক ব্যবস্থা নহে। 
এগুলি একটির সহিত আর একটি কিরূপ ভাবে অর্থ সামাধস্ রক্ষা 
করিয়া ক্রমে সমাজ ধর্মের ও পাতিত্রত) ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, 
তাহার সামান্য আলোচন| এই স্থানে করা যাইতে পারে। 








রমেশচন্্র দত্ত ও ভট্ট মোক্ষমূলীরের মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল । স্বীয় 

রমেশ দত্ত ও. দত্ত মহাশয় ভাজর খক্বেদের অনুবাদে উপরি 
মোক্ষমূলীরের মত। উদ্ধৃত ৭ন থক্টার টাকায় লিখিয়াছেন--খকৃবেদে সতী দাহের 
উল্লেখ নাই । আধুনিক কালে এই কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। এ 
কুপ্রথা গ্নকৃবেদ মন্মত--এইটা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত 
“আরোহন জনয়ো যৌনি অগ্রে” র “অগ্রে” শব পরিবর্তন করিয়া “অগ্নে” করিয়া 
এইখকের সতী দাহ সম্স্থীয় একটা অস্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন।” 

অধ্যাপক মোক্ষমূলার এই পরিবর্তনের আলোচনায় লিখিয়াছেন ₹-- 

শ009 15 06101800506 07056 1881800 10908008 ০0 আ]09 
০90 06 0006 10 2] 00500001005 01169070০00. [০6 
185৪ 0101052005 & 000058005 06 11598 1১991] 580112050) 
2000 8. 908002] 160611107. 06 01768266060 00 (76 
80010 018 0895880 1100 ৮25. 018108160:10019017- 
18060 ৫0 101590101150৮, 56160905525 ০1, ], 0. 335, 

দত্ত সাহেব এবং অধ্যাপক মোক্ষমূলার ভট্ট রঘুনন্দনকে ইঙ্গিতে দোষী নির্দেশ 
করিলেও আমরা রধুনন্দনকেই সতীদাহ ব্যবস্থার আঁদি ব্যবস্থাপক বলিতে পাঁরি না। 
কেন না, কতকগুলি সৃতি গ্রস্থেও মতী নহগমন ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। যথাবিষু, 
ংহিতা (২৫1১৪), অত্রি সংহিতা (২১* ), পরাশর. সংহিতা (৪1 ২৭-২৮), ব্যাস 
সংহিতা (২1 ৫৩), দক্ষ সংহিতা ৪1১৯; হৃতরাং বেদ মন্ত্রের ভাব গ্রহণ বৈষম্যই 
যে এইরূপ বিপর্যয় ব্যবস্থা সৃষ্টির কারণ তাহাই আমরা অনুমান করিতেছি। মমাজ্ের 
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পতিব্রতার ৰক্ষণ সম্বস্বীয় একটা শাস্ত্র বচন এইরূপ £__ 
হমরণ ধর্দের অঙ্গ  আততীর্ডে মুদিতা হই প্রোষিতে মলিনা কুশা। 
কেন? মৃতে ভরিয়তে যা পতৌ সা স্ত্রী জয়া পতিব্রতা ॥ 
বচনের অর্থ-__পতি ব্যথিত্ত হইলে ষে স্ত্রী বাথা বোধ করেন, হ্ৃষ্ট 
থাকিলে ধিনি হৃষটা, স্থান.জ্বরে থাকিলে যিনি মলিন! ও দুর্বল (রুশ) 
এবং পতির মৃত্যুতে ধিনি মৃতা হন, তিনিই পতিত্রতা। 
বাস্তবিক ধাহার! পতি অন্থুরাগিণী, তাহাদের এই লক্ষণগ্ুলি ঘটে। 
মৃত্যুও তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। প্রাচীন সাহিত্যে এপ ছৃষ্ান্তের 
অভাব নাই। আজ কালকার দিনেও এমন মৃত্যুর সংবাদ খুব বিরল 








সংস্কার অন্সারেই যে বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহ! অনেক ঘটনায়ই 
প্রতীয়মান হইয়! থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই খক্টারই রমেশ বাবুর ব্যাখ্যা এস্থলে 
প্রযোজা হইতে পারে। রমেশ বাবুর সংস্কীর_.প্রাচীন ভারতে বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত ছিল ; কুতরাং এই খ্কৃটাকে তিনি বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের একটা পৌঁষক 
খক্রূপে অনুবাদ করিয়ীছেন। তাহার অনুবাদ এইরূপ ২ 

এই মকল নারী বৈধব্য ছুখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়। 
অঞ্জন ও দ্বৃতের সহিত্ত গৃহে প্রবেশ করুন, এই সকল বধু 
অশ্রপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়৷ উত্তম উত্তম 
রত্ব ধারণ করিয়। সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন। | 

কৃষ্ণ ধজুর্ধেধদের আরণ্যক যে মঞ্্রকে পিতৃমেধ প্রকরণে শাস্তি মন্ত্র বলিয়া ব্যবস্থা 
দিয়াছেন, সায়নাচীর্ধয ষাহাকে বিধবা নারীর অঞ্জন গ্রহণের শাস্তি মন্ত্র বিনা ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, সুপপ্ডিত দত্ত সাহেব তাহার এ কি অনুধাদ করিলেন! ভট্ট রঘুনন্দনইব! 
তাহার এ কিরূপ ব্যাখা ও পরিবর্তন ঘটাইলেন ! অবগ্ত তাহাদের কার 
এইরূপঅনুবাদের ও ব্যাখ্যার বা পরিবর্তনের কি সুত্র বর্তমান ছিল, তাহা ঠাহারাই 
জানেন। আমর! বৈষম্যগুলির উল্লেখ করিয়াই এস্থলে নীরব রহিলাম। 

৩৪ 


রমেশ দত্তের ব্যাথ্যা। 


২৬৬ রামায়ণের সমাজ । 





নহে। এই প্মৃতে স্্রিগ্তে' ভাব হইতেই সহমরণ বোধহয় ধর্শের অঙ্গ 
হইয়াছে | এই সহমরণ মৃতস্থাথীর সহিত্ত জীবিত পত্বীর অগ্মি 
প্রবেশ নহে। 

মহাভারতে জীবিতা৷ পড়ীর মৃতপতির চিতায় প্রবেশ করিয়া মৃত্যুর 
কথা নাই। কিন্তু সহমৃতার কথ! আছে। পার দ্বিতীয়। পর্ী--নকুল ও 

সহদেবের মাতা মাদ্রী পাওুকে মৃত্যুমুখে পতিত 
মহাভারতে সহমরণ দেখিয়া নিজেও সেই সময়েই স্মইচ্ছায স্বামীর শরীরে 
গুসঙ্গ 
আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়! মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। 

ক্ষেপে মহাভারতের বর্ণনাটা নিম্নে উদ্ধত করা গেল। 

আদিপর্কের ১২৫ অধ্যায়ের শেষ অংশে আছে-_“্্্ররাজ দুহিতা, 
কুস্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আঁধিঙ্গন পূর্বক কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন।” (মহাভারত__কালীদিংহ। ) 

অতঃপর ১২ অধ্যায়ে আছে--*্মহর্ধিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, 
ুিষ্টিরাদি পঞ্চবালক এবং পা ও মাড্রীর মৃতকলেবর লইয়া ".. .+* 
হন্তিনা নগরে গমন করিলেন :-* "১ , এবং বলিলেন "1 সেই 
মন্থজ সপ্তম রান্গমি পাু অভিলস্গিভ পুত্র লাভ করিয়া অগ্য সপ্তদশ 
দিবদ হইল, পরলোকে গমন করিয্নাছেন। পতিত্রতা মান্রীও পতির 
লোকান্তর প্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় ছুঃখিত্া হইয়া তাহার মৃতদেহ 
আলিঙ্ন পূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তোমরা পাণু ও মা্রীর এই শব শরীরদ় লইয়া কু্তী ও যুধিষিরাদি 
পঞ্চভ্রাতার সহিত তাহারিগের অগনিকার্ধা, প্রেতক্রিয়া ও শ্াদ্ধাদি 
সম্পাদন কর।” 

(মহাতারত-_কালীগ্রসন্ন সিংহ) 
উপরু্ত বর্ণনা হইতে মাত্রী যে স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া 


রামায়াণের সমাজ-ধশ্ম । ২৬৭ 


2925-521574855455 
প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, ইহাও শ্পষ্ট প্রকাশ পাইন্ডেছে | 
__ এইকপ সহমরণই প্রকৃত পাতিব্রতা ধর্দ। কিন্ত 
৪৮৮ রী রক্গিত্কারগণ কেবল রামায়ণকেই কলস্কিত করেন 
নাই--ব্দ, ব্রাহ্মণ হইতে আর্ত করিয়া রামায়ণ 
মহাভারত পর্য্যন্ত--নকল সাহিত্যকেই কলঙ্কিত করিস্নাছেন। মহাভারত্ডের 
এই ভাবকে মহাভারতের সেই ৯২৫শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেই 
মাদ্রীর স্বীয় মৃত স্বামীর চিতায় সহগমনের উল্লেখ দ্বার কণঙ্কিত করা 
ছইয়াছে। মহাভারতেয় সেই গ্লোকটা এইরূপ-- 
ইত্যুক্ত। তং চিতাথিস্থং ধর্মপত্থী নরর্ধভম্‌। 
মদ্্ররাজ-সুতা৷ তৃর্ণমন্থারোহদ্‌ বশন্থিনী ॥ ১। ১২৫ 
এইকপ ভ্রষ্ট মতের অনুসরণে পরবর্তী সাহিত্য, লংহিতা, পুরাণ ও 
কোষ গ্রস্থাদিতে মান্্রীর চিতারোহণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা মহাভারতের উদ্ধৃত বিস্তৃত গ্ত অংশের বিবরণ 
হইতেই শ্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। 
যাহা হউক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্থৃতি সংহিতাগুণির প্রচার কাঁল 
হইতে রঘুননানের ব্যবস্থা, শান্তর প্রণয়ন কাল পর্যন্ত যে ভারতীয় সমাজের 
সর্বত্রই সহমরণ ব্াবস্থাকে ধর্ণাশাস্ত্রের, অনুমোদনীয় 
বলিব গ্রহণ করিয্নাছিল--তাহাও নহে। 
প্রাচীন মানব ধর্মশাস্ত্রকার মন্থু এই ব্যবস্থাকে ধর্ম শাস্ত্রের অন্থমোদিত 
বিয়া গ্রহণ করেন নাই। এ্রতিহাসিক যুগের কাব্যকারগণও বিষয্টাকে ধর্ম 
ব্যবস্থ বলিয়। গ্রহণ করেন নাই) বরং রাজকবি. বাঁণভষ্ট, 
কালিদাস ও বাণ. ১ 
ভট্রের মত। মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি এইরূপ ভাবে চিতায় অনু- 
| গমনকে দোষণীয় এবং আত্হত্যার স্তায় পাঁপজনক 
বলিয়াই অভিহিত করিঘাছেন। বাণভট্রের কাদঘরীতে মহাঙ্থেতার প্রতি 


মনুর বিরুদ্ধ মত। 


২৬৮ রামায়ণের সমাজ। 


চন্্রাপীড়ের উক্তিতে এবং কানিদাষের রধুবংশে অজের প্রতি বসিষ্টের 
উক্তিতে ইহা সুস্পষ্টরূপে অভিন্যক্ত হইয়াছে | বাণভট্ট বহু প্রাচীন 
্টাস্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন--ইহা৷ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য 

আমাদের মনে হয়্--সহমরণ প্রথা যখন বৈদিক ধর্্ের অনুমোদিত 
বলিয়৷ ব্যাখ্যাত হইতেছিল এবং সেই ভাব রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ 
গ্রন্থগুলিতে প্রক্ষিপ্তরূপে প্রবেশ করিতেছিন তখন এ মতের বিরুদ্ধে যে 
প্রতিপক্ষ মও্ডলী স্থষ্ট হইয়াছিগ -_বাণভট্, কালিদাস প্রভৃতির উদ্কি সেই 
প্রতিবাদী দলের উক্তিরই সুস্পষ্ট আতান। 

এই বিপ্লব যুগেই--অর্থাৎ যখন সমাজে বেদ মন্ত্রে অপব্যাথ্যা 
চলিয়ছিল--বোধ হয় রামায়ণেও এই ভাবটা প্রবেশ করিবার সুযোগ 
পাইয়াছিল। রামায়ণের পরিশিষ্ট উত্তরকাণ্ড এই 
বিপ্লব যুগের রচন1। উত্বরকাণ্ডে সতীদাহের উল্লেখ 
আছে; তথায় বেদবতীর মুখে গুনা যায়, তাহার মাতা স্বামীর সহিত 
চিতারোহণ করিয়াছিলেন । এই সময়: কোন কোন পুরাণ-উপপুরাখে-_ 

স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রী দূরবর্তী; স্থানে: অবস্থিত 
পুরাণে অগ্রি- ঞ 
প্রবেশ কথা। থাকিলে সেই বিরহী স্ত্রীর স্বর্গে স্বামীনঙ্গলাতের 
জন্য-_মগিতে আত্মহত্যার ব্যবস্থাও সমীচীন বলিয়া 

বাবস্থিত হইয়ছিল।* 

বাহুল্য ভয়ে এই আলোচনার এই স্থলেই উপসংহার করিলাম। 

অতিথি সৎকার, গোপালন, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিও রামায়ণে সমাজধন্ 
বলিয়। কথিত হইয়াছে । স্থানান্তরে এগুলির উল্লেথ ও আলোচনা কর! 
হইল। 


উত্তরকাণ্ডে সহমরণ। 


৭. পন্মপুরাণে মৃত স্বামীর জন্য পরীর আত্মহত্য। করিবার উপদেশ আছে। 
১ম খণ্ড। ৬৫ম অধ্যায় ৬৮--৯৫ শ্লোক অষ্টব্য। 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। 
সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। 
ললসপুিরদা 


পুর্ব অধ্যায়ে মানব সমাজের প্রধান আচরণীয় সমাজ-ধর্মম নন্বনধীয় 
কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে; বর্তমান অধ্যায়ে 
ধকল বিষয়ের ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান রীতির সহিত তৎকালীন অন্থান্ত 
সামাজিক ক্ষু্র ক্ষুদ্র লৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের আলোচনা করা গেল। 

সামাজিক লাধারণ ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের সহিত লৌকিক অনুষ্ঠানও 
প্রাচীন ভারতে সর্বত্র অব্প-বিস্তর বিগ্বমান ছিল। ইয়ুরোপের প্রাচীন 
মমাজ--এমন কি আধুনিক সত্যতা গর্ধিত ইয়ুরোপীয় সমাজও এই 
লৌকিক ক্রিয়! কাণ্ডের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। অসভ্য সমাজেতো৷ 
সর্বত্রই লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বাছল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ 
বত সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, ক্রিয়া কাণ্ডের রীতি পদ্ধতিও সেই 
অনুসারে সংশোধিত ও সংস্কৃত হইতে থাকে। 

বৈদিক যুগে যক্তই একমাত্র ধর্ধসঙ্গত ক্রিয়া ছিল। বিবিধ মন্ত্রের সাহায্যে 
যঞ্জের অনুষ্ঠানেই কর্ম সম্পাদন ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইত। বৈদিক যুগের 
পর ক্রমে কর্ম জগৎ বৃদ্ধির সঙ্গে দঙ্গে কেবল যজ্ঞেই মানুষের 
মন সাস্বনা লাভ করিতে পারিত না, নৌকিক আনুষ্ঠানও মনের 
সাত্বন! বিধান জন্ত মানুষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছিল। এইকপে 
ক্রমে সুশৃঙ্খল সামজিক জীবনে মানুষ বিবাহশ্রানধ প্রভৃতি সামাজিক 
অনু্ঠানগুলির সহিত যজ্ঞ ব্যতীত আরও অনেক লৌকিক আচার অনুষ্ঠান 
বৃদ্ধি করিয়া লইযাছিল। 


২৭০ রামায়ণের সমাজ । 
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রামারণী যুগে কিকি সামাজিক ও লৌকিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল 
এবং সেগুলি কিরূপ রীতি-পদ্ধতিতে লম্পন্ন হইত-_এই অধ্যায়ে তাহাই 
প্রদর্শিত হইল। 

জাত-কর্ম্ম। 

শিশুর জদ্মকেই সমাজ জীবনের 'আদি ঘটন! বগিয়া গ্রহণ করা 
যাউক। রাম লক্ষমণাদি_কুমারগণের জদ্মই রামায়ণের প্রথম ঘটন!। 
এই ঘটগাঁকে: 'মযোধ্যার সমাজ মহাসমারোহে গ্রহণ করিয়াছিল। 
এই সমারোহের বিশেষ কারণও ছিল। সে কারণ--বৃদ্ধ রাজা দশরথের 
অপত্হীনতা ৷ এই স্বভাঁবিক কারণ ব্যতীতও সন্তানের জন্ম পরিবারে 
আনন্দ ও উৎসব সথষ্টি করিয়া থাকে । সেই আননের কারণ--অপত্য, 
বর্গ লাভের নিদান। 

আধ্য 'সমাজে স্বর্ন ও নরকের বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে 
পৌধিত হইয়া, আসিতেছিল । পুত্রহীনের নরক ভোগের ভ্রাসের আভাস 
বৈদিক সাহিত্যে খুব স্পষ্ট না থাকিলেও পুত্র পৌত্র যে 
সবর্দলোক প্রাপ্তির হেতু, এই বিশ্বাস .বৈদিককালে 
ভারতীয় আর্্যেরা পোষণ করিতেন। রামায়ণেও এই জন্তই অপত্য- 
হীন রাঞ্জার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন দেখিতে পাওয়া]. যায় । 

-রামায়ণের এক স্থলে পুত্র যে নরক হইতে পিতৃলোককে ও পিন্তাকে 
ঘাণ করে এবং সেইজন্য তাহার নাম পুত্র--একটা প্রলিত্ধব স্থৃতির 
রাম বরক' করনা বচন দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে 

আধুনিক।  ব্ামাপণের গ্লেটকটা এইরূপ $--. 

“পুরা! নরকাদ য্থাৎ পিতরং ত্রায়তে স্ুৃতঃ 
. ভ্থাৎ পতস্িতি প্রো: পিতৃন্‌বঃ পাতি সর্বত;॥ ১২২/১০৭ 
প্পুন্লাম নরক* কথা কত প্রাচীন, তাহা বলিবার উপায় নাই। 


পুত্র স্বর্গলীভের হেতু। 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ২৭১ 


কোন বৈদিক সাহিত্যে এই নরকের নাম আমরা দেখিতে পাই না। 
এই শ্লোকটী বিষুসংহিতায় আছে। ১ রামায়ণকে আমরা যন্ প্রাচীন 
মনে করি 'পুন্নাম নরক কল্পনাকে আমরা তত প্রাচীন বলিবার 
নিদর্শন পাই না; এই জন্তই শ্লোকটী স্থৃতিকারেরা রামায়ণ হইতে 
গ্রহণ করিয়াছেন যনে না করিয়া কোন প্ররক্ষিপ্তকার স্থৃতির : উক্কিই 
রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছি। 
পুষ্নাম নরক ত্রাণের' কথা বৈদিক সাহিত্যে না থাকিলেও পুন্র যে অমরত্ব 
লাভের উপায়, তাহা খকবেদে উক্ত হইয়াছে । ২ এবং এই ভাব ত্রান্গপ 
ও সুত্র গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বসিষ্ঠ সুত্র করিয়াছেন-_যাহার পুত্র 
ধর িযুনা নাই, তাহার কোথাও স্থান নাই। * পুত্র 'ও পৌত্র 
দ্বারা হুধ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। « বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে পুত্রের কর্তব্য ও পুত্র শবের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। তাহা 
এইরূপ --পুত্র পিতার কর্তব্য পূরণ দ্বার পিত্তাকে ত্রাণ করেন, দেই 
জন্য সন্তানের পুত্র নাম সর্বজন প্রলিদ্ধ। ৬ 
যাহা হউক, পুত্র দ্বার! যে উত্তম গতি লাঁত কর! যায়, এই জ্ঞান 
প্রাচীনতম সমাজেও ছিল । সুতরাং পুত্রের জন্ম পরম আননের বিষল্য ছিল। 


বিষণ সংহিতা ১৫। ৪৩ শ্লোক। 


১ 

২ খকৃবেদ ৫। ৪1১* 

৩ এতরেয ব্রান্মণ ৭। ৩।৯; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১। ৪1 ৪৬।১ 
৪ মিষ্ট ধর্মনুত্র ১৭। ২ ৰ 

&. বসিষ্ঠ ধর্ানূত্র ১৭। ৫ 

৬ বৃহদায়ণাক উপনিষদ ১। ৫1 ১৭ 


- বৃহ্দারপাক টপনিষদের উক্তি পপুন্নীম নরক' নিুজস্ন্রন্নী 


১২ রামায়ণের সমাজ । 


2০৩০০২১৩৩০০ 
রামলক্ষণার্দির জন্মের দিন অযোধ্যায়ও আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। 
নট, নর্তক ও বাদকগণ নৃত্য গীত বাদ্যে রাজধানী মুখরিত করিয়াছিল। 
রাজ! দশরথ পরমামন্দে মুক্ত হণ্তে ব্রাহ্মণ, হত, মাগধ ও বন্দীদিগকে 
ধন রদ্ধ ও গোদান করিয়াছিলেন । 
আমোদ আহ্লাদ ও দানাদি ব্যতীত সে দিনের আত কোন 
অনুষ্ঠানের কথা রামায়ণে প্রকাশ নাই। 
আধুনিক কালে উনুধ্বনি দ্বারা যে জাতকের অভিনন্দন করিবার ও 
পরিবারের আনন্দ ঘোষণা করিবার প্রথা আছে সেকালে তাহ! ছিল না। 
জাত কর্ধের অন্তান্ত অনুষ্ঠানগুলির প্রকার এবং রীতির উল্লেখও রামায়ণে 
নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে * জাতকর্ম্বের যে সকল অঙ্ুষ্ঠানের উল্লেখ আছে 
রামায়ণের যুগে তাহা ছিল বনিগ়্া প্রকাশ পায়না । 
ঃপর ত্রয়োদশ দিবসে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বমিষ্ঠ দ্বারা 
ছেলেদিগের নামকরণ করাইয়াছিলেন। নামকরণে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল, কি না, তাহার কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই । 
নামক্রণ।  মহাভারতেও নামকরণের কথা আছে, কিন্তু কোন 
অনুষ্ঠানের উল্লেখ নাই ।৮ নামকরণের দিনও ঝাজ। দশরথের অনুক্তাহথসারে 
বসি ব্রাহ্মণ পৌর ও জানপদদ্দিগকে ভোজন করাইলেন এবং বাদ্ষণদিগকে 
বিবিধ রত্বরাজি দান করিলেন। ৯ 
উপনয্নন সংস্কারের উল্লেখ রামায়ণে নাই । রামাদির জাত কর্ন 
সমুহের স্থলে-- 
তেযাং জন্ম ক্রিয়াদীনি সর্বকর্ণাণ্যকারয়ং। 
৭ বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ ৬।.৪। ২৫ 
৮ মহাভারত আদিপর্বব ১২৪ অধ্যায়। 
» রামায়ণ আমিকাগ ১৮ সর্গ। 


সামাজিক ক্রিয়। ও অনুষ্ঠান। ২৭৩ 








এই মাত্র উল্লেখ, আছে । এইরূপ উল্লেখ ছারা বর্তমান সময়ের 
পউপনয়ন প্রথার ন্যায় কোন কার্য্ের আভাল পাওয়া যায় না। 
রামায়ণের টাকাকার রামানুজ খ্রীঃ চতুদ্িশ শতাবীর 
লোক। তিনি আধুনিক সংস্কার অনুসারে রামায়ণের 
অনেক স্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাম বনে 
গমন কালে ন্ৌশল্যা ছুঃখ করিয়া খলিয়াছিলেন-_ 
দশ সপ্ত চ বর্ধাণি জাতস্ত তব রাঘব। 
অতীতানি প্রকাজ্ন্ত্যা ময়! ছখ পরিক্ষয়ম | ৪৫ ২। ২৯ 

এই শ্লোকের প্জাতস্ত” শব্দের ব্যাখ্যা স্থলে রামান্থজ উপনদ্নন 
সংস্কারের আভাস দিয়াছেন। এই আভাস অনুসারে পঙ্ডিত পঞ্চানন 
তর্কবত্ধ সম্পাদিত রামায়ণে এই শ্লোকের অনুবাদ 
কর! হইয়াছে--পতোমার দশম বর্ষে উপনয়ন হয়, 
তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাজ্ষা করিয়া সপ্তদশ বংসর 
কাটাইন্াছি-..। *পণ্ডিত হেমচন্ত্র বিদ্ারত্ব ব্যাখ্যা করিয্নাছেন-_“উপনয়নের 
পর আজ তোমার এই সতর বৎসর বয়স হইয়াছে... 

ইহারা উভয়েই মহাপগ্ডিত লোক । অথচ তাহাদের এই উভয় 
ব্যাখ্যাই পরষ্পর বিরোধী, এমন কি প্রকৃত তত্েরও বিরোধী । 

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ রামের বয়স নির্দেশ স্থলে যদিও পূর্বে প্রদত্ত 
হইয়াছে, (২১৩ পৃঃ) তথাপি উপস্থিত বোধসৌবকরধযার্থে পু্র।য় প্রদান 
করা গেল। এই শ্লোকের প্রষ্কত অর্থ অতি ম্পষ্ট। মাতা কৌশনা রামের 
খনবাম বার্ভডা শুনিয়া সকল আকাঙ্্ষায় জঙগাঞ্জলি দিয়া রামকে 
বলিতেছেন-_“তোমাঁর জন্মের পর এই সপ্তদশ বর্ধ কাল আমি আমার 
ছুথের অবমান আকাজ্ষা করিয়! আছি।৮-.. 

ইহাতে উপনয়নের কোন কথাই নাই। আধুনিক নস্কার দ্বারা 

৩৫ 


উপনয়ন টাকা কারের 
বাখ্য।। 


অনুবাদকগণের ব্যাখ্যা । 


২৭৪ রামায়ণের সমাজ । 


প্রাচীন গ্রন্থের ভাব গ্রহণ ধঁতিহামিকের চক্ষে এই জন্ত নিরাপদ নহে । 

বেদে উপনয়ন রীতির উল্লেখ নাই। বেদ রচন! কালের পরে বেদ 
খুব আদরের ও সম্মানের জিনিস হইফ়্াছে। তখন সকল গৃহস্থই 
( গৃহমেধিন্‌) বেদ কষ্ঠস্থ রাখিয়া তাহা নিত্য পাঠ 
করিতেন। রামায়ণের যুগেও এই রীতিরই প্রভাব 
লক্ষিত হয়। রাম বনে গমনের দিন অতি দুঃখে কোন গৃহস্থই বেদ 
পাঁঠ করিতে পারেন নাই। | ৮৮ পৃষ্ঠা পাদটীকা! সহ দ্রষ্টব্য) ক্রমে 
এই রীতি শিথিল হইয়া আদিতে থাকিলে বেদ-পাঠ-শিক্ষার জন্য 
মানবককে গুরুর নিকট যাইয়া দীক্ষা লইবার রীতি প্রবর্তিত হয়। 
এই রীতিকেই দীক্ষা! বা উপনয়ন সংস্কার বলিয়া অভিহিত করা হইত। 

রামায়ণে বেদ পাঠের জন গুরু গৃহবাসের ব্যবস্থার কোন বিশিষ্ট উল্লেখ 
নাই।১৭ ব্রাঙ্ণ, উপনিষদ ও ত্র গ্রন্থগুলিতে উপনয়নের উল্লেখ 
আছে। 


বেদে উল্লেখ অভাব। 








১০ ব্বামারণের টীকাকার-রাবণ গুরুগৃছে পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়| লঙ্কাকাণ্ডের 
একটা প্রক্িপ্ত গ্নোকের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্লোকটী এই (রাবণকে সুপার্খ 
বলিতেছেন )-- 

হস্তমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ধর্ামপান্তচ | ৫৯ 
বেদবিদ্তাবরতক্নাতঃ স্বকর্শমনিরতন্তথা। 
স্িয়ঃ কশ্মাদ্ধধং বীর নস্থাসে রাক্ষসেশ্বর | ৬*। ৩। ৯৩ 

বরতম্নাত বান্নাতক শব্দের ভাব খুব প্রাচীন নহে। উপনিষদের পূর্বের কোন 
বৈদিক সাহিত্যে এই শব্দগুলি প্রাপ্ত হওয়! যাঁয় না। রামায়ণের আদি রচনায়ও 
তাহা নাই। থাকিলে আধাসমাজের দশরথ এবং রাম লক্ষণ প্রভৃতির বিষয়েও তেমন 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়ার আশা করা যাইতে পারিত। আমাদের মনে হয়, শুত্রগ্স্থ 
গুলিতে “মমাবর্তন” ব্যবস্থ! বিহিত হইলে মেই নঙ্গেই “ন্নাতক”, “ব্রতন্নাত” প্রভৃতি 
শবের প্রচগন হইয়াছে। 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ২৭৫ 


ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই উপনয়ন বা শিক্ষার জন্য দীক্ষা গ্রহণের প্রথম 
আভাস আমরা পাই । উপনিষদে ইহার বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হঞ়্। বেদ 
পাঠ অভ্যাস করিতে মানবকের যে প্রাথমিক বিশেষ 
জ্ঞান, দৃষ্টি বা নয়ন (01617017021 10510176) 
প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক চহ্ষ্দান বা নয়ন দানের 
প্রতিশ্রতিকেই যেন উপনিষদে “উপ +নয়ন' আখা! প্রদান করা 
হইয়াছে। উপনয়নের ব্যাকরণ সঙ্গত অর্থও আছে। তাহা উপ+নী 
+অনট করিয়।); অর্থ--উপ-_সামীপ্য, নী-_নেওয়া ; যে ক্রিয়া দ্বার! 
গুরু মানবককে নিজের একাস্ত সমীপবর্তী করেন। অর্থাৎ আত 
সদৃশ করেন। শ্থতির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়_ 

গৃহোক্ত বর্ধণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ। 
বালো বেদায় তদ্ভোগাদ্বালন্োপনয়নং বিছঃ ॥ 

অর্থাৎ গৃহ্োক্ত কর্ম অনুসারে গুরুর সমীপে নীত হওয়া রূপ 
হস্কারকে উপনয়ন স্স্কার বলে।৯১ 

উপনিষদে যেন কেবল ব্দে শিক্ষ/র জন্যই উপনয়ন ব্যবস্থা হিল-_ 
দেখা যায়। 

রামায়ণে এ নকল বিষয়ের কোন আভানই নাই। মহর্ষি বানীকি 
অনার্ধ্রাজ বালীর স্ত্রী তারার মুখে পর্যান্ত বেদ মন্ত্র উচ্চারণ 
করাইয়াছেন। 

১১ শ্রতপথ ব্রাহ্মণের 'উপনয়ন' শব্দের আলোচনায় অধ্যাপক মেক্ল্মূলারের 
গৃহসত্রের মুখবদ্ধে লিখিত হইয়াছে। 
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রা্মণ গ্রন্থে ও উপসিষদে 
উপনয়ণ। 





৭৬ রামায়ণের সমাজ। 


্রাহ্মণ যুগে বিনিই গুরুর সণীপে পাঠার্থী হইয়। উপনীত হইতেন, 
তিনিই গুরুর জান স্পর্শে ত্রাঙ্গণ হইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিতেন। এই কথাটা শতপথ ব্রাঙ্মণে 
এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে-- 
“আচার্ষ্যোগর্ভী ভবতি হত্তমাদায় দক্ষিণম্‌ ॥ 
তৃতীয়ন্তাম স জায়তে সাবিত্র্া সহ ব্রাঙ্মণঃ 1” ১১। ১২ 
অর্থ--আচার্ধয ( শিক্ষার্থীর ) দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া গর্ভবান হন। 
অত্তঃপর তৃতীয় দিবসে সে সাবিত্রীর সহিত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
শতপথ ব্রঙ্মণের এই নির্দেশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ 
যুগে সকলেই উপনীত হইতে পরিতেন এবং উপনীত হইলেই 
“ত্রাঙ্গণ* বলিয়া অভিহিত হইতেন। 
উপনিষদে যেন কেবল ব্রাঙ্গণকেই উপনয়ন দিবার আভাস দেওয়। 
হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের গৌতম সত্যকামকে 
লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন-_-তাহাতে এইরূপই 





শতপথ ব্রাঙ্গণের উক্তি । 


উপনিষদের আভাদ। 


বুঝা বায় :১২ + 

অতঃপর ক্রমে উপনন্ননে ব্রিবর্ণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তখন "ব্রাহ্মণ শের স্থদে “দ্বি্” শব্দ__উপনীত বাক্তিকে বুঝাইত। 
“দ্বিজ” শব্দটা “ম্লাতক” শবের মতই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী । 
রামায়ণের প্রাচীন স্তরের রচনায় এই শবাগুলি নাই, সন্দেহজনক 
রচনায় আছে। 

উপনয়ন প্রথ! এইরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। অতঃপর হুর ও 
স্থৃতির যুগে তাহা ত্রিবর্ণের অবস্ত করণীয় হইয়াছিল । 


১২. ছাল্যোগ্য উপনিষদে &। ৪1৫ (গৌতমসত্যকাম সংবাদ) | হান্দোগা 
উপনিষদে বিন| উপনয়নেও উপদেশ প্রার্থীকে শিক্ষারদানের উল্লেখ আছে। ৫1১১।৭ 





সামাজিক ক্রিয়! ও অনুষ্ঠান। ২৭৭ 


রামায়ণ উপনয়ন প্রভাব কালে রচিত হইলে তাহার উল্লেখ রাম 
লক্ষণাদির জন্ম-কর্মা ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারের বর্ণনায়_যে স্থগে__ 
**তেষাং জম্ম কর্মণী”...ইত্যাদি ও 
রাদায়ণের আলোঁচন1। «সর্ব বেদবিদঃ স্ুরাঃসর্ববে লোক হিতেরতাঃ॥ ২৫ 
টু এরর্কে জ্ঞানোপদম্পন্নাঃ সর্ব সমুদিতা গুণৈঃ 1” 

ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, বাঁলকাণ্ডের সেই ১৮শ সর্গেই তাহার 
কোন না কোন আভাস আমরা পাইতাম। এইরূপ স্থলে কবি 
কালিদাস তাহা করিয়াছেন--রঘুঝশে রাম লক্ষণাদির উপনয়ন 
সংস্কারের উল্লেখ আছে 1 রাষা্থুজের টাকায়ও সেই যুগপ্রভাবই 
বিষ্কমান। 

উপনয়ন প্রসঙ্গে যক্ঞস্থত্র বা উপবীত গ্রহণ প্রথাও আলোচ্য । 
রামায়ণে সর্বদা যক্তস্ত্র ধারণ প্রথার কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না। রামায়ণের দুই এক স্থলে হন্তরস্ত্রের উল্লেথ 
আছে স্থানগুলি সন্দেহ জনক | একটী-_বাল- 
কাণ্ডের ৪র্থ সর্গের একাদশ ক্লোক। এই সর্গটা যে প্রক্গিপ্ত, তাহা 
পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । (৫১ পৃষ্ঠা ) 

রামায়ণের যে সকল স্থানে যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ আছে, সেই সকল 
স্থান সন্দেহজনক হইলেও যক্ঞোপবীত ব৷ ব্রঙ্গ-্ত্র জিনিষটা প্রাটীন। 
কুষণ যুর্কেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় উপবীতের 
আছে। এ গ্রন্থে তিন জাতির তিন প্রকার সুত্র 
ছিল এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাহ! বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া 
প্রদর্শিত হইয়াছে। শুরু যু বাজসনেয়ী শাখার শতগথ ব্রান্ধণে 
উপবীত ব্যবহারের শ্পষ্ ব্যাথা প্রদত্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি 
পরে উদ্ধত হইল। 





উপবীত বা যজ্ঞশৃত্র । 


যন্ত্রের প্রাচীনতা। 


২৭৮ রামায়ণের সমাজ । 


তৈত্তিরীয় সংহিতার শ্রুতিটা এইরূপ-_ 
পনিবীত মন্ুষ্যাণাং, প্রাচীনাবীতং পিভৃনাম, উপবীতং দেবাণাম।» 
তৈঃ সং ২। ৫1১১১ 
শতপথের ব্যাথ্যা-নিবীত মন্থয্র, প্রাচীনাবীত পিতৃলোকের 
এবং উপবীত দেবতাদিগের ধারণীয়। 
এই তিন জাতির তিনটা অধিকারের কথা 
সংহিতা ও ব্রাঙ্গণ 
নথি, শীলা শপথ একটী আখ্যায়িক। দ্বারা ব্যাখাত হইয়াছে। 
বীত ও উপবীত। গল্পটা এই-_একদা সম্ত ভূত জগৎ ( দেবগণ, 
পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ) প্রজাপতির নিকট স্ব সা 
জীবন যাত্রার বিধান্‌ ব্যবস্থার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবগণ 
উপবীতী হইয়া, পিতৃগণ প্রাচীনাবীতী হইয়। এবং যনুষ্যগণ (বসন) 
প্রাবৃত (লায়ন ব্যাধ্যা নিবীত্ত ) হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত 
হইল্নাছিলেন 1১৩ প্রজাপতির বিচার ফল প্রদান এস্থলে অনাবশ্তক 
বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। 
শতপথ ব্রাহ্মণের এই আধখ্যানভাগ দ্বারা দেবতাগণ, পিভৃলোকগণ 
ও মান্ুষগণের কাহাকে কোনরপ স্থত্র ধারণের অধিকারী করা 
হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়। 
ইহার পর শতপথ ব্রাঙ্গণেই পূর্বোক্ত রীতির অনুসরণ করিয়া দেব 
কার্ধো, পিত্‌ কার্ধ্ে ও মান্য কার্ধে থা ক্রমে উপবীত, প্রাচীনাবীত ও 
নিবীতের র্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে।১৪ কাত্যায়ন শ্রোত-্ত্রে 
ইহার বিশেষ নির্দেশই প্রদত্ত হইয়াছে।১« শতপথের এই ব্যাসস্থা।, 


পাশিসি্পশীশশিছি 





১৩] শতপথ ব্রাহ্মণ ২। ৩।৪।১ 
১৪1 শতপথ ব্রাক্ষণ ২। ৫1২ | ১২, ১৮, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪৩, 
১৫। কাত্যায়ন তৌতসুত্র ৫1 ৮1 ২৬ [ও 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ২৭৯ 


হইতে উপবীত যে সর্বদা গলদেশে ধাঁরণ লা থাকিতে হইত, 
তাহ। প্রকাশ পায় না। 
কেহ কেহ অনুমান করেন- প্রাটীন আর্ধের! আকশিস্থ কাল 
পুকুস্গের বা যজ্ঞ যন্তপুরুষের কোমরবন্ধের অন্থকরণে উত্তরীয়, উপবীত 
বা মেখলা কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং যক্তকালে 
কাল পুষের বক্তুজ। তাহা ব্যবহার করিতেন; পার্শিরা নাকি সেই 
নিয়মেই আজও উহা ব্যবহার করে। উপবীত ধারণ রীতি প্রবর্তনের 
আদি ইতিহাস এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু আমরা কোথাও 
এই্ূপ উল্লেখ পাই নাই। 
যজ্জকাগে যাজ্জিকদের সুত্র ধারণের ব্যবস্থা ব্রাহ্গণ গ্রন্থগুলিতে 
আছে এবং সুত্রগুলিতে তাহা বিশ্লেষিত হইয়াছে। 
রাহ্মণ ও সুত্র গ্রন্থের এই মত আধুনিক “আহ্মিকতন্ব” 
গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে । আহ্নিকতত্বের উক্তি অতি স্পষ্ট। তাহা এইরূপ-_ 
বজ্ঞোপবীতে দ্ধ ধার্ধ্যে শ্রৌতে শ্মার্ডে চ কর্মণি। 
তৃতীয় মুস্তরীয়ার্থং বস্ত্রালাভেহতি দি্তুতে ॥ 
অর্থ_যজ্ঞেপবীত শ্রৌত এক্মার্ত এই ছুই কার্ধ্যের জন্য ছুইটা 
প্রয়োজন." উত্তরীয়ের অভাবেও একটা ব্যবহার্য । 
ছুইটা যত হত্রের এইরপ বাবস্থা বসিষ্ঠ ধর্মনুত্রেও নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা 
দ্বারা ক্রিয়া কালের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে, সর্বদা! ব্যবহারের ব্যবস্থা নহে। 
সুত্রযুগে কোন কৌন সমাজে নিত্য উপবীত ধারণের ' ব্যবস্থা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। তখনও টা কালে উপবীত গ্রহণের রীতি প্রবর্তিত 
য় নাই। এমন্বন্ধে ফোন্‌ সমাজে কিরূপ বাবস্থা 
রা হইয়াছিল, হুত্রকারগণের সুত্র -হইতে তাহা 
অবগত হওয়! যাইতে পারে । 


আছফিকতত্বের উক্তি। 


হুত্রকারগণের ব্যবস্থা । 


২৮৯ রামায়ণের সমাজ। 





গৃহ সুত্রকার হিরণাকেশিন্--উপনীত ব্যক্তি উপনয়ন কালে কি 
কি ধারণ করিবে, তাহা নির্দেশ করিতে যাঁইয়া--শ্যত্র করিয়াছেন 
*মানবক দণ্ড, মেখলা ও উত্তরীয় ধারণ করিবে ।”১* বসিষ্ঠ ধর্মনুত্রও 
এইরূপ বাবস্থাই করিয়াছেন।১* 

খ্যায়ন মেখলী স্থলে উত্তরীয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন ১* এবং 

সমাবর্তন কালে (অর্থাৎ বেদ পাঠ জন্ত গুরু-গৃহ বাসকাল সমাপ্ত 
করিয়৷ চলিয়া আমিবার কালে) ঁ দণ্ড-মেখলা-অজিন ইত্যাদি বরুণ 
মন্ত্রেজলে বিসর্জন করিয়া আসিতে বদিয়াছেন।১৯ 

গোভিল বাবস্থা করিয়াছেন_যজ্ত করিতে বদিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ 
করিয়। বসিবে ; ২* যদি তাহা না থাকে, যজ্ঞোপবীত স্বরূপ দড়ি, বন্ত 
অথবা কুশনুত্র গলদেশে লইতে হইবে।২৯ গোভিল বিবাহ বাসরে 
কন্তাকেও উপবীতী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন ।২২ 

আপন্তম্ব স্ত্র করিয়াছেন--বাম স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া! যজ্ঞে 
বদিতে হইবে।২৩ ধর্ঘনথত্রে আপন্তন্ব বলিয়াছেন_-প্রত্যেকে দুইটা 
করিয়া বস্ত্র রাখিবে; বজ্ঞকালে বজ্ঞস্ত্র যেরপে রাখিতে হয়। সেই 





১৬ হিরণ্যকেশিন গৃহস্থ ১) ২1৮1 ১০০১২ 

১৭. বসিষ্ঠ ধর্ম শৃত্র ১১। ৫২--*৬ . 

১৮ সাংখ্যায়ন গৃহসুত্র ২।১৩। ৩ 

১৯. সাংখায়ন গৃহানত্র ২।১৩।৮ 

২* গোভিল গৃহাম্ত্র ১।১।২ 

২১. গোভিল গৃঃ নুঃ ১।২।১ 

২২. গোল্ভিল গৃহাশতত্র ২।১৯  গোঁভিলের টীকাকর আধুনিক সংস্ধার বশতঃ 
টাকায় লিখিয়াছেদ-_যেহেতু স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীতে অধিকার নাই, মেই হেতু তিনি 
নিজ উত্তরীয়ই উপবীতের স্যার ধারণ করিবেন। 

২৩ আপন্তন্থ গৃহানত্র 1১ ৩ 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ২৮১ 


পপি 


নিয়মে উত্তরীয়বন্ত্র হাতের নীচ দিয়। স্কন্ধে রাখিতে হইবে 1২ একবন্ত 
হইলে পর বন্ত্র কোমরেই বাঁধিয়া রাঁখিবে। আগন্তত্ব অন্ঠত্র নির্দেশ 
করিয়াছেন- সর্বদা উত্তরীয় বামস্ন্ধের উপর দিয়া রাখিবে ? উত্তরীয় 
না থাকিলে হৃত্র ধারণ করিবে ।২৫ 
ংখ্যায়ন শ্রৌত-সত্রে বলেন-- 
যজ্ঞোপবীতী দেব কর্মানী করোতি। 
প্রাচীনাবীতী পিত্রাণী ... ... ইত্যাদি 

পারস্কর২৬ এবং আশ্বলায়নও২* আহক করিবার সময় উপবী'তী হই 
মন্ত্র পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 

ইহার পর সংহিতার যুগে উপবীত সর্বদা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়া- 
ছিল। স্তৃতির এই দৃঢ় ব্যবস্থার কারণ হইক্মাছিল, বৌদ্ধ বিপ্লব₹। বৌদ্ধ 
বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় 
বেদ পাঠের জন্ত নহে, বেদের সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ দ্বারা 
শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নৃতন ধর্ষের প্রতিষ্ঠার জন্ত--উপ- 
নয়ন নূতন ভাবে ব্যবস্থিত হইম্মাছিল এবং উপবীত ধারণ বাধ্যতা 
মূলক হইয়াছিল। সেই দুর্দিনে সথগ্র বেদ পাঠ বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
মধ্যে গণ্য করিরে তাহা আচরিত হওয়া স্থকঠিন হইবে বিঝেচনায়ই 
বোধ হয় সমস্ত বেদ পাঠের নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং চারি বেদের 
চারিটা মাত্র শ্রুতি («বেদাদি মন্ততুষ্ট়”) সন্ধ্যা মন্ত্র রূপে শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। 





স্মৃতির ব্যবস্থা ও 
তাহার কারণ। 





২৪ আপক্তম্ব ধর্মশৃত্র ১। ২। ৬। ১৮ 
২৫ আপত্তম্ব ধর্শশৃত্র ২।২। ৪ 1২১২২ 
২৬ পারক্ষর গৃহস্ত্র ২ | & 
২৭ আঙলারন গৃহনুত্র ৩। ৭৩ 
৩৫ 


২৮২ রামায়ণের সমাজ। 





এই সময়--শৃদ্রক কবির মৃচ্ছকটিক রচনার পূর্ববর্তী । কেন না, মৃচ্ছ- 
কটিকে এই যুগধর্থের প্রভাব স্পষ্ট বিগ্যমান ; উহাতে উপবীত নিয়ত ব্যবহা- 
রের আভাস আছে। ইহাও ছুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সময্বের কথ! । 

বিবাহ। 

রামায়ণের বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতিটা বেশ সরল | ইহাতে 
সুত্রযুগের বালা আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব মোটেই দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 

রামলক্সণাদির বিবাহ শ্বপুরালয়ে) জনক গৃহে হইয়াছিল । রাজ! দশরথ 
বিবাহের সংবাদ পাইয়া বর যাত্রিক সহ মিথিলায় পঁছছিলে রাজা 
জনক তীহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বিবাহের পূর্বে পিতৃকা্ধ্যাদি 
সম্পাদন করিতে বলিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন-_ 
রাম লক্্ণয়ো রাজন্‌ গোদানং কারয়স্থ হ। 
পিতৃকাধ্যঞ্চ ভগ্রং তে তত! বৈবাহিকং কুরু ॥ ২৩১৭১ 

অর্থ-রাম লক্ষণের ( কল্যাণার্থ ) গোদান ও বিবাহের জন্য পিতৃকার্ধ্য 
( আত্যুদগ়িক শ্রাদ্ধ) সম্পন্ন করুন। 

রাজা দশরথ যথাবিধি পিতৃকা্ধ্য করিয়াছিলেন । এবং পুত্র্নিগের 
কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণদিগকে গোধন ও আন্তান্ত প্রকারের ধনাদি দান 
করিয়াছিলেন। 

রাম লক্ষণের বিবাহের সম্বন্ধ রাজ! দশরণ নিজে স্থির করেন নাই; 
অথচ রামায়ণে সীতা-_“সীতা রামস্ত দারাঃ পিতৃরতা ইতি” বলিয়া 
বিবাহে কন্ঠাপক্ের উল্লেখিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষেই সীতা যে 
প্রস্তাব ও পাত্রপক্ষের প্পিতৃরুতা প়্ী” পরস্থ "সবয়্বরা' . নহেন-_তাহা 

অহমোদন। প্রদর্শন জন্য এস্থলেও ছু একটা কথার আলোচন! 
প্রয়োজন । - | 


আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। 


সামাজিক ক্রিয়! ও অনুষ্ঠান। ২৮৩ 


রাম ধন্র্ভঙ্গ করিলেই জনক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত কন্যা প্রদান 
করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি নিজ হইতেই বিশ্বামিত্রকে বলিয়া- 
ছিলেন--"মামি আমার সুতা সীতাকে রামের করে প্রদান করিব। আপনি 
অনুমতি করিলেই রাজ! দশরথকে আমার মন্ত্িগণ দ্বারা সংবাদ দিয়া 
এখানে আনয়ন করিতে পারি |» 

বিশ্বামিত্র সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে অযোধ্যায় লোক প্রেরিত 
হয়্। সেই লোকের সহিত প্রস্তাবটা ছিল এইরূপ-_ 

“আমি আমার বীধধ্যশুত্বা কন্তাকে প্রতিজ্ঞা পালনার্থ আপনার 
পুত্রের করে সমর্পণ করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তথিষয়ে 
অনুমতি প্রদান করুন-_ 

প্রতিজ্ঞাং তর্তমিচ্ছামি তদমুজ্ঞাতুমর্ইসি ১০ । ১। ৬৮ 

এই প্রস্তাব সহিত লক্ষণের করে তীহার দ্বিতীয়! কন্তা সম্প্রদামেরও 
প্রস্তাব ছিল। 

রাজা দশরথ এই প্রস্তাব পাইয়া নিজ পাত্র-মিত্রের সহিত বসিয়া 
প্রস্তাবটার ভাল-মন্দ বিচার করিয়াছিলেন । রাজা দশরথ তাহার পাত্র 
মিত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বগিয়াছিলেন-_-আপনার! দেখুন, মহাত্মা জনকের 
সহিত যদি আমাদের যৌন সম্বন্ধ চলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে 
চলুন শীঘ্রই যাইয়া কার্য সম্পাদন করি। 

যদ্দি বো রোচতে বৃত্তং ভনক্ত মহাত্নঃ। 
পুরীং গচ্ছামছে শীঘ্র মা ভূৎ কালম্ত পর্যায়; ॥ ১৭১৬৮ 

কর্তব্য স্থির হইলে রাজা দশরথ পর দিনই রাজকীয় আড়ম্বর ও 
অনুষ্ঠানের সহিত মিথিলায় যাত্র! করিয়াছিলেন । স্থুতরাং বিবাহ পিতার 
সম্মতিতেই ধার্য হইগ্নাছিল। 

বরানুগমন প্রথাটা প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আর্ধ্য সমাজে 





২৮৪ বীমায়ণের সমাজ । 


প্রচলিত ছিল। রাপ্জা দশরথ বরযাত্রী লইয়া মিথিলায় গমন করিয়া 
ছিলেন। মহাভাঁরতেও বরাম্থগমন রীতির উল্লেখ 
আছে। কোন কোন স্তর গ্রন্থ স্ত্রীববরযাত্রীর উল্লেখও 
দেখিতে পাওয়া ঘয় ; রামায়ণে সেরূপ উল্লেখ নাই। 
রামায়ণে বিবাহের পূর্বে উভয় পক্ষেরই বংশাবলী কীর্তন করিবার 
প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে বর পক্ষে কুলপুরোহিত বসিষ্ 
সুর্যাবংশের বংশাবলী ও বংশ গৌরব কীর্তন করেন; 
বংশীবলী ও বংশ 
গৌরব বার্থন। তৎপর কন্ঠা। পক্ষে কন্তাকর্তা স্বয়ং মিথিলারাজই 
স্বীয় পিতৃ পিতামহের নামও বংশ গৌরব কীর্তন 
করিয়াছিলেন।১ সীতাকে অযোনিজ।-_অর্থাৎ অজ্ঞাত কুলশীল! বলিয়া 
স্বীকার করিতে গেলে প্রতিপালক পিতা জনকের পিতৃপিতামহের নাম 
ও গৌরব কীর্তনের অনুষ্ঠানটা অনাবশ্তাক ও অর্থ হীন হইয়া দাঁড়ায় । 
সীতা বে অযোনিজা তাহার উল্লেখ রামায়ণের মাঝে মাঝের অতি অনাবশ্তক 
ছুই চারিটা স্থানে দৃষ্ট হয়। এ উল্লেখগুলি আদি কবির করনা, না 
পরবর্তী সংগ্রহকার অথব৷ প্্রক্ষিপ্তকারের কল্পনা, বলিবার উপায় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষেই মিথিলা রাজের এই স্পষ্ট ও সরল ব্যবহার, "অযোনিজা” 
শব্দটাকে সনেহজনক করিয়া তুলিয়াছে। 
সীতার বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয়।--জনকের যজ্তাগারে এক বেদী নির্মিত হইয়াছিল। বেদীর 
চারিদিকে গন্ধ, পুষ্প, যবাস্কুর যুক্ত বিচিত্র কুম্ত, 
শরাব, ধুপ পূর্ণ পাত্র, শঙ যুক্ত শঙ্খাধার, অর্থভাজন, 
হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, ক্রব, ক্রক, কুশ গ্রভৃতি রক্ষিত 
১ খক্বেদের শৃত্রকার সাংখ্যায়ন কন্তাকেই বংশাধলী উচ্চারণ করিতে বলেন 
ইছা সুত্রধুগের রীতি । 


বরানুগমন | 


অগুষ্ঠান প্রণালী । 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ২৮৫ 


হইগ়াছিল। অপর বেদী মধ্যে রাজ! দগনক স্বীয় কন্াঘ়__সীতা ও 
উর্শিলা সহ, উপবিষ্ট হইয়া পাত্র পক্ষের আগমন প্রতীক্ষা 
রূরিতেছিলেন। 

রাজা দশরথ পুরোহিত ও পুনত্রগণ সহ উপস্থিত হইলে জনকের 
আদেশে বৈবাহিক কার্ধ্য আরম্ভ হইল। বর পক্ষের কুল পুরোহিত মহর্ষি 
বমিষ্ঠ & বেদীর উপর সম প্রমাণ দর্ভ (কুশ) মন্ত্রপূত করিয়া আস্তীর্ণ 
করিয়া দিলেন; অতঃপর বিধি অনুসারে বহ্ছি স্থাপন করিয়া আনত প্রদান 
করিলেন। 

অনন্তর রাজা জনক সর্ধাভরণ ভূষিত সীতাকে আনিরা অগ্নির 
সন্তুথে রামের অভিমুখে স্থাপন পূর্বক রামকে সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন-_ 

ইয়ং দীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব ॥ ২৬ 
কন্া সঞরদান।  প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাপিং গৃহীঘ পাণিনা । 
পতিন্রতা মহাভাগা ছথায়েবান্ুগ্রতা সদা ॥ ২৭। ১। ৭৩ 

অর্থ_আমার তনক়া এই সীতা তোমার সহ্ধর্দিণী হউক। 
তুমি তোমার পাণি দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগ্যবতী 
সীতা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্বদা তোমার অনুগতা 
থাকিবেন । 

কন্তাদাতা জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ 
করিলেন। অনন্তর বর, কণ্ঠার হস্ত ধারণ করিয়া তিন বার অপি, 
বেদী, রাজ। জনক ও খধিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে 
বৈবাহিক কার্ধ্য সমাপ্ত করিলেন । 

এইরূপ নিয়মে চারি ভ্রাতারই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাহার! 
ভার্যাদিগের ₹হিত স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন । 

এই সহজ, সরল ও আড়ম্বর হীন রীতি, সেই সমাজের প্রাচীনতভারই 





২৮৬. রামায়ণের সমাজ। 





ৈ 


পরিচন্ন প্রদান করে। পরবর্তী মহাভারতের সমাঞ্জের কোন কোন 
বিরাহ ব্যাপারে এই রীতিরই ক্রম-বিকাশের ভাব প্রকাশ পাইবে। 

রাম লক্ষণ প্রস্থৃতির বিবাহ যে কোন মাসে হইয়াছিল, তাহার কোন 
ইঙ্গিত রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুলসীদাসের প্রাদেশিক 
রামায়ণে অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে রোহিণী 
নক্ষত্রে দীতার বিবাহ হইয়াছিব--বর্ণিত হইয়াছে। 

রামায়ণী ঘুগে বার গ্রণনা গ্রচলিত ছিল না) (রামায়ণের সভ্যতা-_ 
জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্রষ্টব্য) স্ৃতরাং তুলসীদাসের নির্দেশ নিরাপদে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে ন!। অগ্রহায়ণে বিবাহ হওয়া অফস্তব নহে। বিবাহ 
দিবা ভাগে হইয়াছিল, তাহা আদ্দিকাণ্ডের ৭৩ ম সর্গের ৮ম শ্লোক-_ 
প্প্রভাঁতে পুনরুখায়” হইতে ১৪ শ ১৫ শ গ্রোক পর্যন্ত পাঠ করিলেই 
অনুমান করা যায়। পরবর্তী যুগের সুত্রকারগণও দিবা ভাগেই বিবাহ 
ব্যবস্থা প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

রাম লক্ষণ প্রভৃতির বিবাহ জ্যোষ্ঠকনিষ্ঠ বিচার করিয়া যেন হয় 
নাই; বোধ হয় কন্যাদিগের বয়সের বিচাঁরেই হইয়াছে । অগ্রে রামের 
সহিত পীতার, তৎপর লক্ষণ্রে সহিত উন্শিলার ; 
শেষ ভরত ও শক্রদ্ের সহিত যথাক্রমে মাওবী 
ও শ্রুতকীপ্তির বিবাহ্‌ হইয়াছিল ।২ বয়সের মধ্যাদায় 
বিবাহ হইলে রামের পরেই ভরতের বিবাহ হওয়া উচিত ছিল; কেন না, 
জন্ম নক্ষত্রের গণনায় ভরত লক্ষণের অগ্রজ । ( রামারণের সভ্যতা দ্রষ্টব্য) 

একস্থানে গনককে লক্ষ্য করিয়া! রাজা দশরথ বলিয়াছেন-_ 

প্রতিগ্রহো৷ দাতৃবশঃ শ্রুতমেতননয়া পুরা ॥ ১৪। ১৬৯ 

অর্থ প্রতিগ্রহ দাতার আদ্রত্ব। দান বিষয়ে দাতার ইচ্ছা অন্ুসারেই 

২ রাসারণ আদিকাওড ৭৩ম সর্গ ৩০৩৪ প্লোক। 17 


বিবাহের সময়। 


বিবাহে জোষ্ঠ-কনিষ্ঠ 
বিচার। 





সামাজিক ক্রিয়া! ও অনুষ্ঠান। ২৮৭ 


কার্য হইবে। এখানেও কি সেই রীতিই অনুস্থত হইয়াছিল? 
ত্র ৩ ও স্মৃতিতে * এই অগ্রজ-লজ্ঘন বিবাহ-ব্যাপারকে প্রায়স্চিতার্হ 
বলিয়া নিদিত কর! হইয়াছে। অথচ রামায়ণে এসদ্বন্ধে কোন পক্ষ হইতেই 
হিরা অনুমাত্রও আপত্তির আভাস উখিত হয় নাই। 
শ্তিতে দিলিত। হর ও স্মৃতির ব্যবস্থার প্রতি এইরূপ উদ্াসীনতা-- 
রামায়ণের সমাজের প্রাচীনতারই পরিচায়ক । 
রামায়ণী যুগে সুত্র ও স্থৃতির ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে এ স্থলে এনূ্‌প 
অসঙ্গত ও প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্যাপার অনষ্ঠিত হইতে কখনও দেওয়া 
হইত না। 
রামায়ণে বর্ণিত সীতার বিবাহের চিত্র এমন সরল ও মধুর যে 
এই অনাবিলতার জন্তই এই চিত্রটীকে কেহ কেহ খুব প্রাচীন 
সামাজিক চিত্র বলিয়া মানিয়া৷ লইতে দ্বিধা! বোধ 
করেন 1 তাহারা বনিয়া থাকেন-_রামায়ণের 
যুগ যদি বৈদিক যুগের অবদানের ও মহাভারতীয় 
যুগের পূর্ববর্তী কোন যুগ হয় তবে এ চিত্র সেই সময়কার চিত্র 
হইতেই পারে না । কেন না, প্রাচীন যুগের সমাজ-ধর্মম খুবই আবিলতা- 
পূর্ণ ছিল। তাহাদের মতে মহাভারতের সমাজ তাহার প্রম!ণ। 
বাস্তবিক পক্ষেই মহাভারতে এমনই কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে 
যে স্থূল ভাবে চিন্তা করিলে এই রূপ দ্বিধাবোধ স্বভাব্তঃই হইয়া থাকে। 
খক্‌ বেদোক্ত “সুন্দরী রমণীর সহজে পুরুষ লাভের” খক্‌টা আলোচনা 
৩ বসি ধর্মন্তর ১। ১৮) ২০ ৮--৯ গৌতম ধর্মসথত্র ১৫। ১৮ 
বৌধায়ন ধর্মনুত্র ২।১।১। ৪৯7 ৪1৭1৭ 
৪ অন্রিসংহিতা ১০৪; বিষ্ুসংহিতা ৫৪। ১৬; কাত্যারন সংহিতা! ৬। ৩; 
পরীশর সংহিতা ৪ । ২১ 


বিবাহ রীতির প্রাচীনতা 
ও অসমীচীনতা বিচার । 








২৮৮ রামায়ণের সমাজ । 


করিয়া যদি মহাভারতের অন্বা, অস্িকা, অন্থালিকা, সদা, দ্রৌপদী 
প্রভৃতির বিবাহের ব্যাপার মনে অদ্ষিত করিয়া লইয়া বিচার করা যায়, 
তৰে সীতার বিবাহ চিত্রকে গৃহ-সুত্র-যুগের ব্রাহ্ম অথবা প্রজাপত্য 
বিবাহ বগিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে। বিবাহ ব্যাপারে 
এই রূপ অনাবিলত খুব প্রাচীন নহে-_-এই এক শ্রেণীর মত। এই 
মতের ভিতর যেমন যুক্তি আছে, তেমনি অন্ধতাও আছে। 

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ মত-_-জনক রাজ! যখন বিবাহের মন্ত্র ব্রাহ্মণের সাহায্য 
গ্রহণ ব্যতীত নিজেই উচ্চারণ করিয়া কন্ঠা৷ সম্প্রদান করিয়াছেন 
তখন নাকি ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে রামায়ণ বৌদ্ধ-বিগ্রবে 
্রাহ্বণ্য শক্তি পতনের পরবর্তী এবং সেই শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী__ 
বিশ্লব মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত হইয়াছিল। সীতার বিবাহ চিত্রটীও সুতরাং 
এই সময়বেরই সামাজিক আচরণের একটা চিত্র। 

এই দ্বিতীয় মত একদেশদর্শী এবং অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। 

এই উভয্ন মতের সামঞ্জস্য রঙ্গ]! করিয়। রামায়ণী সমাজের 
প্রাচীনতা দেখাইতে হইলে-_সমাজে বিবাহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস-- 
আলোচনা দ্রকার। বাস্তবিক পক্ষেই মহাঁভ'রতে এমন কতকগুলি 
রীতি প্রথার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহ। সাধারণ বিচারে অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন অমংস্কত সমাজের আচার বলিয়াই মনে হয়; ত্র সকল 
হীন পদ্ধতির সাহত তুলনায় রামায়ণের এই সীতার বিবাহ অতি 
সহজেই নুসংস্কৃত পদ্ধতির বিবাহ বলিরা সন্দেহ হইছে পারে। 

খক্‌ বেদে আর্য সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সমাজের 
প্রাথমিক সভ্যতার চিত্র । ইহার পূর্বের ইতিহাদ কোন জাতিরই 
নাই। ন! থাকিলেও বেদ-বাইবেল-আবেস্তা প্রভৃতির আলোচন! দ্বারা 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ মানব জাতির আদিম অবস্থার অর্থাৎ প্রাকৃবৈদিক 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান।' ২৮৯ 


যুগেরও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন ॥ রী সফল প্রাচীন ইতিহাস 
হইতে অবগত হওয়া যায় যে আদিম মানব মমাজে 

বিবাহের প্রাচীন কোন দাম্পত্য বিধি ছিল না। স্ত্রী পুরুষ প্রবৃত্তির 
ইতিহাস। তাড়নায় পণ্ড পঙ্ীর স্তায় বিচারে সঙ্গত হইত। 
এই শ্থেচ্থাচার সঙ্গকে মরগেন, ডেনিকার, ওরেটারমার্ক, 
প্রভৃতি «৭ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 770271500003-77911860 ৬ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতে প্রাচীন 
কালের প্রসঙ্গে এই চিত্রের উল্লেখ আছে। " 
এই স্বেচ্ছাচার সঙ-যুগের পর দ্বিতীয় অবস্থায় রক্ত সম্বন্ধীয় পারিবারিক 

জন বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আদিম সমাজে পারিবারিক বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত হয়। তখন ভ্রাতা-ভগিনী-সঙ্গ অথব৷ প্ররূপরক্ত সম্পর্কাত 
সঙ্গই যৌন মিলনের পক্ষে বৈধ বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছিল। এই হীন প্রথাটার যুক্তি তর্কের আভাস 
খক্‌ বেদের যম যমীর কথোপকথনে * এবং প্রচলিত রীতির আভাস 
খুঃ পুঃ পঞ্চম শতাবীর শাক্য সমাজে ৯ ও তৎপ্রবর্তী কাপের কোন 





সঙ্গ বা “সাজা” 


পারিবারিক সঙ্গ। 


৫. 21072205 £100606 99016) 10057710575 [২9995 
০1 টথাও 5 56350027085 81960 01 লুত080 118101989, 

৬ "মেরেইজ” অর্থ অধুনিক বিবাহ । আদিম কাঁলের এই অবস্থাকে বিবাহ বল! 
আমরা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমরা এই প্রধাকে “সঙ্গ' আখ্যা প্রদান করিলাম। 
সঙ্গ শব (10661009790 ) হইতেই বোধ হয় 'সাঙ্গা, কথাটার টন্তব ত্াছে। 
“সাঙ্গা” বিবাহ নহে--দঙ্গ করা জাত্র। 

৭ মহাভারত আদিপর্ব্ ১২২ অধ্যায়। 

৮ ধকৃবেদ ১1১০ সুক্ত। ৃ 

৯ দশরথ জাতকের আলোচন] বরষ্টবা। (১৪২--১৪৫ পৃঃ) 

৩৭ 


২৯৪ রামায়ণের সমাজ । 





কোন ভারতীয় সমাজের ১* আলোচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই 
প্রথার কুফল ণক্ষ্য করিয়া আদিম সমাজ--এইরূপ রক্ত-্বন্ধ-প্রথা 
পরিত্যাগ করিয়াছিল । 

ইহার পর সক্ঘ-সঙ্গ বাঁ 01007 21217199 প্রথা প্রচলিত হয়। 
এই অবস্থা সমাজের তৃতীয় অবস্থা । এই অবস্থায় এক স্ত্রী বু ভর্তা গ্রহণ 
রর করিতে পারিত। মহাভারতের কৰি আদিম মানব 
সমাজের এই তৃতীয় অবস্থার দৃষ্টাত্তই ড্রৌপদীর 
বিবাছে প্রদর্শন করিয়াছেন । যে বেদমনতট পূর্বে উদ্ধত (২২৬ পৃঃ ) 
হইয়াছে মন্ত্র এই রীতির বিরোধী সুতরাং এই রীতি যে প্রাক 
বৈদিক ধুগের, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

আদিম সমাজের চতুর্থ অবস্থায় যুগ্মসঙ্গ ( 91106 পি) 
935091) ) প্রথা প্রবর্তিত হয় । এই প্রথার 
থাকিব স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। 
এই অসস্থায় স্ত্রী ইচ্ছ! করিলে অন্য পুরুষেরও সঙ্গ করিতে পারিত। 

মহাভারতের কবি এই অবস্থার কথাই শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে 
বর্ন করিয়াছেন । মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে শ্বেতকেতৃই 
সমান্ধের এই হীন ভাব দর্শন করিয়া এই প্রথার সংস্কার 
করিয়াছিলেন। 

উল্লিখিত চারি অস্থাতেই পরিবারে স্ত্রীর কর্তৃত্ব অক্ষুপ্ন থাকিত 
এবং পুত্র কন্া প্রভৃতি মাতার নামে পাঁরচিত 
হইত) ধন সম্পত্তিও স্ত্রীর হইত। এই পরিবারক 
প্রথার নাম পঞ্ডিতেরঃ 11807810790 গিট] রাখিয়াছেন, আমরা 
“মাতৃবাচা৷ পরিবাঁর”--নির্দেশ করিলাম । | 

১* মহাবংশের উল্লেথ আদ্টব্য। (১৪৫ পৃঃ পাদটীকা ) 


সজ্ঘ-সঙ্গ। 


বুগ্সঙ্গ। 


: মাতৃবাচা। পরিবার । 


সামাজিক ক্রিয়া ও বধুষ্ঠান। ২৯১ 





এই অবস্থার পরের অবস্থাই খাক্‌ বেদে: বর্ণিত নুসংস্কত অবস্থা! । 
টন পূর্বে ছিল মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত পরিবার, 
পবা পরিবার খ্ক বেদের সাঙ্গ হইল পি পরিচয়ে পরিচিত 
চ৪01210)80 92815 বা শ্পিতৃবাচ্যা পরিবার 1” 

এইরূপে ক্রমে অসভ্যতার উপর সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । 
সংস্কার প্রভাবে ন্ুসংস্কত ইইলেই যে প্রাচীন সমাজের দুষিত ভাবগুলি সেই 
সুসংস্কৃত নমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়।৷ যায়--তাহা নহে। 
সমাজের উচ্চন্তর হইতে তাহা পরিত্যক্ত হইলেও নিয়স্তরে তাহা লুপ্ত 
ভাবে আশ্রয় লাত করিয়া! সঞ্চিত থাকে এবং অবসন্ন পাইলেই আপন 
.প্রভাব বিস্তার করিতে প্রপ্নাস পায়। ইহা সমাজ শরীরের প্রকৃতি সিদ্ধ 
নিয়ম। “সমাজ ধর্ম” প্রসঙ্গের প্রারস্তে এই কথারই আতাস প্রদত্ত 
হইয়াছে । (€১৯৪--১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 

সমাজ ধর্ের আলোচনা প্রসঙ্গে ধকৃবেদের বিবাহ সম্বন্ধীয় তিনটা 
মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্ত্র তিনটার ভাব এইরূপ-_ 

১। পিতা নিজে কন্তা সম্প্রদান করিতেন; "পিতার অভাবে 
কন্তার ভ্রাতাও তাহাকে সম্প্রদান করিতে পারিত। (২০০ পৃষ্ঠা) 

২। দেবরকে সন্তান উৎপাদনে নিয়োগ কর! যাইত । (২২৩--২২৪ পৃঃ) 

৩1 তখনকার সমাজে এক স্ত্রীর একাধিক ্বামীগ্রহণ নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল। (২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৃ 

এই খ্াক্‌ কয়টা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে বে_-( ১) বৈদিক যুগেই 
স্থৃতিতে উক্ত ব্রাহ্ধ ও প্রাজাপত্য বিবাহ ত্রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। 

(২) গ্রয়োজনাধীন দেবর দ্বারাও সন্তান উৎপাধন করান হইত। 

(৩) এক স্ত্রীর একাধিক স্ামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। 

বৈদিক সমাজের বিবাহ রীতির আভাদ খকৃ বেদের ১ৎম 


২৯২ . রামায়ণের সমাজ। 


মগুলের ৮৫ স্থক্কে হত্যার বিবাহ বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বৈদিক সমাজের সেই বিবাহ রীতি অপেক্ষা রামায়ণে বর্ণিত 
বিবাহ রীতি উরলত) ইহা ক্রমবিকাশের ও ক্রমোরতির হিসাবে খুব 
স্বাভাবিক | বেদে দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদনের যে রীতির উল্লেখ 
আছে, রামায়ণে তাহা! দৃষ্ট হয় না ) মহাভারতে কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয়। বেদে 
এক স্ত্রীর বহু ভর্তৃত্বের নিষেধ বিধান আছে, রাঁমায়ণে সেরূপ রীতির 
কোন উন্লেখই নাই, 'মথচ মহাভারতে তাহা আছে। এইবূপ অবস্থায় 
সমাজের পুর্বাপরধ্য বিচারে যে মত্ত ভেদ থাকিবে, তাহা খুব বিচিত্র নহে। 

বিবাহ রীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; এস্থলে রামায়ণ 
ও মহাভারতের কতিপয় সমার্জ রীতি সম্বন্ধে সামান্য ভাবে আলোচনা 
.করিয়া প্রথম বিরুদ্ধ মতটার বিচাঁর করিতে চেষ্টা কর! গ্েল। 

সমাজ ক্রমে উন্নতির দ্রিকেই অগ্রসর হয় বটে কিন্তু অবস্থা 
বিপরীতে সমাজ অবনতির দিকেও বাইতে পাঁরে। উন্নতি যেমন দ্রুত 
হইতে পারে, অবধনতিও দ্রুত হইতে পরে। 

মহ'ভারতে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের যে চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাছা 
সমস্তই যে মহাভারতকারের সমসাময়িক যুগের সমাজ চিত্র--তাহা নহে; 
বহু চিত্রই প্রাচীন বিন্বাস্তী হইতে গৃহীত । 
ষ্াসতত্বরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী লাভের প্রথাটারই 
আলোচনা করা যাইতে পারে । ইং যে 
প্রাকবৈদিক যুগের আদিম মানব সমাজের একটী রীতি, তাহা 
প্সজব-সঙ্গ” বিবাহ রীতি বর্ণনায় প্রদর্শিত হইয়াছে । (২৯ পৃঃ) 
মহাভারতে ক্রুপদ্ যাঁজার আপত্তিতেও তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। 


মহাভারতের সমাজ 
আলোচন!। 





দ্রুপদ এই রীতিকে বেদ বিরুদ্ধ রীতি বলিয়া নি বারিযাছেন। ১৯ 
১১ মহাঙারত আদিপর্ব্র ১৭৭ম অধ্যায়। 


সামাজিক ক্রিয়া ও অমুষ্ঠান। ২৯৩ 


সুতরাং এই বিবাহ রীতিকে মহাভারতের সমাজরীতি কখনই বল! 
যাইতে পারে না। দ্বিতীয়-.দ্েবর কর্তৃক নস্তান উৎপাদনের কথা। 
রামায়ণে বর্ণসঙ্করের আভাস নাই। মহাভারতে পৃথিবী () নিক্ষত্রিয 
হইবার গল্প আছে। পরগুরাম নাকি সাতবার ধর! নিক্ষত্রিয় 
করিয়াছিলেন। কুরুপাগুবের মহাযুন্ধে যে কষাত্র শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল 
তাহার বর্ণনাতো মহাভারতের প্রধান বিষয়ই । কোন জাতি পুরুষ শূন্ত 
হইয়া গেলে সেই জাতির শক্তি পূরণ জন্ত সমাজে হীন নীতি প্রবর্তন 
প্রয্নোজন মনে হইলে, ভাহা প্রবর্তন করা ধর্ম বিরুদ্ধনহে। এইরূপ 
নীতি'বিরুদ্ধ-রীতি প্রবর্তনকে ধর্ণশান্্রে "আপদ ধর্ম গ্রহণ” বলা হয়। 
আমাদের মনে হয়, রামায়ণের সমাজ চলিয়া! গেলে এমনই এক সময় 
আসিয্লাছিল বখন দেশের পুরুষ-শক্তি ধবংম হইয়1 গিয়াছিল ; তখন 
সমাজপতিগণ বৈদিক রীতিতে দেবরাদির নিয়োগ দ্বারা এবং ক্রমে 
তাহারও অভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন । 
এইরূপে এই বৈদিক প্রথাটীর অন্ধবর্তন ও বর্ণসঙ্কর প্রথার সৃজন 
-__একটা দীর্ঘ যুগের ব্যবধানের পর আর একটা যুগে--দেখিতে পাওয়া 
গিয়াছিল। এইরূপ আপদ-ধণ্ম প্রচলনের বিষয় ভাবিবার সমন পাঠকগণ 
বিগত ইযুরোপীয় ঘুদ্ধে লিগ ধ্বংসমান জাতি সমূহের জনবৃদ্ধির চেষ্টা 
ও চিন্তার ধারা একটু আলোচনা করিয়া দেখিবেন। 

তৃতীয়--বিবাহে বী্ধযগুন্ধ ও প্রতিযোগিতা | রামায়ণে বীর্যাশ্ুন্থের 
ৃ্টাস্ত আছে কিন্তু প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত নাই। মহাভারতে উভয়ই 
বিদ্যমান। রামায়ণের সময় আর্য সমাজ ছিল মাক ছুই তিনটা ক্ষত্রিয় 
রাজ্যে সীমাবদ্ধ; মহাভারতের সময় তারতে বছ প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় 
রাজোর উত্তব হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের প্রতিযোগিতার পরীক্ষ! বীর্যে । 
এই কারণে আমরা দ্রৌপদীর বিবাহে, অন্থা, অদ্বিকা ও অগ্থালিকার 





২৯৪ রামায়ণের সমাজ। 


বিবাহে এবং স্থভদ্রার বিবাহে প্রতিযোগিতায় সংগ্রাম দেখিতে পাই। 
এইক্ধপ ব্যাপার সমাজের ক্রমোক্নতি র--নুৃতরাং পরবর্তিতারই পরিচার়ক। 
সীতার বিবাহে আমরা যে বৈদিক সম্্রদান রীতির অনাবিল চিত্র 
প্রত্যক্ষ করি মহাভারতে যে মে রীতির চিত্র নাই, তাহা নহে। মহা 
রাযি রত ভারতের উত্তরার বিবাহ চিত্র বৈদিক রীতিরই একটী 
রাড সুন্দর চিত্র । ১২ এই ছুই যুগের এই ছুটী বিবাহ রীতির 
একত্র আলোচনা! করিলে কোনটা পূর্ববর্তী যুগের 
ও কোনটা পরবর্তী যুগের রীতির নিদর্শন, তাহার সুস্পষ্ট আভাম 
প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে । লীতার বিবাহ চিত্র পূর্বেই প্রদর্শিত 
হইস্বাছে। (২৮২--২৮৩ পৃঃ) সীতার বিবাহ যজ্ঞ মুখ্য; বিবাহ 
প্রাঙ্গন স্ত্রী সমাগম শূন্য । অপরপক্ষে উত্তরার বিবাহে অনুষ্ঠানের অবধিই 
নাই। কামিনী কুলের সমাগমে সে বিবাহ অঙ্গন উভীসিত। হোমের 
ধূপ সেখানে গৌণ, স্থৃতরাং অন্যন্ত বিরল। 
ইহার পর নুত্র ঘুগের বিবাহে দেখিতে পাওদা যায 
স্ত্রী আচারের অবধিই নাই, সুত্র গ্রস্থগুলিতে স্ত্রীবরযাত্রীর কথাও আছে। 
বেদমন্ত্রের অর্থ বিল্ৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের এইরূপ অবান্তর ক্রিয়া- 
গুলি বৃদ্ধি পাইয়। চপিয়াছিল। পনুত্রযুগের সমাজ” গ্রন্থে আমরা এ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। 
অনুষ্ঠান বাছুল্য বিকাশেরই পরিচায়ক । বিকাশ জাতির স্বাধীন 
অবস্থায় খুব দ্রুত হয়; বিপ্লব সংঘটিত হইলে অকন্ম/ৎ হয়। শেষোক্ত 
স্থলে উন্নতি অবনতি উভয়ই এক ভাবে ভয় । পরাধীন 
নি ভা সমাজ আপনার স্বাতস্ত্রা হারাইয়া অবনত্বির দিকেই 
ধাবিত হইতে থাকে । ভারতীয় সমাজে এই তিন 
১২. মহাতারত বিরটিপব্ব ৭*ম আধ্ায়। 





সামাজিক ভ্রিয়। ও অনুষ্ঠান। ২১৫ 


অবস্থারই দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং সমাজে আবিলত। উন্নতি, অবনতি, 
বিপ্লব--সকল আবস্থায়ই প্রবেশ করিতে পারে । সাধারণত: সমাজদেহে 
আবিলতা লত্যতার বৃদ্ধির সঙ্গেই প্রবেশ করে) সভ্যতা স্থাপনের 
নময়ে নহে। সত্যতা স্থাপন সময়ে যে আবিলতা লুপ্ত ভাবে থাকে, 
তাহাই ক্রমে অবদর পাইয়া সভ্যতার মূর্তি ধরিয়া প্রকাশ গাইয়া থাকে__ 
ব্যবস্থাকার খধিরা অনস্োপায় হইয়া তখন তাহী সমাজ বিধির অঙ্গীয় 
ফরিয়! লইতে বাধ্য হন। মহাভারতে ও পুরাণ সমূহে এই মত্য নানা 
ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। জুতরাং সীতার বিবাহের চিত্রটা অনাবিলতা 
হেতু বা অনুষ্ঠান বাহুল্যের অভাব হেতুই মহাভারতীয় যুগের পরবর্তী 
হইবে--এই যুক্তি সমীচীন নহে। 

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ মতটা (২৮৮ গৃষ্ঠায় উল্লেখিত) এতিহাদিক হুইলার 
দাহেবের। মিথিলা রাজ জনক নিজে বরকে উদ্দেশ করিয়া তাহার হস্তে 
কন্তা স্প্রদান করিতেছেন দেখিয়া হুইলার লিখিয়াছেন 
শুভ জা] 6৪: 0060০50 (32৮ 05 018110803 
012 11006 07100 08:60 006 060171015, ১৩ 
ছুইলারের এইরূপ মন্তব্যের কারণ_-তিনি (ছুইলার) কৃতনিশ্চিত যে, বান্সীকি 
্াস্ণ্-ধর্মের পুনরুখানের পূর্বে--অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবের কালে আবিভূতি 
হইয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। এবং সেই রামায়ণী যুগে ্রাঙ্গণের 
পরতৃত্ব দমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 

ছুইলার লাছেব বৈদিক-যুগের কোন গ্রন্থে বর্ণিত কোন বৈবাহিক, 
ক্রিয়ার লহিত তুলনায় বিচার করিয়৷ এই মন্তব্যে উপনীত হন নাই। 
তিনি তাহার দসস্কতজ্ঞ বন্ধু অবিনাশচন্ত্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তির মুখে 
বর্তমান বাল্াণী লমাজের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতির কথা 

৯৩ 5 [না9)08 ১ রি ঘা, 


হুইলার সাহেবের মত 
আলোচন|। 








২৯৬ রামায়ণের সমাজ । 


শুনিয়! বোধহয় এই ক্রুটিটা নির্দেশ করিয়াছেন ।১* এই সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ- 
কে আমরা আরোহ প্রণালী বা "সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্ত প্রমাণ সংগ্রহ 
রীতি (090000%8 1780100) বলিয়া উল্লেখ করিয়া! আসিয়াছি 1 
(১৮৯ পৃষ্ঠা) হুইলার যে কোন প্রাচীন গ্রস্থই অনুসন্ধান করিতেন-_ 
বেদ, রামায়ণ, মহাভারত,_কোন গ্রন্থেই আধুনিক নিয্নমে ব্রতীকে 
ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতেছেন, এইরূপ প্রথা দেখিতে পাইতেন না । এই প্রথাটা 
বৌদ্ধবিপ্লবের পরেই ক্রমে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগের 
পূর্ববর্তী সময়ে_যজ্ঞই ছিল একমাত্র ক্রিয়া-এবং তাহা! করিবার 
অধিকারী ছিলেন__বিশিষ্ট বিশিষ্ট যজ্ঞের জন্য-_বিশিষ্ট বিশিষ্ট খত্বিক। 
খত্বিক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে ও পিতৃগণকে আহ্বান করিলে যজমান 
আছতদিগকে মন্থুখে উপস্থিত পাইয়াছেন করন! করিয়া খত্বিকগণ সাক্ষী 
করিয়! ত্বাহাদিগের নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন বা! প্রার্থনা! 
নিবেদন করিতেন। এই নিবেদন-বাক্য বা অভিপ্রাপ্ন যজমানই ব্যক্ত 
করিতেন। পিতা বাভ্রাতার কন্তা-সম্প্রদান করিতে বা পুত্রের স্বর্গীয় 
পিতার আত্মাকে তর্পণ দারা বা পিও দ্বার! শ্রদ্ধা প্রদর্শন (শ্রাদ্ধ) করিতে 
বৌদ্ধ-বিপ্রবের পূর্বযুগে কম্ম্ীকে পুরোহিতের উক্তির প্রতিধ্বনি 
করিয়! মন্ত্র পাঠ দ্বারা কোন ক্রিন়্। করিতে হইত না। যজমান ও 
খত্বিক উভয়ে উতয়ের নির্দিষ্ট কার্য করিতেন ।১৭ হন্রকার্ধ্য ও অন্তান্ত 
করণীয় বৈবাহিক কার্ধ্য যে ব্রাহ্মণ খধির:ই করিয়াছিলেন, . তাহা রাম'য়ণে 
ম্পষটাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে । খধি প্রবর বসিষ্ঠকে জনক বলিতেছেন-_ 

কারয়স্ব খষে সর্বামৃষিতিঃ সহধার্শিক ॥১৮ 

রামন্ত বোকরামনত ক্রিকমাং বৈবাহিকীং প্রভো॥ ৭৩।১ 
১৪ [817852118 (42198805 ) কিঃ 

১৫. শতপথ ত্রান্ধণ--১। ৭1 ১১ 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ২৯৭ 





অর্থ--ধার্মিক মহর্ষে! আপনি খধিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের 
বৈবাহিক ক্রিয়াসকল নির্বাহ করুন। 

বশিষ্টও তদনুনারে জনকের কুল পুরোহিত শতাননদ এবং বিশ্বামিত্রের 
সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে জনক কন্ত! দান করিলেন। 

পুরোহিত "৪ খত্বিক্গণ কি কি কাধ্য করিলেন, তাহার উল্লেখ 
রামায়ণে নাই বটে কিন্তু খক বেদের হুর্য্যার বিবাহের (১৯ মগুলের 
৮৫ স্থক্তের) বর কন্যা সম্বন্ধীয় খক মন্ত্রগুলির আলোচনায় তাহা 
অনুমান করা যায় । এ মন্ত্র গুলিই পুরোহিত এবং খ্বত্বিকগণ 
উচ্চারণ করিয়া বরকন্মার উদ্দেশে আশীর্বাদ করিতেন এবং দেবগণের 
নিকট সুখ সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিতেন। সেকালে সকল গৃহস্থই 
(গৃহমেধিন্‌) যাগযজ্ঞাভিজ্ঞ ছিলেন সুতরাং তাঁহাদের নিজের করণীয় 
কাধ্যে প্রতিনিধির প্রয়োজন হইত না, অথবা কি বলিয়া দান করিতে 
হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়! দিবার জন্য উপদেষ্টারও প্রয়োজন হইত ন1। 
দশ কর্ণান্থিত প্রাজ্ঞ কায়স্থ বা বৈদ্য কর্মীর এখনও মন্ত্র প্রবক্তার প্রয়োজন 
হয় না। এই রীতিই ছিল বৈদিক ও ত্রাক্ষণ যুগের রীতি। 

অতঃপর বৌদ্ধ বিপ্লবে বৈদিক মন্ত্র প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেলে 
্রিয়। কার্ধের বিধি ব্যবস্থায় ঘোর বিপর্্য় ঘটে ) ব্রাপদণ্য প্রভাব দেশ 
হইতে বিদুরিত হয়) বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্বন্ধে দেশে ঘোর অজ্ঞানতা 
প্রবেশ করে। এদেশের স্থানে স্থানে এই বেদ বিক্ুদ্ধ ভাব প্রায় 
সহম্র বৎসর ধরিয়া! বিরাজ করিয়াছিল। ১৬ ইহার পর বৈদিক-ধর্শের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিলে নুতন করিয়া পুরোহিতের কর্তব্য 

৬ আদিশুর ও শ্ামলবর্থা কেন কান্তকুজ হইতে গৌঁড়-ঙ্গে ত্রাঙ্মণ আনয়ন 
করিয়াছিজেন--এই প্রমঙ্গে পাঠক তাহা ভাবিয়! দেখিবেন, তাহা হইলেই তখনকার 
বিপ্লব বিধ্বস্ত সমাজেয় অবস্থা কতকট! উপলন্ধি করিতে গারিবেন। 

রি টা 
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নির্ধারিত হয়, তখন বজমানকে পুরোহিতের সাহায্যে ক্রিয়। সম্পাদন 
£করিতে হইত। ইহা যে একটা ুগ-সন্ধি কালের ঘোর অজ্ঞানতার 
ফন-_তাহ! বলাই বাছুল্য। 

জনকের আচরণ প্রাচীন বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগেরই সমর্থক। 

হুইলার মূল রামায়ণ পড়েন:নাই। তিনি বর্তমান কালের প্রচলিত প্রথা 
দ্বারাই সহশ্র সহস্র বংদর পূর্বের সমাজের বিচার করিয়াছেন। এন্থলে 
এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিশ্রয়োজন মনে করি। 

বিবাহের পরদিন রাজা দশরথ পুত্র, পুত্রবধু ও যৌতুক সামগ্রী 
লইয়া! মিথিলা পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে অযোধ্যায় বর-বধূদিগের 
অভ্যর্থনা উৎসবের আয়োজন হইল। মহা সমারোহে 
নাগরিকগণ অযোধ্যার রাজপথগুলিকে জলসেকে 
ধূলি শুন্য করিল এবং পুষ্প ও ধ্বজাপটে সথসজ্জিত 
করিল । বর-বধু রাজধানীতে প্রবেশ করিলে চারি দিক হইতে 
তুধধ্যধ্বনি হইতে লাগিল। পুরবাসীগণ মঙ্গল দ্রব্য 
হস্তে লইয়া বর-বধূদিগকে গ্রহণ করিলেন। 

নে কালে যে কেবল বর বধূরই এইরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা হইত, 
তাহা নহে। সম্মানিত অতিথি, এবং নিমন্্িত ব্যক্তিগণের জন্যও 
এইরূপ অনুষ্ঠান হইত। রাজা" দশরথের ভ্রাতা রাজ! লোমপাদের 
জামাত খথ্যশৃঙ্গ খধির অভার্থনা উপলক্ষেও অযোধ্যাকে এইরপ পুষ্প 
পতাকায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল । আধুনিক কালে এইরূপ অত্যর্থনার 
অনুষ্ঠানকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল মনে কর! হয়। 

বর ও বধুগণের অভ্যর্থনার পর বধূ.বরণ। নব বধুদিগকে শাশুড়ীগণ 
মঙ্গল আাপন পূর্বক গ্রহণ করিলেন। অতঃপর 
তাহারা বধুদিগকে অস্তঃপুরে লইয়া গিয়া! নমস্তদিগকে 


বরবধু 


অভ্যর্থনা । 


নগর সঙ্জা। 


বধুবরণ । 
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নমস্কার করাইলেন, এবং দেবায়তন সমূহের পুজ| করাইলেন 1১৭ 


অভিষেক । 

রামায়ণে আর্ধ্য ও অনার্ধ্য উভয় সমাজেরই অভিষেকের বর্ণনা প্রদত্ত 
হইয়াছে । খক্ৰেদেও রাজাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার উল্লেখ 
আছে। খক বেদের এ হুক্ের নাম প্রাজস্ততি দেবতার” হুক্ত ।১ 
খধিরা এই খক্‌ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজপদে 
অভিষিক্ত করিতেন। 

রামায়ণী যুগে আর্ধ্য সমাজে অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস যজ্ঞের জন্য 
উপবাঁস করিবার ব্যবস্থা ছিল। রাম ও সীতা তাহা করিয়াছিলেন। 
স্থৃতির বিধানে উপবাসের যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
রামায়ণের সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ যুগে যে সে বিধান 
ছিল না, তাহা এস্থলে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় । 
রামায়ণী যুগের সময় নির্ণয়ে “উপবস্তব্ বা উপবাদের আলোচনা 
বিশেষ, প্রয়োজনীয় বলিয়! আমরা এস্থলে তাহার মন্বন্ধে সামান্য 
আলোচনা করিলাম । 


রামায়ণের উপবাঁদ__ 
অনশন নহে 


১৭ মূলে আছে“দেবতায়তনান্তাশু সর্ববান্তাঃ প্রত্যপুজয়ন্‌।” ১৩। ১। ৭৭ 
ইহার অনুবাদ লঙ্গবাসীর সংস্করণে কর! হইয়াছে-“মত্ত দেবালন্ে পুজা করিলেন।”, 
হেমচন্্র বিদ্যারত্ব মহাশয় করিয়াছেন--“গৃহদেবতার্দিগকে প্রণাম করাইলেন।” 

দেবতাযতনাস্তাশু_বন্ঠী তৎপুরুষ সমাস, কর্দকারক ; ০০১05 
সমূহকে প্রণাম করা বা পুজ! করা। 

সাকার গৃহ দেবতার ভাবটা আধুনিক ভাবের সমর্থক বটে, কিনতু রর 
যুগের সায় প্রাীন নারির বালে দেবতা" প্রসঙ্গে এ সথ্দ্ধে 
ৰিঙে্ ভাবে আলোচিত হইল। 

১ খকৃবেদ ১*। ১৭৩ সুক্ত। 


৩০০ রামায়ণের সমাজ । 


অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে “উপবস্তব্যা* (উপবাস) শবটা 
এইরূপে আছে-রাজা দশরথ রামকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিখেন 
স্থির করিয়! তাহাকে বলিলেন-- 
তক্মাত়াদা প্রভৃতি নিশেযং নিযতাত্মনা। 
সহবধ্বোপবন্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশীয়িনা ॥২৩ 
: প্রাম। তোমার এক্ষণ হইতে সংযত চিত্ব হইয়া রাত্রে পত্ভীর সহি 
উপবাস করিয়া কুশ শয্যায় শয়ন করা৷ বিধেযন।” (বঙ্গবাসীর অন্থবাদ) 
অনাত্র--বাম এই সংবাদ জননী কৌশল্যাকে প্রদান করিয়৷ বলিতেছেন-_. 
সীতয়াপুুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়াসহ। 
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্‌ পিত। |৩৬।২1৪ 
প্উপাধ্যার়গণ পিতাকে বলিয়াছিলেন অন্য রামকে সীতার সহিত 
উপবাম করিয়া রজনী যাঁপন করিতে হইবে।* (বঙ্গবাসীর অগ্ুবাদ) 
এই অম্ুবাদ--আধুনিক কালে উপবাস দম্বন্ধে যে সংস্কার প্রচলিত 
আছে--তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর! হইয়াছে । এই সংস্কার 
ব্রাহ্মণ ও সুত্র গ্রন্থে কথিত উপবাম বিধির বিরোধী । 
সামগ্িক সংস্কার দ্বারা প্রাচীন রীতি-বিগারের এই জন্তই আমরা 
পক্ষপাতী নহি। . 
রামায়ণের সেই সুপ্র চীন যুগে উপবাস বা উপবাস্তব্য শবে অনশন বা! 
অনাহার বুঝাইত না। 
যজমান ও তাহার স্ত্রী-পর দিবস যে যজ্ঞ হইবে--সেই যজ্ঞকে 
আশ্রয় করিয়া অগ্নির আগারে গিগ্না সেই অগ্নির, 
ওল নিহিত হইয়া শয়ন বা অবস্থানকেই উপবাস বা' 
উপবান্তব্য বুঝাইত। এই উক্তি শতপথ ব্রাহ্মণের । 


২ শতপথ ্রীক্ধণ ১। ১। ১1১১ 








সামাজিক ক্রিয়া! ও অনুষ্ঠান। ৩5১ 


উতরের ত্রাঙ্গণেও এই নিদ্দেশ শ্বীক্কৃত হইয়াছে ।৩ রামায়ণের উক্ভি- 
দ্বপ্ণও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে। অনশন থাকিবার কোন আভাস 
উপরযাক্ত শ্নোকদ্বয়ে আছে বলিয়! মনে হয় ন1। 
বেদের ভাষ্যকার পায়নাচাধ্য স্বৃতি-গ্রভাব কানের লোক হইলেও 
উপবাস শবে তিনি অনশন ব্যাখ্যা করেন নাই। 
উপবাস সম্বন্ধে 
ধতরেয় ব্রাহ্মণের এ শ্রুতির ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন-_. 
নায়নাচার্যোর মত । 
শ্যাগরূপং ব্রতংনিশ্চিত্য গাহপত্যাদ্যমি সমীপে যো 
বাসঃ স উপবাসঃ 1৮8 
উপবাস দিনে ভোজন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগে বিশেষ কোন নিয়ম 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামারণের উক্তি--প্তশ্মাত্য়াদা প্রভৃতি 
হত নিশেং নিয়তাত্বনা” প্রভৃতিতে সেই দিবসের কোন 
পবাস দিনে কর্তব্যের আভাস নাই, নিশা কালের কর্তব্যর ব্যবস্থাই 
আহার ব্যবস্থা! । 
আছে। শতপথ ব্রাঙ্গণে উপবাস দিনের দিবাতে 
যজমানকে পত়ীর সহিত ভোজন করিবার ব্যবস্থা! দেওয়া হইয়াছে ; এমন কি 
ইচ্ছ। করিলে দম্পতি যুগল রাত্রিতেও ভোজন করিতে পারিবেন-- 
ধলা হইয়াছে শতপথ ব্রাহ্মণে হবি ভৌজনের কথাও আছে। 
আপত্তস্ব-শ্রোত-সৃত্রে অধঃশয়ন অর্থাৎ নীচে মৃত্তিকায় বা পাষাণে শয়নের 
ব্যবস্থা স্ষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।৬ রামান্ঈণেও এই ব্যবস্থারই উল্লেখ আছে। 
স্বৃতির যুগে উপবান অর্থ অনশন ব্যবস্থিত হইয়াছিল। 
শ্উপবাসঃ স বিজ্ঞেমনঃ সর্ব্ভোগ বিবর্জিতঃ 1” 


৩. এ্তরেয় ত্রাঙ্গণ ৭।২।১ 

৪ ্রত্রীক্ষণের এ শ্রুতির সায়ন ব্যাথা! ভটব্য। 
€. শতগথ ত্রাঙ্গণ ২1১।৪।১-২ 

৬ আপন্তঘ্ব শ্রোত-হুত্র ৪1৩।১৪-:১৫ 





৩০২ ব্রামায়ণের সমাজ। . 


প্রাচীন স্থৃতির এই নির্দেশ নব্যস্থৃতিতে “অনশন” ব্যাখ্যাত হইলেও 
শ্রোত সথত্রের আধুনিক টাকাকারগণ প্রাচীন রীতির 
ব্যভিচার করিতে সাহ করেন নাই। হৃ্টস্ স্বরূপ 
এম্থলে কাতায়ন-শ্রৌসত-্ত্রের টাকাকার কর্কের 
উক্তি ও গোভিল-গৃহ-হ্র-ভাষো স্বীয় মহামহোপাধ্যায় চন্রকাস্ত তর্ক লঙ্কার- 
ধৃত পাঠ উদ্ধৃত করা গেল | কাত্যায়ন-শ্রোত-হত্রের টাকাকার 
কর্ক লিখিয়াছেন-_.*.“স চায়মুপবাসশবঃ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণে২প্যশনে 
উপলভ্যতে) যথা-চান্্রায়ণমুপবসেদিতি | অতো! যমনিয়মবিষয়তো- 
পবাসশবস্ত 1” “উপবসেদিত্যনেন অত্র অনশনং ন বিধিপ্ণতে) কুতঃ ?" 

কর্কের এই শেষ উক্তি__অনশনং ন বিধিয়তে কুতঃ-_হইতে বুঝা 
যায়, এই সময় উপবাসের অনশন ব্যাখ্যা চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল 
এবং তাহারই প্রতিবাদ কর্ক করিতেছেন। 

তর্কালঙ্কার মহাশয় যে প্রাচীন স্তির বচন উদ্ধত করিয়াছেন 
তাহা এই _দ্উপবৃত্তন্ত পাপেভ্যো যন্তরবাসো গুণৈঃসহ। উপবাসঃ স 
বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোষণম্‌|% ৮ 

অর্থ-মনকে পাপ চিন্তা হইতে বিরত করিয়। উন্নত চিন্তায় 
বাস করাকে উপবাস বলে। তাহা শরীর বিশোষণ দ্বারা নহে। 

নবীন স্থৃতিকারের! “উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোধণম্‌* এই 
শ্লোকের শেষ বচন *ন শরীর বিশোষণম্” পরিত্যাগ করিয়া “সর্বাভোগ 
বিবর্জিতঃ” করিয়াছেন।* এই রূপে ক্রে উপবাস অর্থ__'অনশন 
হইয়াছে। ও 


স্বতির উপবাস 
অনশন। 





৭. শতপথ (বঙ্গীয় সাহিত্য গরিষৎ সংস্করণ ১ম ভাগ ১৭৭ পৃঃ পাদটীকা জষ্টবয।) 
৮ গোভিলপৃহাসুতর-ভাষ্য (মহীমহোপাধ্যার ভন্রকান্ত তর্কারস্কার) ১।৫।২ 
৯ শবাকল্পক্রম্‌ [ও 


সামাজিক ক্রিয়! ও অনুষ্ঠান। ৩৪৩ 


উপবান শব্ধ যে প্রাচীন স্ৃতির যুগেও অনশন অর্থে ব্যবহৃত 
ইইতে আরম্ভ করিয়াছিল স্ত্র-স্থের এইরূপ নির্দেশে এবং পানিণির 
বার্তিককার কাত্যায়নের প্অতূক্ত্র্ঘগ্ত ন” নির্দেশে ইহার আভাস আছে। 
আমাদের মনে হয় উপবাসের সহিত 'অনশনের অর্থ সম্বন্ধের 
কল্পনা কাল ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নহে। বার্তিককার কাত্যায়নের 
সময় রমেশ বাবুর মতে খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাবী 1১০ 
এইবার প্রকৃত প্রসঙ্গের আলোচনা কর! যাউক। রাম পিতৃ 
উপদেশ অন্ুুমারে অভিষেক দিনের পূর্বে রাত্রিতে মন্ত্রীক উপবাম 
ব্রত পালন করিম্াছিলেন) স্নান করিয়া নিয়ত মানস চিত্তে পরীর 
সহিত অগ্নির সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন; কুল- 
৪ দেবতা ও বংশ দেবতা কুর্য্যের ১১ উপাসনা করিয়া- 
|] ছিললেন। অনন্তর বিধি অন্ুমারে মস্তক ঘৃত পান্র গ্রহণ 





১০171500101 41010011009, 
১১ মূলে “নারায়ণ” শব আছে? যথ। 
ধায়ন্ধারায়ণং দেবং স্থাস্তীর্দে কুশসংস্তরে ॥৩। ২।৬ 
নারায়ণ শব্ধ বারা বিষ; বা কূর্য্যকে নির্দেশ করিবার ভাব অপেক্ষা কৃত 
আধুনিক। ইহার কারণ “সমাজের দেবতী” প্রসঙ্গে আলোচিত হইল । রাম বিষ্ণুর 
গৃজা করিয়াছিলেন। বিষু শে সে কালে কৃর্যকে বুধাইত। (বিফুরাদিতা:_ূর্গচাধ্) 
এ অ্থদ্ধে প্রাচীন নিরত্তকারগরণের মত পূর্ববে বিবৃত হইয়াছে। (১** পৃষ্ঠা 
অধোধ্যাকাণ্ডের এই হষ্ঠ সঙ্গের আরো অনেক কথাই প্রক্ষিপ্ত বলির! সন্দেহের যোগ্য । 
এই সর্গেও উপবাসের উল্লেখ আছে বা 
কিতোপবাধন্ধ তদা'বৈদেহ্া| সহরাধবম্।' ৯ : .. 
এস্থলে যেন উপবাস শব্দে 'অনশন' অর্থই প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।.. 
হুর্যযোগানাই সে কালের যুগ্ম ছিল। বেদের সাবিত্রী মর হৃখের উদ্দেস্ঠেই 


৩০৪ রামায়ণের সমাজ । 


করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিতে সেই ঘ্বৃত কতক হবন করিলেন১২ এবং 
অবশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ভক্ষণ করিয়া সেই দেবায়তন মধ্যেই বাক্যত 
হইয়া কুশ শয্যায় রাত্রি যাপন করিণেন। 

বিবাহের স্তায় অভিষেকের উপকরণ এবং ক্রিয়া! পপ্রণালীও লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । অভিষেকের নিমিত্ত যন্ত স্থলে গঙ্গাজল ও সাগর জলে 
পূর্ণ কাঞ্চন ঘট, উদৃপ্বর কাঠ নির্মিত উত্তম পীঠ, 
যব শর্ষপাদি বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ব, দধি, দুগ্ধ, ঘ্বৃত, 
লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্ত, অশচতুষ্ট় যোজিত রথ, খড়ী, ধন, শিবিকঠ 


অভিষেক উপকরণ । 


কল্সিত। বৈদিক কালের অবসানে তাহা গ্রহণই ধর্দের প্রধান অঙ্গ হইয্াছিল। 
রাবণ ্স্গুলি তাহারই সাক্ষ্য দেয়। অযোধ্যার রাজবংশ যে কুত্্যবংশ বলিয়া পরিচিত 
তাহাও যেন হৃর্যের প্রাধান্যেরই পরিচর্ প্রদান করে। রাবণ বধের পূর্ব্রে রাম 
সেই বংশ দেবতারই স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন । লৃতরাং রাম, কৌশল্য! প্রভৃতির 
যে 'নারায়ণেয়' পূজার উল্লেখ রামারণে আছে, তাহ! সাবিত্রী মন্ত্রে হৃর্্যের ধ্যান 
বলিয়াই আমর! মনে করি। [সমাজের দেবতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য ] 

১২ মূলে আছে--“প্রগৃহ পিরসা গাত্রীং হবিযো৷ বিধিবততঃ। 

মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে |” ২1২৬ 
হুইলার সাহেব এই গ্লোকের অর্থ করিয়াছেনস» 


”18010হ 0 1 10620 00৩ 65561 00768111772 079 
টওডি 00005 &৮ এই ৭এওঠিা81109145 কি? 
হুইলারই স্বীয় পুস্তকের ফুট নোটে লিখিয়াছেন-__*15 00755178 
1100105 910 136 56 010000 ০৫0১৩ 5060 ০0০জ7 ; 71 :- 
[0110 0009) 1006৮60 0009 200. 01016 | 

ইহা! আধুনিক ব্যবস্থা শযন্্রোক্ত 'পঞ্চগব্য' | হছুইলার সাহেব পঞ্চগব্যকে এই 
অনুবাদে স্থান দিগ্লাছেন কোন রামায়ণের বলে, বুঝিতে পারিলাম না। 


সামাজিক ক্রিয়া! ও অনুষ্ঠান । ৩০৫ 


শিবিকা, ত্র, শ্বেত চামর, স্বরণৃজ্লার পাওুরবর্ণ বৃষ, চতুদস্ত সিংহ, অশ্ব, 
মিংহাসন, ব্যাস্রচ্। লমিধ। অগ্নি--এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল । 
এতথ্বাতীত আটটা সুন্দরী কন্তা, কয়েকটী অলস্কৃতা সধবা রদ, বেস্তা, 
মৃগ, পক্ষী, ব্রাঙ্গণও আনীত হইয়াছিল । ১৩ | 

দৈব বিড়ম্বনায় রামাভিষেকের এই প্রাথমিক অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া 
যায়। রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পুনরায় এই সকল উপ- 
করণ সংগৃহীত হইয়া রামের রাগ্যাভিষেক ব্যাপার নিশ্নন 
হইয়াছিল। 

রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে এক নির্দিষ্ট দিনে রাঁজপুরোহিত 
বমিষ্ঠ ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ রামকে সীতার সহিত রত্বময় পীঠে উপবেশন 
করাইয়া সাগর জলে অভিষিক্ত করিপেন। অনস্তর 
বমিষ্টের অন্মমতি ক্রমে খাত্বিকগণ, ত্রাঙ্মণগণ, কন্তাগণ, 
বণিকগণ ও পৌরগণ তাহাকে সর্কৌষধিরমে অভিষিক্ত করিলে বসিষ্ 
তাহাকে রত্মসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া নুধ্যবংশের কুলাগত রাজমুকুট 
তাহার শিরোদেশে প্রদান করিলেন। রাজভ্রাতা শক্রত্ব মন্তকোপরি 
পাখুবর্ণ ছত্রধারণ করিলেন 7 মিত্ররাজদয়-_নুগ্রীব ও বিভীষণ শুভ্র চামর 
বীজন করিতে লাগিসেন। ১৪ 

রামায়ণোক্ত অনার্য সমাজেও এইরূপ অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল। 
বালির নৃত্যুর পর খানরগণ এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে দুগ্রীবকে রাজ্যে 
ও অঙ্জদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিল 1১৭  বিভীষণের অভিষেকের 
কথাও এই স্থান উল্লেখ যোগ্য। 

১৩ রামায়ণ অযোধ্যাকাঁও ১৪শ সর্গ। 

১৪. রামারণ লঙ্কাকা্ড ১৩ সর্গ। 

১৫ রামারণ কিছ্বিদ্ধ্যাকাণ্ড ২৬শ সর্গ। 


অভিষেক প্রণালী। 





৩০৬ বামায়ণের সমাজ । 





প্রাচীন ভারতের এই অভিষেক নিক্বম এখন পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও 
অনুস্থত হইতেছে। ঝুঁল-পুরোহিত বসিষ্ঠের পদ্দান্থদরণ করিয়া এখন 
ইউরোপের প্রধান ধণ্ত্যাজকগণ অভিষেক সময়ে রাজাদিগের মস্তুকে 
রাজ-মুকুট স্থাপন করিতেছেন। 
অভিষেকের আহ্সঙ্গিক গ্রক্রিয়া--উৎ্সব ও আমোদ-প্রমোদ। 
অযোধ্যার এই রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া কেবল কতগুলি মুনি খাষির শাস্তরীর 
কোলাহলেই পরিসমাপ্ত হয় নাই; ইহাতে দেশ 
বিদেশাগত রাজন্তগণেরও মহামিলন হইয়াছিল। এই 
অভিষেক উপরক্কে রাজধানী অযোধা .কিরূপ ভাবে সঙ্জিত হইস্বাছিল, 
পাঠক তাহা মহাকবির ভাষায় পাঠ করুন। 
সীতাত্রশিখরাভেষু দেবতায়তনে যু চ। 
চতুষ্পথেস্গ রথ্যান্থ চৈত্যেঘটালকেধু চ॥১১ 
নানাপণ্যসমৃদ্ধেযু বণিজামাপণেষু চ। 
কুটুষ্িনাং সমৃদ্ধেয শ্ীমত্ ভবনেষুচ ॥১২ 
সভান্গু চৈব সর্বাগ বৃক্ষেঘালক্ষিতেষু চ। 
ধ্বজা; সমচ্ছিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা ।১৩ 
নটনর্ভকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্‌। 
চা ঙ্ চা 
 ক্কতপুষ্পোপহারস্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ। 
রাজমার্গঃ কৃতঃ ভ্ীমান্‌ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥১৭ 
গ্রকাশীকরণার্থ নিশাগমনশন্য়া। 
দীপবৃক্ষাংস্তথ! চত্রুরমুর্যানত সর্বরশঃ ॥১৮ 
অনংঙ্কারং পুরস্তৈবং কৃত্বা তৎপুরবামিন:। 
 আকাজ্মাণ! রামন্ত বৌবরাজ্যাভিযেচনম্‌।১৯ 


অভিষেক উৎসব। 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ৩৯৭ 


সমেত্য সজ্বেশঃ সর্ক্ে চত্বরেু সভাস্থ চ। 
কতযস্তোমিথস্তব্র প্রশশংস্র্জনাধিপম্‌ ॥২*। ২1৬ 

অযোধ্যার হিমা্রি শৃঙ্গোপম দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ, অট্া- 
লিকা, সভা, অত্যুচ বৃক্ষ, নানাবিধ পণ্যপরিপূর্ণ আপণ সমূহে ও গৃহস্থ 
গৃহসমূহে ধ্বজা ও পতাক! সকল উ্থিত হইল। চতুঙ্দিক নট, নর্ভক 
ও গায়কগণের কর্ণতপ্রীতিকর মনোহর ধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল। 
পুরবামিগণ রাজপথ ও তোরণ সমুহ পুষ্পগুচ্ছে পরিশোভিত ও চন্দন 
ও ধূপ গন্ধে আমোদিত করিল। রজনীতে সমস্ত নগরী আলোক মালায় 
উদ্ভাসিত রাখিবার জন্ত রাজপথ সমুদয়ের ছুই পার্থ দীপ-বৃক্ষ প্রোথিত 
হইল। এইবধপে অযোধ্যা নগরীকে জম্যক প্রকারে সুশোভিত করিয়া 
পৌরগণ দলে দলে সভা প্রাঙ্গনে মিলিত হইতে লাগিল। 

ধাহারা রাজরাজ্যেশ্বর পঞ্চমজর্জের অভিষেক উপলক্ষে পুর্প-তোরণ- 
শোভিতা, আলোক-সমুজ্জলা রাজধানী কলিকাতার বিচিত্র শোভা 
দেখিয়াছেন, তাহারা সভ্যতাপ্রদীপ্ত সেই আধুনিক সঙ্জার সহিত প্রাচীন, 
ভারতের রাজধানী অযোধ্যার এই সাজ সঙ্জার তুলন। করুন। এই 
বর্ণনায় কবির কল্পনা আছে, অতিশয়-উক্তিও যথেষ্ট আছে। পাঠক 
এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবি-কল্পনার উপাদানগুল্ির 
প্রতিই লক্ষ্য করিবেন। যে কবি এই রচনার সৃষ্টি কর্তা তাহার বিষয়- 
জ্ঞান কতদুর ছিল--ইছাতে তাবিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয়ই তাহা। 

মৃতের অন্তেষ্টি ক্রিয়! 

ভারতীয় আর্য সমাজের অগ্নিসৎকার বিধির সহিত গ্রেতের উদ্দেশে 
আরে! যে সকল বিধি-ব্যবস্থা' আধুনিক কালে প্রচলিত আছে--রামায়ণী 
যুগেও তাহার অনেকগুলি অনুষ্ঠিত হইত। অনার্ধা সমাজে মৃতদেহের 
সৎকার পন্ধতি সম্বন্ধে “নমাজ ধর্ম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে? 


৩৪০৮ রামায়ণের সমাজ । 


এইবার আধ্য সমাজের রীতি পদ্ধতি ও ক্রিযানুষ্ঠানের আলোচিন। করা 
গেল। 

পিত বিয়োগের দশ বার দিবস পরে ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলে-_ 
রাজ! দশরথের মৃতদেহ তৈলদ্রোণী হইতে তুলিয়া! বিবিধ বুত্ব খচিত 
.. উৎকৃষ্ট শয্যায় স্থাপিত হইল। তখন রাজার অস্ধি- 
টিটি হোত্রাগার হইতে আনীত অগ্নি দ্বারা খত্বিক ও বাজক- 
গণ যথাবিধি হোম করিলেন। অনস্তর রাজ-পরিচারকগণ মৃত মহীপতির 
দেহ শিবিকা' মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহা! বহন করিয়া সরঘূতীরে 
(শ্বশানে) লইয়া চলিল। বহুসংখ্যক লোক শিবিকার অগ্রে রাজপথে 
রর, মণি, মুক্তা ও বস্ত্র ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। অপর কয়েক 
ব্যক্তি সরল, পন্পক, দেবদারু, চন্দন, অগুরু, গ্ুগগুল, ও অন্ান্ত উৎকৃষ্ট 

গনধদ্ব্য ত্বারা চিতা প্রস্তুত করিল। . 
খত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথের শব এ চিতায় স্থাপন 
করিলেন এবং অগ্নিতে আতি প্রদান করিয়া :তৎকালোচিত মন্ত্র পাঠ 
ূ করিলেন। থক বেদের ১০ মণ্ডলের ১৬ সুক্ের 
খ্বকগুলিই অন্তে্টি-ক্রিয়ার মন্ত্র। বৈদিক যুগের 
পুর্বে বোধ হয় মৃত দেহ ফেলিয়া দেওয়া হইত, অথবা! দর্ন্ধ হয় বলিয়া 
প্রোথিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক যুগের অবদানে অস্মি- 
দগ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত হঈজ। হৃকের প্রথম খকটী এইরূপ £-_ 
“হে অগ্নি! এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভম্ম করিও ন!; ইহাঁকে 
ক্লেশ দিও নাঃ ইহার চন বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে 
জ/তবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তম 

অগ্নিদাহের 
ঘকমন্। পে পক হয় তখনই ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট 
" পাঠাইয়া দেও।” 





চিতা-শযা।। 
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এই মন্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্ধি যে স্বর্গে পিভলোকের মহিত মিলিত হয়-__ 
এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে। 

২য় খকে পিতৃপোকে যাইয়া সলীবন্ধ প্রাপ্ত হইবার কথা আছে। 

ও, চতুর্থ ও ৫ম খক দ্বারা বল! হইতেছে-_মৃতের চক্ষুর দীপ্তি সুর্যো 
মিশিয়া যায়, শ্বাস বাধতে যায়, মৃত্তিকার অংশ মৃত্তিকায় যায়, উদ্ভিজ্জের 
অংশ উদ্ভিজ্জে যায়) কিন্তু মৃত্যুরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্য স্থানে 
গমন করে। 

৫ম খকে মৃতের পুনর্ব্বার শরীর লাভ করিবার প্রার্থনা আছে। 

এই খক্‌ মন্ত্র গুলিতে যে সমস্ত কথ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যে তৎকালীন 
সমাজের বিশ্বাসের বিষয় ছিন-ইহা বলাই বাছল্য । যে 
জাতি যাহা বিশ্বাম করে, সেই পথেই সেই জাতি বিশ্বাসের ফল প্রাপ্ত 
হয়। সে কালের লোফ পিতৃলোককে শরীরে দেখিতে পাইত।, 
রাম দশরথের শারীর মূর্তি দেখিয়াছিলেন। আজ ইযুরোপ আমেরিকার 
লোকও তাহা দেখিতেছে । দশরথের স্বর্গীয় মূর্তির আলোচনায় 
যথাস্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা গেল। 

খত্বিকগণ অগ্সিতে আহতি প্রদ্দান করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে 
থাকিলে সামজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সামগান করিতে লাগিলেন | তখন 

কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ খত্বিক্গণের সহিত 

বলির রাজ-দেহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । চিতা জলিতে 
লাগিল। 

দশরথের চিতা অণিতে থাকুক ; ইত্যবসরে ছইলার সাহেবের অভ 
রামায়ণ হইতে এ সম্বন্ধে কতিপয় আপত্তিজনক পংক্তি পাঠকদিগের 
সন্ুথে বিচারের 'জন্ত উপস্থিত করা৷ গেল। 

ছুইলার সাহেব লিখিয়াছেন-্রাদ্ুণগণ চতা প্রস্তত জরিয়। তাহাতে 
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বিবিধ দ্রব্য প্রদ্দান করিতে লাগিলেন। তাহারা একটী উৎসর্গীকৃত 
বৈদেশিক মতের পণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিয়! 
প্রতিদ  চিতার উপর নিক্ষেপ করিলেন । তৎপর রাঁজদেহের 
চারিদিকে অল্প নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তীঁহার!':চিতাভূমির চতু- 
দ্দিকে একটী বৃত্ব অস্কিত করিলেন, এবং সবৎসা৷ গাভী তদুপরি নিক্ষেপ 
করিয়া চতুর্দিকে দ্বৃত, তৈল ও মাংস প্রদান করিতে লাগিলেন । ১৬ 
মূল রামার়ণের কোন্‌ স্থান হইতে হুইলার এই অদ্ভুত তত্বের আবি- 
দ্কার করিলেন, আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারি- 
লাম না। আর্ধ রামায়ণের কোন সংস্করণেই এই অদ্ভুত তত্ব নাই। হুইলার 
প্রমাণ উপস্থিত করিবার পূর্বে একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত এই 
যে_হিন্ুরা গো-থাদক ছিল এবংদেশের সেই অবস্থাটা বৌদ্ধবিপ্লবের পরের । 
তিনি দেখাইতে চান-_রামায়ণেও যখন এবন্িধ কধার সমর্থন আছে তখন 
রামারণও সেই সনয়ের। তাহার এই উদ্দেন্ত তাহার বিভিন্ন উক্তির 
সমন্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করেন 
অর্থাৎ নিজের, সিদ্ধান্তকে প্রমাণীকৃত করিতে ছুর্দমনীয় ভাবে প্রয়াস 
পান, তাহারা এইরূপ জঘন্ত রীতিই 'মবলম্বন করিয়া থাকেন। 
১৬ 4400 079৮ 6001 ৪.0801860 19250) চা]7100 1380 1৮595 
00156018660 05 চ119 [1009] 001010195, & 516৭1 16 2110 0019৮ 
1৮00 016 01619] 0115 &5 05]. 0057 01160 1106 0 ৪1] 
51065 00016 7058] 00905 & 1185 10206 ৪ সা0ছা 1070 2008 
006 01706 11976 016 0116 ৪3 91906? 2000101176 10 01. 
070178170৩ 7 810 01095 08660 096 ০০৮ চা 13৫1 0917 
200 508%5160 £116, 01] 2100 16911 00. 21] 31095, ও 
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ছইলার সাহেব এই. পণ্তহত্যার বিবরণটী প্রদান করিবার পূর্বে 
লিথিয়াছেন_*[79 058010001. ০7 01৩9৩ 08101010165 9 ৩10 
10091650108 ৪5166510000 165 0. 2 2101606 067190 
10 13210000 71910 050 20108] 58000055 910 501] 
1261 10 50৫00 

আমরা হুইলার সাহেবের স্বকপোল-কল্পিত রি জধন্ত মন্তব্যের 
গ্রতিবাদ করিতেছি। 

হুইলার রামায়ণকে বৌদ্ধ বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী কালের : কাব্য 
বনিয় প্রমাণ করিবার চে করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ যুগের অহিংস-ধর্শের 
পর, আঘাতের পর গ্রতিঘাতের বিরুদ্ধ ফল--পণ্ড হিংসা ও পণ্ুহননের পূর্ণ 
চিত্রদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া এই অলীক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তাহার পূর্ববর্তী মন্তব্য অপেক্ষা পরবর্তী মন্তব্য আরও অদ্ভুত। 
তিনি অধ্যায় শেষে এই পণ্ুহনন সন্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন £-_ 

"00658001608 018 00৭ ৫০ 1061 091 0002101000৪ 
00056 ০0608570815 2]. 810101101100 10100 085 101 
8119], 1000 015056,৮ 

রামায়ণের কোন স্থানেই গোহত্যার উল্লেখ নাই। অশ্বমেধ যন্ঞে 
অশ্ব পীড়নের কথা আরদিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। এততীত 
মৃগয়! ব্যতীরেকে অগ্ত কোন কার্ধ্যে পণুহনন বা পণ্ড বলিদানের রীতি 
বাব্যবস্থা যে তখন আর্তারতে প্রচলিত ছিল-. রামায়ণে তাহার কোনও 
উল্লেখ নাই। 

উত্তরকাণ্ডে লঙ্কার অনার্য মাজে গো-মেধ ও রামের গোঁদব হজ 
সম্পাদনের গল্প আছে। তবভূতির উত্তর রামচরিতেও এইবূুপ কোন 
কোন কথার উল্লেখ আছে। সুত্র গ্রস্থগুধিতেও এই রীতির আভাম 
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আছে। এমন ক ব্রান্ণগ্রস্থেও ১৭ এইরূপ কোন কোন কথার উল্লেখ 
আছে। এই দকণ গ্রন্থের আলোচনা করিয়াই বোধ হয় হুইলার 
এইরূপ অপদিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং সেই অপসিদ্ধান্ত রক্ষার 
জন্ত অলীক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। বস্তুত আর্ধ-রামায়ণের কোন স্থলেই 
গোহত্যার কথা নাই বরং গে! জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই কথা৷ আছে) 
যথা স্থটনে আমর! তাহার আলোচনাও করিয়াছি । হুইলারের 
আর একটা সিদ্ধান্ত এই যে-_-ভারতীয় হিন্দুরা আমোদ প্রমোদেও 
গো-ইত্য। করিত্ত। এই কু সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া তিনি যে স্থানেই 
“গো” শবের উল্লেখ দেখিয়াছেন, সেই স্থানেই স্বীয় উর্বর গবেষণার সমর্থন 
জন্য ৮”[20091)1” (সম্ভবত) অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। প্রাচীন খধি- 
দিগের সপিগীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

. রামায়ণের যুগে বিবাহ কালে গোদানের - ব্যবস্থা ছিল; আমরা 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি । (২৮২ পৃঃ) এই গোরানের উল্লেখ করিয়্াও 
হুইলার তীহার *০১০১]৮৮ রূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। 

“8৮ 00208890916]700165 2. 00৮৮ & 167 08121 3011 
[9527৮ 800 010)715 10 20016170 01099 616 880116060 
0 00০ 0010036 0180) 67900702100] ১৮ 

কি অদ্ভুত “010১8)17” 

ভইলারের প্রলঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে অনেকখানি দুরে আসিয়া 
পড়া গিয়াছে; এইবার প্ররুত বিষয়ের অনুসরণ কর! যাউক। 

অগ্নি সৎকার হুইলে রাজমহিধীরা ভরতের সহিত সরযজলে 
প্রেতোদেশে উদক দান করিলেন। প্রেতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্বক 

১৭ উতরেয ত্রাঙ্মপ ৩। ১৩]৮ ওটি 

১৮ 711991975 021085208, 
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. দানের নাম তর্পণ। থক বেদে যজ্ঞে ত্বতীহুতি দ্বার! পিতৃপুরুষের তৃপ্তি 
সম্পাদনের কথা আছে।১৯ এইক্ূপ তর্পণে 
তাহার প্রীত হন। 
রাম চিআকুট অবস্থান কালে পিতৃ-বিয়োগ-বার্তা শ্রবণ করিয়া 
দক্ষিণমুখী হইয়া! দশরথের উদ্দেশে তর্পণ করিয়াছিলেন ।২* 
যমের গৃহ যে দক্ষিণদিকে__-এই কল্পনা বৈদিক কি নাঃ আমর! 
অবগত নহি | খক বেদেযমের কথ! আছে; তিনি স্বর্গ সুখের দেবতা । 
বেদের যম কালাস্তক নহে-_-তাহার কুকুর দুইটাই ভীষণ। রামাকনণের 
যম দক্ষিণ দিকের দিকপাল ) যথা £- 
পুর্বাং দিশং ব্দ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ। 
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশত্তত্তরাং দিশম্‌ 7 ২৪ ২। ১৬ 
রামায়ণেও কিন্তু যম ভীষণ কানাস্তকরূপে বর্ণিত নহেন। মহাভারতের 
যম কৃতান্ত-কালাস্তক। 
তর্পণাদির পর ভরত মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগের সহিত পুরে গ্রীবেশ 
পূর্বক ভূতলে শয়ন ও নানারূপ কঠোর নিয়ম 
অশৌচ ধারণ । পাপন করিয়া দশাহ অতিবাহিত করিলেন।২, 
মৃতদেহ সৎকারের পর দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে 
রাজকুমার ভরত কৃতশৌ5 হইলেন। অতঃপর ছ্বাদশ দিবসে খ্াত্বিকগণ 
রর দ্বারা শ্রদ্ধ। বা শ্রাদ্ধ কার্ধ্য সম্পাদ্দন করাইলেন। দেহ 
ধ্বংদ হইলেও জীবাত্বা যে অমর-অবিনস্বর তাহা 
খক বেদে স্বীকৃত হইয়াছে । ২২ শ্রান্ধ বারা সেই অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা 
১৯: খকবেদ ১,।১৪।৬ও ১০1১৫1১০777 
২০ ব্বামায়ণ অযোধ্যাকা্ড ১*৩। ২৬ প্লোক। 
২১ রামায়ণ অযোধ্যাকাণড ৭৫ ২৩ শ্লোক । ২২ থকবেদ' ১। ১৬৪। ৩১ 
৪ 


তর্পণ। 


৩১৪ রামায়ণের সমাজ। 
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প্রদর্শন প্রথা বৈদিক | কুশের উপর শ্রদ্ধার সহিত দ্রব্য সংস্থাপন করিয়া 
প্রেতকে নিবেদন করিবার রীতি খক বেদের *্পিতুলোক দেবতা” 
সৃক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।২৩ ভরত এইকপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া 
মৃতের পারত্রিক মঙ্গল জন্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ব, রজত, 
ছাগ, গো, দাস, দাসী ও গৃহ দান করিলেন। 
এই স্থলে তুলনায় সমালোচনার জন্ত পরবর্তী মহাভারতীয় যুগের 
অপ্যো্-্রিয়ার বিবরণটী সংক্ষোপ উদ্ধত হইল। উভয় ঘটনার 
চিরনরুী। পূর্বাপর্যয নির্ধারণ জগ্ত এইরূপ তুলনা প্রয়োজন ! 
অস্তো্টি কিমা। গা মৃতাযুখে পতিত হইলে তাহার মৃতদেহ সপ্তদশ 
দিবসে রাজধানী হস্তিনায় নীত হয় ।২৪ তখন অমাত্য, 
ভ্তাতি ও সুহৃদ্গণ বসন দ্বার! পাঁওুর কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া বিবিধ 
পুপ্পে, গন্ধ দ্রব্যে ও মাল্যে ভূষিত করিয়া যানে স্থাপন করিলেন। 
সেই যান নরগণে বহন করিয়া গঙ্গা তীরে লইয়াগেল। অনন্তর 
খ্ত্িকগণ কর্তৃক অমুজ্ঞাত প্রেত-কর্্ম অনুষ্ঠিত হইলে--তীহার! মান্রীর 
মৃতদেহের সহিত ত্বৃতাবসিক্ত ও অনস্কৃত রাজাকে তুঙ্গ ও পল্ম নামক 
গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ ও অন্ঠান্ত বিবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা 
যথাবিধান দাহ করিতে লাগিলেন ।'"...'অনস্তর দাহ ক্রিয়া! সমাপন 
হইলে পাগুবগণের সহিত তীন্ম, বিছুর, ধৃতরাষ্ট্রী ও সমস্ত কুরু পত্থীগণ 
পাুর উদক ক্রি সম্পন্ন করিলেন ।...পাগবগণ যেরূপ বন্ধুগণের 
সহিত দ্বাদশ বরাত্রি ভূতলে শয়ন করিলেন, সেইনপ ব্রাঙ্গণ প্রভৃতি 
নগরবাসীরাও দ্বাদশ রাত্রি ধরাশয্যা অবস্বন করিলেন । ২৫ 
২৪ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২৬ অধ্যায়। 
২৫ মহাভারত আদিপবর্ষ ১২৭ অধ্যায় । . 





সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ৩১৫ 





অনন্তর কৃত্তী, বৃতরাষ্ট্র ও ভীন্ম-_বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও 
সহস্র মত্ত বিপ্রশ্রেষ্টকে ভোজন করাইয়া এবং বিপ্রশ্েষ্টগণকে রত্ব 
ও ভূমি প্রদান করিয়া পাওুর স্ধা ও অমৃতময় শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন ।২৬ 

পাগুবগণ পিতৃবিয়োগের সময নিতান্ত শি ছিল) সেজন্ত তাহারা 
শ্রান্ধ করিতে পারে নাই। 

রামায়ণে শ্রান্ধের কোন নামের উল্লেখ নাই। মহাভারতে দ্বধা” 
শ্রান্ধ প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। দানসাগর, বৃযোৎসর্গ প্রত্থৃতি সংস্ঞাগুলি 
আধুনিক । 

শ্রাদ্ধের পরদিন চিতাভিন্ন হইতে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করিয়া 
আনিম্জা চিতা শোধন করিবার রীতিও রামায়ণে দেখিতে পাওয়া! যায়। 
তরত ত্রয়োদশ দিবসে তাহ! করিয়াছিলেন খক্‌ 
বেদে--এই আঙ্ুষ্ঠানটারও উল্লেখ-খকু বেদের 
টাকাকার সায়নাচার্্য দেখাইয়াছেন) কিন্তু রমেশ দত্ত মহাশয় তাহার 
অন্য অর্থ করিয়াছেন ।২৭ 

প্রেতের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রান্ধের উল্লেখ অযোধ্যাকাণ্ডের ১৮ সরে 
জাবালীর মুখে শুনিতে পাওয়। যায়। অষ্টকা! শ্রাদ্ধ 
পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের কৃষণাষ্টমীতে কর্তব্য। 

রানকে বা রামায়ণের অন্ত কোন ব্যক্তিকে তাহা করিতে দেখা যায় 


অস্থি মংগ্রহ। 


অষ্টকা। 





২৬ মহাভারত আদিপব্ব ১২৮ অধ্যায়। 

২৭ ধকবেদ ১০। ১৮। ১০, ১৯, ১২ ক । দত সাহেব এই ক তিনটার পাঁদটাকায় 
লিখিয়াছেন-_মাঁয়নের মতে ১*, ১১,১২:এই তিন খকের তাৎপর্য এই যে যখন মৃত 
্য্িকে দাহ করিয়া তাহার অস্থি সঞ্চয় করা! হয়, তখন এ খক কয়েকটা পাঠ করা 
হয়। কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নাই । খফগুষি পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন মৃত বাক্তির 
শরীরই মৃতিকার নীচে স্থাপন ধরা হইত, । 


৩১৬, রামায়ণের সমাজ । 


855১১১৮৮৮৮4 
নাই। জাবালী কথিত এই সর্গ ছুইটী ( অযোধ্যা ১০৮। ১০৯ সর্ণ) যে 
্রক্ষিপ্ত, তাহা আমরা 'প্রক্ষিপ্ত রচনা” অধ্যায়ে (১২০ পৃঃ) নির্দেশ 
করিয়া আসিয়াছি । 

অইকার উল্লেখ সুত্র গ্রন্থগুলিতে আছে। 
রাম চিন্রকূটে অবস্থান কালে ভরতের নিকট পিতৃবিযোগ সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া মন্দাকিনী নদীতে অবতরণ করিয়া 
পিৎ। . পিতার উদ্দেশে উদ্ক তর্গন করিলেন ও কুশ-আত্তরণে 
বদরী মিশ্রিত ই্গুদীফলের পিও দাঁন করিয়া ন্র্গীয় পিতৃদেবকে তাহা 
শরণ করিতে রোদন-পরায়ণ হইয়া আহ্বান করিলেন। 
ইদং ভূঙক্ষু মহারাজ প্রীতো যদশনা বম , 
যদগনঃ পুরুযো রাজন তদান্লাস্তন্য দেবতাঃ ॥৩* | ২। ১০৩ 
খক বেদের “পিতৃ দেবতা? হৃক্ষে পিগদানের কথা আছে-_আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। বেদে ফল-পিণ্ডের কথা নাই। রাম “পিতাকে 
ক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন--মহারাজ আমার বনে যাহা ভোজা, আপনি 
প্রীতি নহুকারে তাহাই গ্রহণ করুন। মানুষ নিজে যাহা আহার করে, 
তাহার পিভৃর্দেবগণও তাহাই আহার করেন । 
পুর্বে যজ্ঞের হুবি দ্বারা, তৎপর উদ্ক দ্বারা, ক্রমে আহার্যয দ্রব্য 
দ্বার-_এইরূপ ক্রমবিকাশের ধারায় শ্রদ্ধা ক্রিয়ার অঙ্গ বৃদ্ধি হইয়াছে। 
বেদে এইরূপ ক্রমবিকাশের আভাদ আছে। পিতৃগণ যে বংশধরগণের 
অর্পণ গ্রহণ করেন, তাহ! খক বেদের প্রথম নয় মণ্ডলে নাই; শেষ ১*ম 
মগ্ডলে আছে। ইহাতে স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় অনুমান করেন 
যে এইরূপ বিশ্বাস-পিভৃগণ যে তর্পণে প্রীত হন--বৈদিক্ সমাজে, ' 
ক্রমে বৈদিক কালের অবসান সময়ে-_প্রবেশ করিয়াছিল ।২৮ 


২৮ খকবেদ-_রষেশ বাবুর ১*। ১৫ সুফের পাদটীকা পর্ন । 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ৩১৭ 


পা্পানপারপাি 





রামায়ণের এক স্থানে (১*৭ সর্গ অযোধা ) গয়ায় পি দানের 
আতাদ আছে। রামায়ণের রচনা কালে গয়া মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় 
নাই। তাছ৷ পপ্রক্ষিপ্ত রচনা” অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে 
গা উ্েধ। প্রদর্শিত হইয়াছে । (১০১ ৭:) রাষায়ণের আর 
কোথাও "্গয়া” মন্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। 
অগ্রহায়ণ মানে যখন নৃতন ফদগ্গ উৎপন্ন হয় তখন এ নূতন শস্ত 
দ্বার দেবতা ও পিতৃগণের অর্চন1 করিগা পরে নবান্ন গ্রৃ্ণ 
করিতে হয় । ইহা বোধহয় অতি প্রাচীন 
রীতি। রামান্নণে পিতৃগপকে নবায্প নিবেদনের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বনবামে অবস্থান 
কালে একদিন রামকে লক্ষণ এই কথাটা বল্য়াছিলেম। এই নবান্ন 
যজ্ঞ রামায়ণে “নবাগ্রয়ণ পূজা” নামে অভিহিত হইয়াছে ! ২৯ 
ঘজ্ঞ। 
জালেতানে আহ্বান করিয়া! তৃপ্ত করিবার উপায় ষজ্জ। প্রার্থনা, 
পুজা প্রভৃতি হইতে ক্রমে বজ্ঞের কল্পনা হইয়াছিল। বৈদিক ধুগের 
্তায়--রামায়ণের যুগও প্রার্থন! ও ঘজ্জের যুগ। 
অগ্নি বাতীত মানুষ গৃহ-সংসার করিতে পারে না । আমরা বর্তমান 
সময় নানান্ধপে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকি শ্রবং তাঠা দ্বারা প্রয়োজন 
সম্পাদন করি। বৈদিক কালে প্রত্যেক গৃহমেধিন্ই 
গৃছে যন্ঞাগ্সি রক্ষা করিত। অযোধ্যার রাজগৃহে 
পৃথক পৃথক অন্তাক্লি রক্ষার বাবস্থা ছিল। কৌশল্যা প্রতিদিন হোম 
করিতেন। তখন, স্ত্ীশূপ্র সকলেই নিজ দিজ অভীষ্ট কামনায় প্রত্যহ 
হোম করিতে পারিত। নববধূ বরণ সময়ে রা্মহিবীগণ সকলেই 
২৯ রাম আরগাকাও ১৬ োফ। 


নবাগ্রয় ণ পুজা 
বানবান্ন। 


বজ্জায়ি রক্ষা । 





৩১৮ রামায়ণের সমাজ। 


হোম চিহ্কে ভূষিতা হইন্ক আসিয়াছিলেন।১ রাণীদদিগের প্রত্যেকেরই 
পৃথক পৃথক হোমগৃহ বা দেবায়তন ছি । নব বধূদিগকে সেই সকল 
অন্তঃপুরবর্তী দেঁবায়তন সমূহে নিয়া প্রণাম করান হইয়াছিল। রাজ! 
দশরথকে অগ্নি-দংকার করিবার অগ্নি, তাহার নিজ অগ্রিহোত্রাগার 
হইতেই নীত হইয়াছিল ।২ ৮.3 

দাক্ষিণাত্যের অনার্ধা সমাজে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন কর! 
হইত। এইরূপে উৎপন্ন অগ্নির সম্ুথেই নুত্রীবের সহিত রামের মিত্রতা 
সম্পাদিত হইয়াছিল। ৩ 

মহাভারতের ঘুগে যন্দের প্রভাব অনেক কমি গিয়াছিল; তখন 
গৃহস্থ মাত্রেই হোমাগি রক্ষা করিত না। রর 

রামায়ণের প্রথম ও প্রধান বজ্ঞ রাজ! দশরথের পুত্রেষ্টি উপলক্ষে অশ্বমেধ 
বজ্ঞ। অশ্বমেধ শেষ হইলে পর পুত্রেষ্টি বজ্ঞ হইয়াছিল। রামায়ণের 
অশ্বমেধ হস্ত প্রণালী মহাভারতের অশ্বমেধ যন্ঞ প্রণালী 
হইতে অনেকটা! প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। এ স্থলে 
তুলনার জন্ত উভয় প্রণাণীই সংক্ষেপে বিকৃত হইল। 

রাজা দশরথের যজ্ঞের শামিত্রকশ্ম্ের সমম্ন উপস্থিত হইলে খষিগণ 
শান্ে যে যে দেবতার যে যে বলি বিহিত আছে, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে 
মেই সেই বলি প্রদান করিলেন। বিভিন্ন কাষ্ঠে ২১টা যূপ নির্মিত 
হইয়াছিল। দেই দকল ঘুপে তখন বছতর জলচর, ভজন, পণ্ড, পক্ষী, 
ও আখ বাল প্রনত্ত হইল। পুনরায় দেই সকল যৃপে তিন শত পঞ্ত ও শ্রেষ্ঠ 
অঙ্থ রদ্বকে বন্ধন করিলেন | এইবার রাগ মহিষী কৌশল্যা দেই 

7 রদারণ আমিকা্ ৭৭15২ ক্লোক। 
২ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৬ সর্গ ১৩ শ্লৌক। 
এ. রামায়ণ কিছ্িন্ধ্যাকাড ৫। ১৪ মোক। 








অস্থমেধ যজ্ঞ রামায়ণ ও 
মহাভারত-_তুলনা। 


সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান। ৩১৯ 


অশ্বের পরিচর্যা করিয়া তিন খডুগাধাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। 
তারপর তিনি সেই অশ্বের সহিত ধর্ম্মকামনা পূরণ স্থির চিত্ত হইয়া। এক 
ঘবান্রি বাপন করিলেন। তৎপর দ্শরথের সকল পত্থীকেই সেই অশ্বের 
সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া! হইল। অন্তর অস্থ্বের বপ| উদ্ধরন 
করিক্পা দশরথকে সেই বপার ধূম গন্ধ আত্রাণ করান হইল। তৎপর 
অশ্থের নির্দিষ্ট অঙ্গগুলি অগ্নিহবন করা হইল। ইহাই বামায়ণোক্ত 
অশ্বমেধ প্রণালী । | 
মহাভারতোক্ত প্রণালীও প্রায় এইরূপই | প্রতেদর এই বে মহাভারতের 
ঘুগে রাজমহিবী দ্বারা অশ্ব ছেদন প্রথা... উঠিয়া গিয়াছিল।. তথায় 
রাক্তমহিষী . দ্রৌপদীকে সন্পুখে বসাইয়৷ ধত্বিকগণই অশ্ব ছেদন 
করিয়াছেন । মহাভারতে অশ্ের সহিত রাজমহিষীর রাত্রি যাপনের 
কোন উল্লেখ নাই। * এই অনুষ্টান বোধ হয় ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
অশ্বমেধ বৈদিক যজ্ঞ। খাকৃবেদ ও যভুর্ক্েদে অস্থমেধের বিবরণ আছে ।* 
রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্তে অগ্রিষ্টোম্‌, উক্থ, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম্‌ 
আহুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আত্তোর্ধাম প্রভৃতি 
ষজ্ঞও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
অশ্বমেধ শেষ হইলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরগ্ত হয়। রামায়ণের পুক্রোষ্ট 
যজ্ঞের সর্গটী (১৫শ সর্গ বালকাও) প্রক্ষিপ্তঃ সৃতরাং ইহা হইতে 
ক্ষোন প্রতিহাদিক তন সংগ্রহ কর! নিরাপদ নহে। 
পুরে ঘজ। যামায়ণে কুশনাভেরও পুক্রেষ্টি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। 
সেই উল্লেখও সন্দেহজনক | র 
খকবেদে পুত্রেটি জের আভাম নাই। কিন্তু গর্ভ .সঞ্চারের হুইটা 
৪. মহাভারত অশ্বমেধপর্বর ৮৮1৮৯ অধ্যায়। | 
৫ ধকরেদ ১। ১৬২ নুক্ত। যজুর্ববেদ ২৪ শ অধ্যায়। 





বিবিধ যজ্ঞ। 


৩২৪ রামায়ণের সমাজ । 





মিরর 25882 22 
শক্ত আছে। উহাই বোধ হয পুণ্রষটি যক্তে মন্তররূপে ব্যবহৃত হইত। রামায়ণে 
প্রকাশ বেদজ্ঞ খবি খায্যশৃঙ্গ অথর্ব মন্ত্রে পুত্রেষ্টি ব্ত 
করিয়াছিলেন। খকবেদের ১* মণ্ডলের ১৮৩ ও 
১৮৪ সুক্তদয় গর্ভপঞ্চারের মনে পূর্ণ। ১৬২ হুক্তের মন্তগুলি গর্ভ রক্ষার 
মন্ত্র। গর্ভ রক্ষার মন্ত্রে কেবল পুত্র কামনার উল্লেথই দেখা যায়) কন্ঠার 
উল্লেখ তাহাতে নাই। এই খকগুলিকে রমেশ বাবু অপেক্ষাক্কৃত আধুনিক 
বলিয়া! মনে করেন । ৬ 

বৈদিক যুগে স্ত্রী স্বামীর সহিত যজ্ঞে অধিকারী ছিলেন। * 

রামায়ণেও কৌশল্যাকে রাজা দশরথের সহিত 
হাররতসর বন্ঞে ব্রতী দেখ! যায়। ক্রমে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল । 
্ীমাংস্চ সহ পত্থীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ 1৪২ ১। ১৩ 

মহর্ষি বানর-পত্ধি তারার মুখেও বেদ মন্ত্র বাহির করিয়াছেন, এবং 
রঙ্কাপুরীতে নিকুন্তিলা। বজ্ঞাগারে যে নানাবিধ বাক্ষশী যজ্ঞ হইত, 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

রামায়ণে নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা বা বাস্ত শান্তির উল্লেখ আছে। 
রাম চিত্রকূটে পর্ণশালা নির্মা৭ করিয়া যথা বিহিত 
যদ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে প্রবেশ 


বেদে গর্ভসঞ্চার নুক্ত। 


বাস্ত-শাস্তি। 


করিয়াছিলেন” 

বলি যজ্ঞের একটা! অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। রামায়ণে প্বলি” 
পুজা অর্থে ব্যবত হইগ্নাছে। 

৬ রমেশ বাবুর খকৃবেদের খর স্থলের পাদটাক। জষ্টব্য। 

৭ খকবেদ $£। ৪৩ 

৮ আরপ্যকাণ্ড ১৫প সর্গ। 


সামাজিক ত্রিয়া ও অনুষ্ঠান । ৩২১ 


বাস্ত শান্তিতে রাম বৈশ্যদেব বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলি দান করিয়া 
ছিলেন।৯ কৌশল্যা রামের মলকামনায় যে যাগ করিয়াছিলেন তাহাতে 
বাহবলি প্রদান করিয়াছিলেন।১* এই বলিগুলি 
অহিংসামূলক পুজ! মাত্র) জীব হত্যা নহে। এই 
অহিংস বলি অস্থমেধ যজ্ঞোপলক্ষে বর্ণিত প্রাণী বলি প্রথার বিরোধী। 
অশ্বমেধ যজ্ঞের সর্গীটী যে বছল পরিমাণে প্রক্গিপ্তত! দোষে ছুট, তাহা! পূর্বেই 
বলাহইয়াছে। জীব্হত্যার উল্লেখ রামায়ণে মৃগয়া ও এই অশ্বমেধ যক্তোপলক্ষ 
বাতীত আর কোনও প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া! যায় না। রামায়ণে নরবলির 
উল্লেখ আছে; তাহ! অন্বরীষের যক্রোপলক্ষে__বন্ পূর্ববর্তী বৈদিক 
কালের ঘটনার আলোচনায় বর্ণিত ইইয়াছে। খক বেদের সময় নরবলি 
প্রদত্ত হইত কি না, তাহা ঠিক বল যায় না।১১ 

কার্যযোদ্ধারের জন্ত হীন ভাবে কাহারও দ্বারে যাইয়। “ধরা” দেওয়ার 
নাম প্রত্যুপবেশন। রামায়ণে প্রত্যুপবেশনের উল্লেখ আছে। রামকে 
অযোধ্যায় ফিরাইয়! নিতে ন| পারিস্না ভরত প্রতাপবে- 
শন করিয়াছিলেন । ইহা! অত্যন্ত হীন কার্ধ্য। শ্রেষ্ঠ 
ক্ষতিয়দের ইহা কখনও আচরণীয় নহে-_বলিয়া রাম নিষেধ করিলে 
ভরত তাহা হইতে বিরত হন। রামায়ণের সমাজে হীন ব্রাহ্মণের 
অধমর্ণ হইতে অর্থ উদ্ধার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন ) অধমর্ণের 
দরজায় এক-পার্্ব হুইয়। ধরণ! দিয়। পড়িয়া! থাক্তিতেন।১২ 


বলি। 


্রত্যুপবেশন। 





৯. রামারণ অযৌধ্যাকাণ্ড ৫৬। ৩১ ১* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ২৫। ৩৭ 

১১ খবকৃবেদে যুপ শব্দের উল্লেখ অনেক স্থলে আছে। খকবেদের ১ম মণ্ডলের ২৪ 
নুক্তে গুনঃগ্ঠেপ বিনীপে নরবলির উল্লেখ আছে বটে কিন্ত খকৃগুলির ব্যাখা! লই্লাও 
মততেদ আছে। 

১২ রামায়ণ অযোধ্যাকা ১১১ বর্ম ১৭ গ্নোক। 


৪১ 


ঙ২২ _. গ্রামায়ণের সমাজ। 


কাধ্যোদ্ারে বিমুখ হইয়া প্রাণ পরিতাযাগের জন্ত অনশন পণের নাম 

প্রায়োপবেশন ৷ রামায়ণে প্রায়োপবেশনেরও উল্লেখ আছে। অঙ্গদ 

পান প্রভৃতি বানরেরা সীতার অগ্ুসন্ধানে বিফল মনোরথ 

হইয়া! শুগ্রীবের ভয়ে জীবন ত্যাগের জন্ত প্রায়াপবেশন 

'অবলম্বন করিবার সঙ্কর করিয়াছিল ।১৩ রাজ। পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্ধ- 

শাপ হুইলে পরীক্ষিতও প্রায়োপেবেশন ব্রত অব্লম্বন করিয়াছিলেন। 
ইহাই আধুনিক [7077৩ 9018৩, 


০ কপ 





পাশিরিশাতা 


১ ক্গামায়ণ কিছ্বি্যাকাও ৫৩ সর্গ ১৩য্লোক। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


সমাজের দেবতা । 


রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় মাত্র তেত্রিশটী দেবতার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা--দবাদশ আদিতা, একাদশ রুদ্র, আবু, 
ও অস্বীঘ় ( অঙ্গিনীকুমার )১-_এই তেত্রিশ দেবতা । ইহার পর ক্রমে 
পৌরাধিক যুগের দেবতাগণের নামও রামায়ণে গ্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে রামার়ণের ছয় 
কাণ্ডে-বন্ধা, গ্রজাপতি, বিষ, রুদ্র, ইন হুর্যা, মহাদেব, সোম, যম, অগ্নি, 
অখ্থিনীকুমারদব়, বরুণ, বায়ু, কুবের, দেবমেনাপতি কার্ডিকেয়, হর, 
কাম, জয়ন্ত, উপেন্তর, অনন্ত নাগ, দেব-বৈসত ধ্স্তরী, দেব-শিল্পী বিশ্ার্াঃ 
বিশ্বরূপ ও মক্লতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। ভগ, ধাতা, 
বিধাতা, ধর্ম, কাল, সাধ্য, বিশ্বদেব, বিরাট, অর্থমা, পুযা, রুষণ প্রভৃতির 
উন্নেখও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহাদের অনেকেই বৈদিক কিছ্বা রামারণের সমাগগের দেবতা 
নঙ্ন। আমাদের এই উক্তির সমীচীনত। নির্দেশ পক্ষে দেব-তত্বের 
ক্রমবিকাশের ইতিহাম ভ্বালোচনা দরকার । আমর! এস্থলে তাহাই 
করিতে চেষ্টা করিলাম। 


রামায়ণের দেবতা। 


৩২৪ রামা়ণের সমাজ । 


স্পা পাশিপাশাপাশীপাশাশাপাশিশিশিশীশাপাসাশিশিসাশিিশসিশাপিস্পিপাপাাসিস্পীস্তি 


ঈশ্বর জান মানুষের জগ্ম গ্রহণ করিয়াই হয় না। মানুষের যেমন 
শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি কাল আছে; এখং সেই সেই কালেও 
সংদর্গ এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত কালোচিত বুদ্ধি'বৃত্ি 
বিকসিত হয় না, মানব সমাজের ঈশ্বর জ্ঞান সনবস্বীয় 
ইতিহাসও সেইরূপ । মানব চক্ষু মেলিয়! সর্বপ্রথম 
যে জিনিসটার ছ্যাতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল এবং যাহার কার্দ্যের 
ক্ষমতা! দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকেই সে ছ্যাতিমান বলিয়া! অর্থাৎ 
দেবতা” বলিয়া নত মন্তকে 'শ্বীকার করিয়াছিল। “দেব শবের অর্থ 
ছ্াতি, দীন্তি। থকবেদের সর্বপ্রথম খকটাই যেন তাহাব প্রমাণ দিতেছে। 
বাদীর পুরোহিতম্‌ যন্তত্ত দেবমৃত্বিজম্‌।” 
রমেশবাবুল্র অনুবাদ অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং 
দ্বীপ্রিমান 1” বেনের টীকাকার সায়নাচার্য এবং 
নিরুক্তকার যাস্কও দেব শবের এই অর্থই করিয়াছেন । 

মানব চক্ষু মেলিয়াই দেখিয়াছিন-_-আলো'। ক্রমে সেই আলো! বা 
দীপ্তির কাঁরণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে দীপ্তিমান ( দেবতা) বলিয়া 
তাহার নিকট মস্তক নত করিয়াছি । ইহাই দেব্ত জ্ঞানের আদি 
ইতিহান। 

' মানব হৃর্ধ্কে এবং চন্ত্রকেই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া 
জানিয়াছিল। ইহার পর যাহার দ্বারা মানুষ উপরূত হইত, অথব! ভীত 

হইত, অথচ তাহার শক্তির পরিমাণ করিতে পারিত 

না, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতে. 
: শিখিষ়াছিল । এই পর্যায়ে বায়ু বৃষ্টি, প্রভৃতির 
নাঁম ধরা যাইতে পারে) এবং তাহা খুব স্বাভাবিক । 

ক্রমে নদী, বৃক্ষ, পর্বত, প্রভৃতিকও মানব দেব' ভাবে নিরীক্ষণ 


দেবতা-জ্ঞান। 
দেবত! অর্থ দীপ্তিমান। 


বেদে 
দেবতা শব। 


প্রথম দেবতা 
হুর ওচন্রা। 


সমাজের দেবতা । ৩২৫ 





করিয়াছিল । ইহারও প্রতাক্ষ কারণ, উপকার। নদীর জল, বুষ্ধের 
ছায়া, পর্ধাতের আশ্রয় প্রতাক্ষ ভাবে দানবের উপকার সাধন করিত; 
তাই চন্ত্র-ুর্যের স্তায় নদী-পর্বত-বৃক্ষও আদিম মানব সমাজের নিকট 
গ্নেবতা বলিয়! পরিচিত এ্রবং সম্মানিত হইয়াছিল । 
ইহাই আদিম ব! প্রাকৃবৈদিক যুগের দেবতা জ্ঞানের ইতিহাস। 
বেদে ইহার আভাস আছে। খক্‌ বেদের আপ্রী স্থক্তে বৃক্ষের 
স্ততি আছে। বিশ্বদেবগণ স্থক্তে২. পর্বত, নী, বৃক্ষ ও তৎকালীন অন্থান্ঠ 
বার পৃজাগণের স্বতি আছে। ৃক্তটী আ্যদিগের কৃষি 
চি সিল জীবন আরস্তের পরের রচন] ; কেননা ইহাতে কৃষির 
রা হাতা সাহায্যকারী গো এবং অঙ্থেরও স্তাতি আছে। অন্য 
একটা স্ক্তে ভেকের স্তরতি আছে। বৃষ্টিকামী বশ্ষঠ 
বৃষ্টি কামন! করিয়া ভেক্ষের স্তুতি করিয়াছিলেন প্রাগবৈদিক যুগে 
অন্সি বোধহয় আবিষ্কৃত হয় নাই। অগ্নি সভাতার প্রথম আবিষ্কার 
বলিয়াই মনে হয়, সেই জন্তই বোধহন্ খক বেদের প্রথম খকেই অগ্নির 
উল্লেখ দোখতে পাওয়া যায়। 
আদি সমাজ যাহা বুঝিত ' রত্য, যাহা বুবিত শিব, এবং যাহা 
বুঝিত সুন্দর, তাহাকেই পুজ্য বলিয়। উপাসনা করিত। 
আদিম দেবভাব। যেমন- সা, বৃষ্টি প্রভৃতি সাক্ষাৎ উপকারী অথবা 


১. খকৃষেদ €। ৫ লৃক্ত। 

২ খক্বেদ ৭। ৩৫ সুক্ত। 

৩. ধকৃষেো ৭। ১০৩ নৃক্ধ। আমেরিকার মেক.সিকো দেশে ভেকের পুজা হ্ই্ত। 
এখনও সেখানের ঠেক দেবতার মন্দিরে এটা বৃহৎ পাধাগ “ভেক” দর্শকদিগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কারি থাকে। জৈবের পন রী ছর- এই জান হইতেই কব 
পুজার হৃষ্টি হইয়াছিল। 


৩২৬ রামায়ণের সমাজ |. 


মই সাপ 


অপকারী স্বৃতরাং ইহার! প্রন্ক্ষ সভা । বৃষ্ষ, গাভী প্রভৃতি -গ্রতাক্ষ 
উপকারী সুতরাং শিব। চন্ত্র, ফুল রি মনের আননাদায়ক 
স্থতরাং সুন্দর |. . 
এই সত্য, শিব ও সুনারের দা বৈদিক, বেত চলিয়াছিল। 
প্রাকৃবৈদিক যুগে দ্রেবতার সংখ্যার নিষ্ি্ট ছিল না। 
বেদে দেবতার সংখ্য। নির্দিষ্ট হইল। খক বেদ 
বলিগেন, দেবতার সংখ্য। তেত্রিপ। যথা-_ 
যে দেবাসে! দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ। 
অঞ্ষুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ দেবাসে! বজ্ঞমিমং জুষধ্বং ॥ ১। ১৩৯। ১১ 
রনেশ বাবুর অন্ুুবাদ--“যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও 
একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাদ করেন তখনও একাদশ, তাহারা নিজ 
মহিমায় যকত (সেবা) করেন। 
তেত্রিশ দেবতার কথা খক বেদের অন্তত দশটা খকে আছে )৪ 
কিন্ত--এই তেত্রিশ দেবতা যে কে--তীহাদের নাশ কি? খক্বেদের 
কোন খকেই তাহার স্পট প্রকাশ নাই। বরং 
*** এক স্থানে, এই দেব সংখারই ব্যতিক্রম পাঠ আছে। 
দেবতা । 
তথায় ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে । 


বেদে তেত্রিশ 
দেবত1। 





৪ শক বেদের ১।৩৪1১১/ ১৪৫1২) ১১৩৯1১১৩1৬৯) 
৮1২৮1১৮৩1২7 ৮1৩৫1 ৩; ৯। ৯২1৪ প্রভৃতি খকে ৩৩ দেবতার 
কথা আছে। 

৫ ত্রীণিশতা! ্রীসহস্াণি ব্রিংশচ্চ দেবা নব চাসরর্ন।” ৪1818 
ধকৃবেদের ভাষ্য করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন--“দেবত! কেবল ৩৩ জম; ৩৩৩৯ নংখ্যা 
তাহাদের মহিম। প্রকাশক। বৃহদারপ্যক উপনিষদের মত এইন্সপ। কিন্তু সে 
মতের শেষ অস্যরূপ। বৃছদারধ্যক ৩। ৯। ৭ বব 


ঈমাঞ্জের দেবতা । হণ 


বেদের বিভিন্ন স্থানে এইনুপ বিরুদ্ধ ভাঁবাপর উক্তি দেখিয়! খধিদের 
মধ্যেই যে ফোন কোন খধি দেবতাগণ সন্বন্ধে 
সন্দিহান হইয়াছিলেন, খাক্‌ বেদের একটী ধকে তাহার 
স্পষ্ট আতাস আছে।৬ 

যাহা হউক, এই সন্দেহ পরিশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ৩৩৩৯ 
লংখ্যাটাও ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণের বিচারে টিকে নাই। কেন না 
পরবর্তী ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ ও মহাভারতে এই ৩৩ দেবতার 
উল্লেখই স্থির রহিয্বা গিয়াছে। 

ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ তেত্রিশ দেবতা 
স্বীকার করিলেও এই সকলের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য 

নহে; কারণ এই গ্রন্থগুলি বেদের ব্যাখ্যা নহে 
বেদের শব বাখ্যাতা নিরুক্তকার যাস্ক বেদের ৩৩ 
দেবতার অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন__ 
পত্রিলোএব দেবত1 1” ৭। ৫ 

দেবতা তিন জন মাত্র। এই তিনজন কেকে? 

নিরুক্ত বলিতেছেন__»অগ্সি পৃথিবী স্থানো বাযুর্ধা ইন্্রো বা 
অন্তরীক্ষ স্থানঃ সৃষ্যোহথস্থানঃ। তাসাং মহা ভাগ্যাদ্‌ একৈকন্তাপি খনি 
নাম ধেয়ানি ভবস্তি। অপিব। কর্ম পৃথকত্বাৎ যখা--হোত! অধ্বধ্য 
দ্ধ উদগাতা ইত্যন্তেকন্ত সতঃ।” 

অর্থ- পৃথিবীতে অগ্নি, অস্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সুর্য 
তাহাদের মহাভাগত্বের কারণ--এক এক জন দেবতার বহু বছ নাম। 





দেবতায় অবিশ্বাস। 


ঘাস্কের মত 
ত্রিদেতা। 


৬ নেম ধখি এইরগ পরষ্পয বিরোধী কথা কয করিয়াই বোধহ বলিযাছিলেন-. 
ইন্্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছেন? ইত্যাদি। (দ্কৃ৮1১** ৩) 
বৌধহার বেদের এই ধকৃটাই সাধ্য দর্শনের “ঈশ্বরাসিত্ধে' এই মূল হৃত্রের জন্মদাতা! 


৩২৮ রামায়ণের সমাজ । 


অথবা তাহাদের কর্তা পার্থক্য হেতু নাষ পার্থক্য। যেমন হোতা, 
অধবূর্ধ, ব্রদ্ধ। উদ্দাতা_ প্রভৃতি এক ব্যক্তিরই নাম, বিভিন্ন কর্ধের 
জন্থ এইরূপ পৃথক পৃথক হইয়া থাকে ও হইতে পারে। 
্রাহ্ণ, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা কান যাস্কের পূর্ববর্তী । এই 
গ্রন্গুলিতে এই তেত্রিশ দেবতার কিরূপ বিভাগ প্রদত্ত হইয়াছে 
অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 
বৈদিক পরাণ” গ্রস্থ এখন নাই। তাহা সাম্প্রদায়িক গ্রভাবে. বিভিন্ন 
নামে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। শতপথ ব্রাঞ্গণে 
রা্মপের দেবতা। ৩৩ দেবতার বিভাগ এইকপ প্রদত্ত হইয়াছে। 
শকতমে তে ত্রয়ন্ত্ংশদাদিত্যা অঙ্টো বসব একাদশ কুদ্রা 
দ্বাদশাদিত্যান্ত একত্রিংশৎ ইন্ত্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ অয়ঙত্ংশদিতি | 
শতপথ ব্রাহ্মণ--১১। ৬। ৩। ৫ 
অর্থ-এই ৩৩ দেবতা কে কে? অষ্টবন্গু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ, 
আদিত্য ং এই একব্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়৷ তেত্রিশ। 
এই মত বেদানুমোদিত নহে। শতপথ ত্রাক্মণ দ্বাদশ মাসকেই দ্বাদশ 
আদিত্য বলেন। যথা -.. 
দ্বাদশ মাসাঃ সম্থৎসরহ্য এতে আদিত্যাঃ। ১১। ৬1৩1৮ 
. গ্রতরের় ব্রাহ্মণ বলেন-_দেবতা ৩৩ জদ সোঁমপ, এবং ৩৩ জন অসো- 
মপ। মোট দেবত| এই ৬৬ জন।" অসোমপনদিগের 
বরের আত্ধণের কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি দোমপের সংখ্যাই 
প্রন্কত দেবতার সংখ্যা বলিয়৷ গ্রহণ কর! যায়, তবে 
তরে ব্রাহ্মণের মত দাড়ান একাদশ রদ্র, দ্বাদশ ' 
আদিত্য, প্রজাপতি ও ববটুঝার এই ৩৩ জন (সোমপ ) দেবতা । 
৭ ্রতরের ব্রাঙ্ষণ ২। ১৮ তরে ব্রাহ্মণ অলোমপ দেবতাকে যজীয় 





সষাজের দেবতা ৩২৯ 








পাপা 


এই উক্তির সহিত বেদের এ্ীক্য দেখা যায় না, শতপথ ত্রাঙ্গণেরও কয 
দেখা যায় না। 

রামানণেও দেখিতে পাওয়া যায় প্য়োত্রিংশদ্দেবাঃ,। রামায়ণের 
দেবতাগণের নামের উল্লেখ প্রবন্ধের প্রথমেই কর! হইয়াছে । রামায়ণের 
তেত্রিশ দেবতা সংখ্ার সহিত শতপথ ব্রাক্ষণের ও এতরেয় ব্রাঙ্মণের 
(অসোমপ দেবতাগণের সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া ধরিলে) এ্রক্য আছে; কেবল 
শেষ দেবতা ছুইটী সম্বন্ধে কোন গ্রন্থের সহিতই কোন গ্রন্থের গ্রক্য নাই। 
রামায়ণের শেষ দেবতা ছুইটার নাম অশিনীকুমার বয় । ই'হারাও বৈদিক 
দেবতা । হুতরাং সংখ্যার হিসাবে বেদের সহিত শতপথ ব্রাঙ্গণ বা 
ঝামাহণের কোন গোল নাই। 

খকবেদের কোন একস্থানে এই ৩৩ দেবতার নাম না 
থাকিলেও [ভিন্ন ধাকে তাহাদের নাম আছে। রামায়ণের দেবতাদিগের 
নামের সহিত বৈদিক দেবতাগণের নামের ও কার্যের কিরূপ ক্য 
ভাব আছে তাহা! আলোচনার সুবিধার জন্ত এই 
স্থলে রমেশ বাবুর খক্বেদে প্রদত্ত দেবতালিক! 
হইতে নামগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া! গেল। অক্মি, বায়ু, ইন্্, মিত্র, 
বঙ্ষণ, অশ্ব, বিশ্বদেবগণ, মরুতগণ, খতুগণ, ব্রহ্মণম্পতি, সোম, 
খতৃগণ, স্ব, সুর্য, পৃথিবী, বি, পৃষ্লি, যম, পর্জান্ত, অর্ধামা, পুষা, রুদ্র, 
রুদ্রগণ, বল্গগণ, উশনা, ত্রিত, বৈশ্থানর, মাতরিহ্বা, অহিবু্ন, অজ, 
একপাৎ, খতৃক্ষ, গকত্মান প্রভৃতি দেবতাগণের নাম খকবেদে আছে । 


খকবেদের দেবতাগগ। 





পণ্ড দ্বারা প্রীত হন বলি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার! বোধ হয় অনাধ্য দেবতা । খক্ষেদের 
রাজা বাতি অনা? পরী গ্রহণ করিরা! আধ্যে অনাধে? সাশ্িলন করিরাছিলেন। এই 
স্থঘোগে অনেক অনার্য ব্যবহারের সহিত অনেক অনা? দেবতাও আয সমাজে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । বিষয়টা আলোচনার যোগ্য । 

২ 


৩৩৪ 'রামারণের সমাজ । 





বেদে পৌরাণিক যুগের দেবন্রাগণের ন্থায় প্রত্যেক দেবতাই স্ত্রীৎদেখতা 
লইয়। অবস্থান করেন না। কদাচিৎ কাহারও স্ত্রী আছেন। খক. 
বেদের স্ত্রী-দেবতাগণের নাম ) যথা--সরন্থতী 


টা (নদী) হত, ইলা, ইন্রানী, মহী, হো, 
পৃথিবী, উষা, আপ্্রী, রোদসী, রাকা, সিনীবালী, 
শ্রদ্ধা, শ্রী প্রভৃতি ! 


খক্বেদে অদিতি অর্থে- অসীম আকাশ--বলা| হইয়াছে। যাস্ক সেই 
, অর্থে “আদিন। দেবমাতা” নির্দেশ করিয়াছেন । এই জন্তই আমর! অদিতির 
পুত্রগণ বলিয়া আদিত্যগণকে পাই।” ক্রম-বিকাশের 
পথে খাইয়া পুরাণে ইনি কন্তপের স্ত্রী হইয়৷ 
আদিত্য বা দবতাগণকে প্রসব করিয়াছেন । 

খকবেদের যে সমস্ত দেবতার নাম উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে এই নাম, 
গুলিই যে অথবা ইহার কতকগুলিই যে যাস্ক কথিত খাকবেদের তিন 
দেবতার তেত্রিশটা নাম, তাহ! বেদের টীকাকারগণের . 
টাকা হইতে বুঝা যায়। 'আপাততঃ এই প্রসঙ্গের 
আলোচনায় যতদুর প্রয়োজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত 
সত্যব্রত সামশ্রমীর টীকা হইতে তাহ! উদ্ধত করা গেল। 

আকাশের দেবত! আদিত্য (হূর্যা) সত্ধন্ধে পণ্ডিতবর সামশ্রমী লিখিয়া- 


অদিতি- আকাশ, 
আদিত্য মাতা। 


খকৃবেদের দেবতাগণ 
সম্বন্ধে সামশ্রমীর মত। 





৮ আদিত্য যে দ্বাদশ জন, ভাহ।! কোন কোন ব্রাহ্মণ ও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি 
কান গ্রস্থে স্বীকৃত হইলেও এই স্বাদশ সংখ্যাটা বেদ'ন্দত নহে । ধকৃবেদের বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন সংখ্যক আদিত্যের কথা পাওয়া! যায়। যথা ২ মণ্ডলের ২৭ সক্তে আছে-ম্মাফ্চিত্য . 
ছয্র» জন। » মণ্ডলের ১১৪ সুক্ে আছে আদিত্য সাত জন। ১* মলের ৭২ লক্ষে 
আছে অদ্দিতির ৮ পুত্র জন্মিলে তিনি মার্ভও নাক পুত্রকে ত্যাগ করিয়| ৭ জন 
লইয়। দেবগণের নিকট গমন করেন...ইত্যাদি। 


সমাজের দেবতা । ৩৩১ 


াশিশাশাশাশীশাশাশাশিসাশাশাশিট 


ছেন--“উধোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল ইহাঁকেই অরুণোদয় কাল কহে। 
প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল। অর্থাৎ অরুগোদয়ের পরই খন 
সূর্যোর প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া! উঠে “তগ' সেই কালের সর্ধ্য। 

প্যে পর্যস্ত হুর্ধ্যের তেজ অত্যুগ্র ন! হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্প তেজ! 
ুর্ধাকে পৃযা কহে, অর্থাৎ পুযা ভগোদয়ের পরকালবর্থী সুর্য । 

*পুযোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহা'র পরই মধ্যাহন। এই কালের 
সুর্ধ্যকে অর্ক ব! অর্ধ্মা কহে। এই অর্ধ্যমা অস্তেই পূর্বাহ্ন শেষ হয়। 

“মধাহ্ন কালের সূর্যকে বিষুঃ কহে।” ইত্যাদি ।৯ 

এই ব্যাখ্যা নিরুক্তকারদিগের অনুসরণে করা৷ হইয়াছে, ইহা। বলাই 
বাহুল্য। 

বেদের এই তিন দেবতা ক্রমে রামায়ণের যুগে আসিয়৷ তেত্রিশে 
পরিণত হইয়াছিলেন। 

বেদের দেবতার নামের তালিকার মধ্যে পৌরাণিক যুগের শ্রেষ্ট 
দেবতাত্রয়-ত্দ্ধা, বিষু ও শিখের নাম নাই, ইহা! বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিবার বিষয় | বির নাম বেদের অনেক 
স্থলেই আছে ) কিন্তু তিনি তথায় কৃরধ্য রূপে 
পরিচিত হইয়াছেন। খকবেদে ১ম মণ্ডলের ২২ স্ৃক্কের ১৬ হইতে 
৩২ পর্যন্ত খকৃগুলির ৬্টী থকে বিষ্তুর উপাসনা আছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ এখানে ১৭শ খকটার উল্লেখ করা হইল। 

এই খকটিতে আছে _-“ইদম্‌ বিষ বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং 1” 

রমেশ বাবুর অনুব[দ-বিষু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন 
প্রকার পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি। 

এই বিষ কে? তাঁহার তিন প্রকার পদবিক্ষেপ ই বা ক 

». রমেশ বাবুর ধক্বেদ হইতে উদ্ধত। 





বেদের বিষু। 


তত রামায়ণের সমাজ । 


নিরুক্ত ইহার. উদ্ভর দিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক তীহার নিজ 
মত সহ তাহার পূর্ববর্তী নিরুক্তকার ওর্ণবাভ ও শাকপুণির মত উদ্ধৃত 
করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়।ছেন__“বিষু” শব দ্বার! এখানে হূরধ্যকে নির্দেশ 
করা হইয়াছে ।১* 
সায়নাচার্য্য শরবং ছর্সাচার্য। নিরুক্কের নির্দেশ গ্রহণ করিয়া! 'বিষুরাদিতাঃ* 
এইরূপ ব্যাধ্যাই করিয়া গিয়াছেন। ঝি তিন পদ কি-_তাহার 
আলোচন! গ্রন্তের ১ম অংশের পপ্রক্ষিপ্ত রচনা” অধ্যায়ে (১০০ পৃঃ) 
করা ইইয়াছে। রামায়ণে বিষধর এই বৈদিক ত্রি পাঁদবিক্ষেপের উল্লেখও 
আছে। বথা ঃ-- 
তত্র পূর্ব পদং কৃত্থা পুর! বি স্্িবিক্রমে । 
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্বমঃ ॥ ৫৮1 ৪185 
এই মতই যেন অন্তম নিরুক্তকার শীকপূণি গ্রহণ করিয়াছেন । 
রামায়ণের আদিম স্তরের রচনায় আমরা ব্রঙ্গা, বিজু ও শিবের 
উল্লেখ পাই ন|। এীতরেয় ত্রাঙ্মণে দেবাসুর কল্পনা ও বামনরূপের 
গল্প আছে।১১ শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ুর সকল দেবতার 
মধ্যে প্রাধান্ত লাতের কথা আছে ।১২ এইরপে কৃ 
বেদের সুর্য দেবতা! বিষু, ক্রমে হূরধ্য হইতে পৃথক হুইয়! হইয়া পৌরাণিক 
যুগে আসিয়া! সর্বপ্রধান দেবতার আসন গ্রহণ করেন।১৩ তাহার 


তরি দেবতার বিকাশ। 


১* নিরুক্ত ১২।১৯ 

১১ ভরের ব্রাহ্মণ ৬। ১৫ 

১২ শতপথ ব্রাঙ্গণ ১২1৫3১81১1১. 

১৩ বিছু পুরাণে বিকু শেঠ আদিত্য সেখানে তিনি আর হয নছেন। : শ্যের 
জাতা অদিতির দ্বাদশ পুত্রের জোট পুত্র । যথা 


সমাজের দেবতা। ৩৩৩ 





সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি ব্রঙ্গায় এবং কদর শিবে পরিগত হন। তখন ব্রহ্ধা, 
বিষ ও শিব প্রধান দেবতা হুন। 

রামারণ এই যুগের পুর্বে রচিত। রামারণে বর্ষা, বিষু ও শিবের 
উল্লেখ ন! থাকিবার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণের সমাজ বৈদিক 
কালের অব্যবহিত পরবর্তী বৈদিক ভাবাপর় সমাঁজ ।১ 
সুতরাং দেবত! জ্ঞান সন্বদ্ধে সেই সমাজ বৈদিক সমাজ 
অপেক্ষা খুব অধিক অগ্রসর হয় নাই। এমন কি মহাতারতের সমাজ 
দেবতা জ্ঞানে যতদুর অগ্রসর রামায়ণের মমাজ ভতদূরও অগ্রসর নছে। 
এই তুলন। ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। এইক্ষণ রামায়ণী সমাজের দেবতা 
জ্ঞানের পরিচয়ই প্রদত্ত হইল। 

কৈকেয়ীকে রাজ! দশরথ বর দিতে স্বীকৃত হইলে বৈকেক্ী 
দেবতাগণকে ডাকিয়া সাক্ষী করিতেছেন-_ 
তক্ছ্থনথতরয়ন্তিংশন্দেবাঃ সন্্পুরোগমাঃ | ১৩ 
চন্ত্রাদিতো৷ নভশ্চৈব গ্রহরাজ্ঞাহনী দিশঃ। 
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং .সগন্র্া! মরাক্ষমা॥ ১৪ 


রামায়ণের দেবতাগণ। 


কৈকেরীর প্রার্থনায় 
দেবতার নাম। 


তত্র বিষুপ্চপত্রশ্চ জঙ্ঞাতে পুনরেব্ি॥ 
বিবস্বান্‌ সবিতা চৈব মিত্রোবরুণ এব চ। 
অংশোৌতগম্গাতিতেজ! আদিত্য! ছাদশা; সত! ॥ 
| বিশু পুরাণ ১। ১৫। ৯* 
রামা্ণের কোন কোন স্থানে আছে “ইজ্সানুজ বিফ” । 

১৪ ভারতীয় সাহিত্যে বেদ ও রামায়ণের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ের ও সমাজের কৌন 
সাহিত্য নাই। এই হিসাবে রামারণের সমাজকে বৈদ্রিক সমাজের অব্যবহিত পরবর্তী 
বল। হইম। এই ছুই সময়ের ব্যবধান কালের নির্দেশ এখানে কর! হইল না। তাধীর 
কারণ--বেদের খক সমূহ কোন একসময়ে সংগৃহীত অথব। রচিত হয় নাই। 
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নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ | 
যানি চান্তানি ভৃতানি জানীযুর্ভাষিতং তব ॥ ১৫ 
সতাসন্ধে। যহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্‌ শুচিঃ। 
বরংমম দদাত্যেষ সর্কেশূর্স্ধ দৈবতাঃ॥ ১৬।২। ১১ 
অর্থ_ইনর প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা শ্রবণ করুণ, চন্্র, কূর্ধা, নভো- 
মওুল, গ্রহ, দিক জগৎ, পৃথিবী, গন্ধ, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতী, 
অন্তান্ত দেবতা সকলে অবগত হউন; এই সত্যসন্ধ ধর্মজ্ঞ রাজা 
দশরথ আমাকে অভিলধিত বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
বৈকেয়ী ত্াইার শময়ের সমাজে-উপাসিত সকল দেবতাকেই যে 
আহ্বান করিয়াছিলেন__অন্ততঃ সতী বুদ্ধিতে তীহার যতদূর দেবতার জান 
ছিল-_তিনি যে সেই জ্ঞান অন্ুসারেই দেবতাগণকে ডাকিয়াছিলেন, 
তাহা অনুমান করা যায়। এই উক্তিতে স্ত্রী জনোচিত অনভিজ্ঞতার 
পরিচয়ও যথেট আছে; সেরপ ক্রুটা খুবই স্বাভাবিক। 
কৈকেয়ী সকলকেই সাক্ষী মাগ্ত করিলেন, কিন্তু তিনি তো৷ ব্রন্ধা, 
বিঞুঃ, শিবের নাম উচ্চারণ করিলেন না! পাঠক ইহাও লঙ্গ্য করিবেন 
"যে এই রচন! অংশটা রামায়ণের একেবারে আদি স্তরের রচনা । ইহা 
্রক্ষিপ্ততা দোষে কলঙ্কিত হয় নাই। 
অন্তত্র-_কৌশল্যা রামকে বন গমনে বিদাক্ন দিতেছেন। মাত! 
একমাত্র পুত্রের জন্ত আকুণ প্রাণে দেবতাদিগের 
কৌশল্যার মুখে নিকট কুশম ডিঙ্ষা চাহিতেছেন-_ 
পিতৃপ্শ্রযয়! পুত্র মাতৃশুশ্রযয়া তথা। 
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ ॥ ৬ 
সমিৎকুশপবি্রাণি বেদশ্ায়তনানি চ। 
সপ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষ ক্ষুপা হুদা ॥ ৪ 


দেবতার নাম। 





সমাজের দেবতা । ৩৩৫ 





সপন পাপা 


পতঙ্গাঃ পর্নগাঃ সিংহান্তাং রক্ষন্ত নরোতম। 
বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৮ 
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পুষ! ভগোব্্যম! | 
লোকপালাশ্চ তে সর্ব বাসবপ্রমুখান্তথা ॥ ৯ 
খতবঃ ষট্‌ চ তে সর্ব মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ। 
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ শ্বস্তি কুর্ববন্ধ তে সদা ॥ ১০ 
শ্রুতি স্মৃতিস্চ ধর্খশ্চ পাতু স্বাং পুত্র সর্বতঃ | 
্কন্বস্চ ভগবান্‌ দেব; সোমশ্েন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ॥১১ 
সপ্তর্ধয়ে! নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষস্ত দর্বতঃ। 
তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদ্দিগীশ্বরাঃ ॥১২ 
স্ততা ময়া বনে তন্মিন্‌ পাস্ ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ। 
শৈলাঃ সর্কে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ॥১৩ 
দেটীরস্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ | 
নক্ষপ্তাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ ১৪ 
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পাস্ত ত্বাং বণমাশ্রিতম্‌। 
খতবশ্চাপি বট, চান্তে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা ॥১৫ 
ক রঙ চর রঙ 
মরীস্থপাশ্চ কীটাশ্চ মা! ভৃবন্‌ গহনে তব। 
মহাদ্ধিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যান খক্ষাশ্চ দংষ্টিগঃ ॥ ১৯ 
চি ক ক ০ 
্বস্তিতেহ্বস্তরীক্ষেভাঃ পার্থিবেভাঃ পুনঃ পুনঃ ২২ 
সর্ধেভাশ্চৈব দেবেছ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ। 
সুত্রঃ সোমশ্চ হুর্্যম্চ ধনদোহথ যমন্তথা ॥২৩ 
অগ্নি বাযুক্তথা ধুমে। মনত্রাশ্চধিমুখাচ্চাতাঃ 1২৪২ 1২৫ 


৩৩৬ রামায়ণের সমাজ | 


ইহার প্রত্যেকটি শবের প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই জন্তই এত 
বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত্ত হইল। এই বিস্তত্ত প্রার্থনার অর্থ এই যে- 

হে পুত্র তুমি জলক-জননী গুশ্রযা জনিত যে পুণ্য ভাছা দ্বার ও সত্য 
ব্যবহার দ্বারা রক্ষিত হও। সমিধ, কুশ, পবিভ্রবেদী, দেবায়তন 
ও ব্রাঙ্ষণগণ তোমাকে রক্ষা করুন। শৈল, হুদ, বৃক্ষ, পতঙ্গ, সর্প 
হইতে তুমি রক্ষিত হও। দাধাগণ, বিশ্বদেব, মরুৎগণ, মহর্ষিগণ, ধাতা, 
বিধাতা, পুষা, ভগ, অধ্যমা প্রভৃতি গোকপালগণ) ফষড়খু, দ্বাদশ মাস, 
দিন, রাত্রি, মূহূর্ত-তোমাকে রক্ষা করুন। শ্রুতি, সৃতি, ধর্ম, 
্বন্ধাদেব) ইন্জ্, চক্র, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিগণ, নারদ, দিকপালদিগের সহিত 
দিক সকল তোযাকে রক্ষা করুন। আমি শৈল, সমুদ্র, বরুণ, অস্তরীক্ষ, 
পৃথিবী, বায়ু, চরাচর, নক্ষত্র, গ্রহ সকলকে স্তব করিলাম-_ই'হারা 
তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।'" 

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের প্রাণীগণ, সমস্ত দেবতাঁগণ ও শক্রগণের 
নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, চক্র, র্যা, কুবের, যম, 
অগ্সি, বায়ু, ধূম ও খবিমুখ নির্গত মন্ত্ররকল তোমাকে রক্ষা করুন... 
ইত্যাদি। 

কৌশল্যার এই সুদীর্ঘ প্রার্থনাতে একটা ভয়ানক নৈরান্তের 
হতাশ ভাব প্রকাশ পাইতেছে-_তিনি আশাহত হইয়! উদ্মাদিনীর স্তায় 
আকুল প্রাণে বনের সরীচ্ঘপ হইতে দৃশ্ত অদৃত্ত 
যত কিছু প্রাণী ও দেবতার নাম লইগ্রাছেন; 
কিন্তু কৈ, তিনিত পৌরাণিক কোন দেব দেবীর নাম লইলেন না! 

এই স্থানে আর একটী বিষয় তক্ষ্য করিবার আছে। কৌশল্যার 
উক্তির পূর্বে কৈকেন্ীর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাকে আমরা 
আদিম স্তরের রচন| বপিয্াছি ; কৌশপ্যার এই উদ্ভিটা কিন্তু সেরূপ নহে। 


লক্ষ্যের বিষয়। 


সমাজের দেবতা । ৩৩৭ 





এই রচনার মাঝে মাঝে শব পরিবর্তন হইয়াছে। এবং এক কথারই 
পুনরাবৃত্তি আছে-ক্লোকগুলি পরম্পর মিলাইয়া পাঠ করিলেই পাঠক 
ভাহা বুঝিতে পারিবেন ।১৫ 
দ্বিতীয় লক্ষ্যের বিষয় _ যে হুধ্যবংশের কুলবধূু কৌশল্যা, সেই স্ক্ধ্য 
বংশের বংশ-দেবত। সুর্য্যের নামই তিনি লইতে প্রায় যেন ভুলিয়! গিয়াছি- 
লেন। প্রার্থনার একেবারে শেষ অংশে রামকে আশীর্বাদ করিয়া বিদবায় 
দিয়া যেন হঠাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয় - কুর্ধা, অগ্নি ও বায়ুর কথা তাহার 
মনে পড়িল ! তখন তিনি সেই ভ্রি দেবন্তার নাম লইতে লইতে শেষ ব্রহ্মার 
নামটাও লইয়। ফেলিলেন। যথা-_ ও 
“্সবর্বলোক প্রতৃর্রদ্জা ভূতকর্তা তথ্যয়ঃ ২৫ । ২। ২৫ 
এই উত্তিই কৌশলার শেষ উক্তি। 
ভূৃতীয় লক্ষ্যের বিষয্ব-কৌশল্যার বিষুঃ উপাসনার উল্লেখটা। রাম 
বনে গমন রুরিবেন বলিয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় লইতে 
গিয়া দেখিলেন--ভননী কৌশল্যা বিষণ পূজায় রত। যথা_ 
*কৌশল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থত্বা সমাহিত । 
প্রভাতে ত্বকরোৎ পৃজাং বিষ্েঃ পুত্রহিতৈষিণী॥ ১৪২২০ 
কোৌশল্যা বিষ্ণুর উপাসক হইয়াও ত্বাহার আকুল প্রার্থনা, আশী- 
ধ্বাদ ও কামনার ভিতর বিষ্ুর নামটার উল্লেখ করিতে তুলিয়া! গেলেন 
কেন? 
বেদে বিষু। ছোট দেবতা নহেন। খক্‌ বেদে ১০৫ স্থানে, সামবেদে 


১৫. ১*মক্লোক ও ১৫শ গ্লোক প্রার অনুরূপ; ৮ম শ্লোক ও ১৯শ শ্লৌকও প্রায় 
উরূপ; "মন্লৌকে 'শৈল' আছে, ১৩শ ফ্লৌকেও পুনরা তাহা আছে। বিচীরকালে 
পাঠক এই উ্তিকে অনতথায়া কৌশল্যার উক্তি মনে ন! করি মহাকবি বাল্জীকির রচনা 
ধলিয়! মনে রাখিবেন, তবেই অসঙ্গতিগুলি ধরা গড়িবে। 


৪৩ 


৩৩৮ রামায়ণের সমাজ | 





পাাশা্পাশািিিসিিস্িস্পাতি 


২৪ স্থানে, বনুর্কোদে ৫৯ স্থানে এবং অথর্ধর বেদে ৬৬ স্থানে বিষ দেবতার 
উল্লেখ আছে। এমন স্থলে কৌশল! বা কৈঝেয়ী বিষ্ণুর নামটি লইলেন 
না কেন? তাহার কারণ-_সেকালে হুর্ধযাদেবতাই বিষণ বলিয়া পরিচিত 
হইতেন। এখানেও কৌশল্য। যদি জগতের আদি চিন্তনীয় দেবতা বা 
নিজ বংশ হেব হুর্য্যেরই পুঁজ! করিতেছিলেন বুঝা যাইত, তাহা হঈলে 
কেবল “বিষণ” শব্দের জন্ত কোন আপত্তির কারণ হইত না কিন্তু এ 
স্থানের বিষ সুর্য নহেন, তিনি নারায়ণ__মধুস্দন । 

আমরা গ্রন্থের প্রথমাংশের প্রক্ষিপ্ত রচনা অধ্যাক্গে এগুণিকে প্রক্গিণ্ 
বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছি । এখ,নেও পুনরায় ২৫ সর্গের ত্ঙ্গার উল্লেখ 
এবং ২* সর্গের বিষুর উল্লেখকে পরবর্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত বলি 
নির্দেশ করিতেছি । 

র্ধা, বিষু। ও শিখের নাম যে পরবর্তী যুগের প্রঙ্গিগ্কারদিগের 
দ্বারা রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন জন্য 
রামায়ণ হইতে এইরূপ শত শত স্থানের রচন! উদ্ধত করা যাইতে পরে। 
বাছল্য ভয়ে এই স্থলে আপাততঃ আর ছুইটা মাত্র স্থানের ছুইটি প্রার্থনার 
উল্লেখ করা গেল। 

হনুমান লঙ্কায় যাই সীতার অন্বেষণে প্রস্তুত হইয়! দেবতাগণের 
উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন-- 

বসথন্‌ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানস্থিনৌ মকূুতোহপিচ। 
নমন্কৃতা গমিষ্যামী ... ১২ ০১1 ৫৭1 ৫1১৩ 

অর্থ-_বস্ুগণ কুদ্রগণ, আনিত্যগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমারদব্নকে, 
প্রণাম করিয়া গমন করিতেছি."*ইত্যাদি। 

এখানেও সেই বৈদিক তেত্রিশ দেবতার নাঁমের উল্লেখই দেখ! যাইতেছে $ 
না, বিষু ও শিবের উল্লেখ একেধারেই নাই ! 


সমাজের দেবত|। ৩৩৯ 


হনুমান বনে প্রবেশ করিয়। কাধ্যারস্তের প্রাক্কালে পুনরায় প্রণম্যদিগকে 

প্রথাম করিলেন__ 
নমোহস্ত রামায় সলক্ষণায় 
হস্থমানের প্রার্থনার. দেব্যে চ তদ্যৈ জনকাতন্জায়ৈ । 
পরমাদিগের নাম।  নমোহ স্তরু্রেন্্রমানিলেত্যো 
নমোহস্ত চন্্রা্িমরুদগণেভাঃ ॥ ৬০ 
স তেত্যন্ত নমস্কৃত্য স্ুগ্রীবায় চ মারুতিঃ ॥ 
দিশঃ সর্বাঃ সমালোক্য সোহশোকবনিকাং গতঃ ॥৬১1৫।১৩ 

হন্থমান__রাম, লক্ষণ সীতা, রুদ্র, ইন্তু, যম, অনিল, চন্্র। অগ্নি, মরুদ- 
গণ এবং স্ুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। 

এই কল সীময়িক ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাধিয্না আলোচন! করিলে 
স্প্ই মনে হইবে, বান্সীকির যুগ বৈদিক ভাঁবাপন্ন-_ 
অতি প্রাচীন যুগ। পৌরাণিক যুগের প্রভাব অর্থাৎ 
রহ্ধা, বিষ ও শিবের কিন্বা স্ত্রীদেবভাগণের প্রভাব 
তখন একেবারেই ছিল না । 

রামায়ণে স্তব, স্তুতি ও উপাসনার কথা আছে এবং হোম দ্বারা যজ্ঞ 
করিবার কথা আছে-_তাহ! পূর্বব অধ্যায়েই বল! হইয়াছে। কিন্ত 
ত্রখনকার সমাজের উপান্ত দেবতা! কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন স্থির 
নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় ন!। উপাসা দেবতার স্থলে রামায়ণের কোথাও 
বিষ নাম প্রদত্ত হইয়াছে, কোথাও ঝ। নারান্ণের নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে 
এবং সেই নারায়ণকে “মধুসুদন” বলিয়া পরিচিত করা হইঙ্কাছে। 
কোথাও বা কুর্ধ্য উপাসনার কথা! আছে। 

কৌশল্যা যে পুত্রের ইষ্ট কামনার বিষু। পুজা করিয়াছিলেন, 
ইতঃপূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে! রামও দ'কি সেইকপ 


রামায়ণী সমাজের 
উপাস্ত দেবতা কে? 





৩৪৪ রামা়ণের সমাজ । 


অভিষেকের পূর্ব দিন সংযম করিয়া স্বীয় উপাশ্ত নারায়ণ (1) 
দেবতার ধ্যান করিয়াছিলেন । সে স্থলের বর্ণনাটা এইরূপ-- 

্যাযন্লারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥৩ 

বাগতঃ সহ বৈদেহা তৃষ্বা নিয়তমানসঃ ॥ 

ভমত্যায়তনে বিষ্লোঃ শিষ্যে নরবরাত্মজ ॥8 

চর ০ চে 

তত্র শৃখন্‌ সখা বাচঃ হুতমাগধবন্দিনামূ। 

ূর্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ স্ুুমমাহিতঃ 0৬ 

তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুস্দনমূ। 

বিমলক্ষৌমসংবীতো| বাচয়ামাস স দ্বিজান ॥ ৭২1৬ 

অর্থাৎ রাম বাকৃষত হইয়া একাগ্র মনে নারায়ণের ধ্যান করিয়া 
বিষু মন্দিরে কুশ আস্তরণে বৈদেহীর সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। 
.* ভোরে সত মাগধ ও বন্দিগণের বন্দনাবাক্যে জাগ্রত হইয়৷ প্রাতঃসন্ধ্যার 
উপাসনা অস্তে মন্ত্র জপ করিলেন। পরে ক্ষৌমবামে ভূষিত হইয়া! নত 
মন্তকে মধুকুদূনকে স্তব করির়। দ্বিজগণ কর্তৃক স্বস্তি বাচন করাইলোন। 
যুগধর্থের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া এবং কৈকেকী, কৌশল্যা ও 

হমুমান প্রস্থৃতির উপর্যুক্ত উক্তিগুলির প্রতি রক্ষা রাখিয়া বিশেষ ভাবে 
চিন্তা! করিয়া! বিচার করিলে উপরি উদ্ধৃত বর্ণনার অমুলকত| সহজেই 
প্রতিপন্ন হইতে পারে। রাজ! দশরথের আদেশেও রামকে সীতার 
সহিত সংযত চিত্তে উপবস্তবোরই কথ! আছে-_বিষু পৃজার কোন উল্লেখ 
নাই। উপবস্তব্য বা উপবাস অর্থ “গার্থপত্য অগ্নি সমীপে বাস”। 
(৩০১ পৃঃ জট ) কোন বিষুভক্ত এক্ষিপ্তকার পূর্বাপর লক্ষ্য না করিয়া 
সাম্প্রদায়িক ভাঁব প্রবণতায় অন্ধ হইয়া এস্থলে রামকে নারায়র্ণের পূজ 
করাইয়! বৈদহীর সহিত একেবারে বিষু মন্দিরেই শয়ান করাইয়াছেন। 


সমাজের দেবতা । ৩৪১ 


এই পাঠে নারারণকে বিষণ এবং উভয়কে মধুস্থদন নামে পরিচিত কর! 
হইয়াছে । 

নারায়ণ বৈদিক দেবতা নহেন। খক বেদের দুইটা খ্বকে জল 
প্লাঝনের কথা আছে।১৬ এ প্লাবনে দেবতাগণ অওড মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। 
এ অণ্ড একটা জন্ম রহিত কিছুর উপর অবস্থিত 
ছিল। পরবর্তী; কালের শ্রোত সাহিত্যে তাহাকেই 
“নার (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার - তিনি 
নারায়ণ__এই নামকরণ করা হইয়াছে । শতপথ ব্রাহ্মণে এইকপ উল্লেখ 
প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।১৭ শতপথ ব্রাহ্মণের পরবর্তী উপনিষদ সমূহে 
নারায়ণ পরম পুরুষ বাচ্যে অভিহিও হইয়াছেন। ইহার পর আরও 
আধুনিক কালে তাঁহার নিজ নামেও একখানা উপনিষদ প্রচারিত 
হইয়াছে ; তাহা প্নারায়ণ উপনিষদ ।” এই উপনিষদে নারায়ণ বিষ্ণুর 
সহিত অভিন্ন। নারায়ণ উপনিষদে তীহার যে ধ্যান প্রদত্ত হইঞ়াছে; তাহা 
এইক্ূপ- 

নারায্ণায় বিল্যহে বাস্থদেবায় ১* ধীমহী তরো! বিষ প্রচোদায়াৎ। 

১৩।১।৬ 

এই ধ্যান তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ছূর্গা গায়ত্রীর অনুকরণে রচিত । ছুর্না 
গায়ত্রী--ছুর্গার উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনায়_পরে উদ্ধৃত হইবে। 

কথিত আছে যে ভগবান শশ্করাচার্ধ্য তাহার পূর্ববর্তী উপনিষদগুলিরই 


নারায়ণের উৎপত্তি 
ও বিকাশ। 





১৬ ধক্‌বেদ ১০ ।৮২। ৫--৬ 

১৭ শতপথ ব্রাহ্মণ ১২।৩। ৪) ১৩।৬।১ 

১৮ নারায়ণ বাসুদেব হওয়ার প্রীকৃফের পিতা বন্ুদেব হইলেন, কি ভগবান ্রীকৃঞ 
বদের পুত্র বাস্দেব হওয়ায় নারায়ণও বাহ্থৃদেব বলিয়া আখ্যাত হইলেন, তাহ! 
"মহাভীরতের সমাঞ্জ” গ্রন্থে আলোচিত হইবে। 


৩৪২ রামায়ণের সমাজ । 














আলোচনা করিয়াছেন এবং নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সে জগ্ত, তাহার 
আলোচনায় যে সকল উপনিষদের নাম নাই, পণ্ডিতগণ এ সকল 
উপনিষদকে আধুনিক-_ অর্থাৎ শব্করাচার্যের আবির্ভাব কালের পরবতী 
বলিরা মনে করেন। এই যুক্তি খুব নিরাপদ না! হইলেও নারায়ণ উপনিষদ 
যে অনেক পরবর্তী সময়ের রচনা, তাহা সর্ধবাদিনশ্নত। কেহ কেহ 
বলেন-_ইহা আগম-সম্মত অর্থাৎ তান্ত্রিক প্রভাব যুক্ত উপনিষদ; কেহ বা 
ই্াকে দক্ষির্ণাপথের দ্রাবিড় জাতির কল্পিত উপনিষদ বলিয়াও মনে করেন। 

শতপথ, এতরেয় প্রভৃতি ত্রাহ্মণ গ্রস্থগুলি রামায়ণের পরে রচিত। 
রামায়ণে “ব্রাহ্মণের” উল্লেখ আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শাখাব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির 
নামের উল্লেখ নাই। 

বৈদিক ধুগের পরে সামাঙ্গিক ক্রিয়া কলাপ পরিচালনের জন্য ব্রাহ্মণ 
রচিত হইয়! বৈদিক ক্রিদ্না কলাপের নিম্বম নির্ধারিত হইয়াছিল । তথন 
তাঙ্গণ মাত্র একখানাই ছিল এবং তাহাই করস্থত্র (কার্্যবিধি) নামে অভিহিত 
হইত। লিখন প্রণালী প্রবর্তিত হইলে পরে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায় কর্তৃক 
শতপথ, এ্রতরেয় প্রভৃতি পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার 
বু পরে পৃথক পৃথক দমাজের জন্য পৃথক পৃথক কল্প-ুত্রও রচিত হয়। 

নারায়ণের “মধুনুদন” নামটা আরও পরবর্থী যুগের করিত- বর্ষা 
ও মধুদৈত্য সম্পর্কীয় মার্কগেয় পুরাণের কাহিনী হইতে উদ্ভৃত। 

রাবণ বধের পূর্ব্বে রাম হূর্যের আরাধনা করিয়াছিলেন এই 
উপাসনা বা আরাধন! খুব স্বাভাবিক কেন না, তিনি তাহাদের 
বংশকে এই ুরধ্য দেবতারই বংশ বলিয়া জানিতেন। 
হূর্য্য আদি দেবতা--এই জন্ঠও সত্য অনভ্য সকল 
দেশের দকল জাঁতিরই আদি উপাসনার জিনিস 
ুধ্য। সুর্যের উপাসনা লইয়া দেবত। এখং অন্ধ্রদের মধ্যে যে একটা 


সুর্যোপামনার 
প্রভাব। 


সমাজের দেবতা। ৩৪৩ 


ুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কথা কোন কোন ব্রাঙ্গণণ্ন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। বেদে যেমন নুর্ধয উপাসনার কথ! আছে, আবেম্তা গ্রস্থেও 
সেইরূপ হুর্ধের উপাসনার কথা আছে । আবেন্তার হৃরধ্য মিথ; । 
পারশ্ত দেশে “মিহর' পুজা প্রচলিত ছিল। মিহর ও সংস্কৃত “মিহির এক। 
পারশ্ত হইতে সুরধ্য পুজা এসিয়ামাইনরে যায়--প স্থানের প্রাচীন ছিটাইট 
জাতি হু্যোপাসক ছিল। তথা হইতে হূরষ্য পুজা রোমে যায়। 

এতিাসিক যুগেও ভারচ্তে ুর্য্যোপাসনার প্রচপন ছিল; তাহার 
প্রমাণ__কুশন-রাজ কনিস্ক হূর্য্যোপাসক ছিলেন। তীহার মুদ্রায় স্য্ুর্তি 
অঙ্কিত থাকিত। এরূপ অবস্থায় সুর্ধা বংশের কুলবধূ 
কৌশশ্যা যে স্র্ধোরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং 
্্যই তখনকার সমাজের উপান্ত দেবতা ছিলেন-_ 
ইহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। রামও এই উপাস্ত দেবতাঁরই স্তব 
করিপ্নাছিলেন। রামায়ণের একন্থানে রাম, লক্ষণ, মীতা সকলেই যে 
ু্ন্তব করিতেন তাহারও উল্লেখ আছে । 

রাম যে রাবণ বধের পূর্বের ক্য্য উপাসনা! করিতে যাইয়৷ আদিত্য 
হয় স্তব পাঠ করিয়াছিলেন তাহাও প্রক্ষিপ্তকারগণের কলুষ হস্ত হইতে 
পরিত্রীণ লাভ করিতে পারে নাই। ব্রহ্ধা, বিধুঃ, 
শিবের নাম এই স্তোত্রের শীর্ষেই স্থাপিত হইয়াছে। 
স্তোত্রটী ঠিক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর অত্যাচারী, 
শাসন কর্তাদের নির্শিত মসং্রিদ চূড়ের মত আদিম ও অর্বাচীনের যুক্তচিক 
নইয়! দণ্ডায়মান। স্তোত্রটা এন্থলে উদ্ধৃত কর! গেল-_ 


"সর্বদেবাত্মকো। হেষ তেজন্বী রশ্িভাবনঃ। 
এষ দেবাস্থরগণান্‌ লোকান পাতি গভস্তিভিঃ।৭ 


কুর্যা বংশীরের শুর্ধো- 
পাসন। স্বাভাবিক । 


রামের হৃর্য্ো 
গাসনা। 


৩৪৪ রামায়ণের সমাঞ্জ। 





এব ব্রহ্ধা চ বিষুশ্চ শিবঃ ক্বন্দঃ প্রজাপতিঃ | 
মছেস্দ্রো ধনদঃ কালে যমঃ সোম হাপাংপতিঃ ৮৮ 
পিতরেো! বসবঃ সাধ্যা অশ্থিনো মরুতো মনুঃ | 
বাযুর্বিঃ প্রজাঃ প্রাণ খাতুকর্তা প্রভাকরঃ ॥৯ 
আদিত্যঃ সবিতা কৃর্যযঃ খগঃ পৃষা গভভ্ভিমান। 
সুব্ণসদূশো ভানুহিরণারেতা দ্িবাকরঃ ॥১ 
হরিদশ্বঃ সহআর্চিঃ সপ্তসপ্তিমরীচিমান। 
তিমিরোন্সথনঃ শতু্বষটা মার্তওকোহংগুমান্‌॥১১ 
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরম্তপনো্হঙ্কর রবিঃ | 
অগ্নিগর্ভোহদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ 0১২ 
ব্যোমনাথস্তমোভেদী খাক্যজুঃসামপারগঃ। 
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্র! বিশ্ধ্যবীতী প্রব্গনঃ ॥১৩ 
আতপী মগডলী মৃত্যুঃ পিজলঃ সর্ব্তাপনঃ। 
কবির্ধিশ্বো মহাতেজ| রক্তঃ সর্বভবোপ্তবঃ ॥১৪ 
নক্ষত্রগ্রহতারানামধিপে! বিশ্বভাবনঃ। 
তেজসামপিতেজন্বী দ্বাদশাত্মন্মমোহস্তরতে 1১৫ 
নমঃ পুর্ববার গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ। 
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দ্রিনাধিপতয়ে নমঃ ॥১% 
জয়ায় জয়ভদ্রায় হ্্্যাশ্বায় নমোনমঃ । 

নমোনমঃ সকম্রাংশো আদিত্যায় নমোনমঃ ॥১৭ 
নম:ঃউদ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমোনমঃ | 

নমঃ পল্ম প্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোহস্তবতে ॥১৮ 
বন্ষেশা নাচ্যুতেশায় সুরায়াদিত্যন্চসে 
ভাস্বতে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ ॥১৯ 


সমাজের দেবতা । ৩৪৪ 


শসা পাপা 





তমোত্বায় হিমস্্ায় শক্রুসার়ামিতাত্মনে । 
তায় দেবায় জোতিষাং পতয়ে নমঃ ॥২০ | ৬ | ১*৬ 
এই স্তোত্রটী দ্বার। কতকট! একেশ্বরবাদিত্বের ভাব প্রকাশ পায়। 
সুর্য ষেন তখন এমন দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, ঘাহাতে তাহাকে 
তখন সর্ধশুণের, সর্ব শঞ্ির ও সর্ব ভাবের আধার 
বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারিত। পৃথিবীর সৌর 
উপাসকদিগের মধ্যে অবশ্ত এভাব ছিল, তাই 
তাহারা হুর্য্কেই পরমপুরুষ জ্ঞান করিতেন। রামারণের সমাজে 
তেমন ভাব ছিল না। সেই সথাঞ্জ হৃর্য্যের উপাসনা করিলেও যজ্ঞ 
অগ্রিকেই অর্ন! করিত। ইন্দ্রের সম্মনও সেই সমাজে ছিল; কিন্তু 
সুর্যা ও অপির স্তায় ইন্্র তেমন ভাবে পূজিত হইন্ডেন না। ঠিক বর্তমান 
বুগের ক্র্জার সার ইন্ত্র অবহেলিত [ছিলেন ; শিষুত ও শিবের স্তায, 
হুর্যা ও অমি পুজ। পাইতেন | প্রতি গৃহে গৃহে সাক্ষাৎ বজ্ঞাগ্সি 
নসন্মানে রক্ষিত ও পুজিত হইত ; স্থৃতরাং রামায়ণী যুগে যে ব্রিদেবতার 
উপাসন। প্রচলিত ছিল, তাহা এইভাব হইতে উপলব্ধি কর! 
বাইতে পারে। 
রামায়ণের আদিত্য হৃদয় স্তোত্রের ন্যাপ মহাভারতেও ইন্ত্র স্তোত্র এবং 
অন্নি-স্তোত্র আছে। এস্থলে শুর্যোর উপর যেমন সকল দেবতার লমবেত শক্তি 
আরোপিত হইয়াছে, মহাভারতের ইন্দ্রস্তোজ্ে ইন্দ্রের এবং অগ্রিস্তোত্রে 
অগ্নির উপরও সেইরূপ হইয়াছে । এইরূপ নির্দেশ দ্বারা একেশ্বরত্বভাব কল্পন। 
করা যায় না। এক দেবতার উপর ঘাবতীয় দেবতার শক্তি আরোপের 
ভাব আধা লাহিত্যে সনাতন। 
বেদে স্ষ্টিকর্ত। বিষর়ক চিন্তার আভা আছে। খকৃবেদের একটা 
গ্ধক্‌ এইরূপ-- 


রামারণের সমাজে 
ব্রি-দেবতার উপাসনা । 


৪৪ 


৩৪৬ রামায়ণের সমাজ। 








শ্ছালোক ও ভূলোক ইছারাই শেষ নহেন। ই'হাদের উপর 
আরও এক আছেন তিনি প্রজা স্থষটিকর্তা, তিনি 
ছালোক ও তৃলোক ধারণ করেন। **. যে কালে 
সুর্যোর ঘোটকগণ হুর্যকে বহন করিতে আরস্ত 
করে নাই, সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চর্খব। শরীর) গ্রস্ত 
করিয়াছিলেন» 

এই ভাব বৈদিক যুগের শেষ ভাগের । এই ভাব তখন কোন 
কোন খধিদিগের মনে জাগিলেও মবাজে তাহা প্রভাব লাভ করিতে 
পারে নাই। চক্র, হুর্যা, অগ্ি, বাযু, বরুণ প্রভৃতিরও 
যে একজন হৃষ্টিকর্তী আছেন) তিনি পরমেশ্বর, 
পাপ পুণের তিনি .বিচার করিবেন--এমন ভাব 
রামায়ণের কোন স্থানেই নাই। সে ভাব রামায়ণী সমাজের ভাব হইলে 
রামকে রাবপ বধের জন্তু কেবল নুর্ধোর উপাসনা করিতেই 
দেখিতাম না! 

একেস্বরবাদের আলোচনা রামায়ণের পরবর্তী দার্শানক যুগে আর্ত 
হুইয়াছি এব মহাভারতের সমাঞ্জে গৃহীত হুইয়াছিল। তখন গীতা 
তারস্বরে প্রচার করিয়াছিলেন-_ 

যে হুপ্যন্ত দেবত। ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ | 
তে হপি মামেব কৌন্তেয় যলজ্তযবিধি পুর্ববকং ॥৯। ২৩ 

অর্থ- ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত দেবতা নাই। যে অন্ত দেবতাকে ভঙ্গন 
করে সে অবিধি পূর্বক ঈশ্বরকেই ভজন! করে । 

মহাভারতের অন্তত্র-রাজ। হুত্মস্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাধ্যান করিলে 
ভগ্নহৃদয়। শকুত্তল! দুগস্তকে বলিয়াছিলেন-_পপুরাণ মুনি পরমেশ্বর 
সকলের ভ্বদয় মন্দিরে সর্বদা জাগরূক আছেন। তাহার নিকট 


বেদে করা বিষয়ক 
চিন্ত।। 


রামায়ণে ঈশ্বর জ্ঞানের 
অভাব । 


সমাজের দেবতা । ৩৪৭. 





কোন পাপ .অবিদিত থাকে না। পরম পুরুষের কিছুই অবিদ্দিত 
নাই।” ১৯ 

রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় ভক্তি যুগের রচনা! হইলে এরূপ কথা 
অনেকের মুখেই শুনা যাইত ) কিন্তু রামায়ণের কোন স্থানেই ঈশ্বর 
নম্বদ্ধীঃ কোন কথা নাই। রাবণ বধের পর সীতাকে যখন রাম ত্যাগ 
করিলেন, তখনও সীতার মুখে এমন কোন কথা বাভির হম নাই। 
ইহারও কারণ-_রামায়ণের ধুগ কর্ম-যুগ। 

বন্ঞ, উগাসনা, দান, সত্যপালন, অতিথি-সংকার প্রতৃতিই কর্মম। 
এই কর্ন অনুসরণ দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিত-- 
ইহাই ছিল সেই যুগের ধর্ম-বিশ্বাস। এই বিশ্বাস 
অনুসারেই রামায়ণের সমাজ পরিচালিত হইতেছিল, 
দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে এই সকল কর্মের 
ফলের প্রতি যখন সদেহ আসিয়াছিল-_মানুষ দেখিয়া গুনিয়] 
বুঝিতেছিল-যজ্ঞের ফল, বা কর্মের ফল মকল মময় অভীষ্ট ফল প্রদান 
করিতেঠে না, তখন লোক ক্রমে নিন যুক্তির সাহাযো জ্ঞানের আলোচন। 
কারয়াছিল। 

কর্মের যুগ, অন্ধ যুগ) জানের যুগ, বিচারের যুগ । ইহাই ধর্শন- 
উপনিষদ প্রভৃতিরও ধুগ। বুক্তির পর ভক্ষি। রামায়ণে ভক্তি সম্বন্ধীয় 
কথা একেবারেই নাই। ভক্তির সম্যক 
অনুশীলন ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। 
মহাতারতের যুগ ভক্তি অন্গুশীলনের যুগ । মহাভারতে 
প্রচুর ভক্তিকথা ও ভক্তের কথা আছে। ভক্তের হদয়েই বাস করিয়া 
থাকেন শ্রীতগবান। 


ভি 
১৯ মহাভারত আদি পর্ধব--৭৪শ অধ্যায়। 


রামায়ণের যুগ কর্ম 
যুগ। 


পরবত্তা যুগ-_যুজিযুগ 
ও ভক্তিযুগ । 


৩৪৮ ধামায়ণের সমাজ । 


রামায়ণের যুগ যে ঈশ্বর-বাদ বা একেশ্বরবাদ বিশ্বাসের যুগ নহে, 
তাহা প্রদর্শন জন্তই এখানে এত কথা বলা হুইল। 

রামায়ণের রচনার 'াদি স্তরে বরঙ্ধারও উল্লেখ নাই। এত্রদ্ধ”ণ শব 
দ্বারা রামায়ণে বেদ ও “ক্রক্মঘোষ” শব্দে বেদধবনি 
বুঝাইয়াছে।২ প্রজাপতি নির্দেশ স্থলেও বরক্গার 
উল্লেখ রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না।২১ 

ব্রঙ্ধ' শব বা ত্রহ্ধা” শব বেদে আছে। ব্রদ্ধ শব্দের বৈদিক অর্গ-_ 
স্তোত্র ও বেদমন্ত্র এবং রন্ধা অর্থ--ক্কোতা, যাঁজক বা পুরোহিত । সেই 
কৈদিক অর্থে এখনও ব্রহ্মা শবে শ্রাদ্ধ ক্রিগ্াদিতে 
যাজ্িককেই বুঝাইয়া থাকে। ব্রহ্মাকে পুরাণে 
প্রজাপতি বলা হইয়৷ খাকে। প্রজাপতি শব বেদে আছে। তাহার 
অর্থ একএক স্থানে একএক রূপ। কোথায় তাহার শক্তি বেশী, 








বঙ্গা রামায়ণী যুগের 
দেবতা নহেন। 


বেদে ত্রঙ্থা শব্দ । 





২*  শুশ্রাব ব্রদ্ধঘোান্‌ স বিরাপ্্ে ব্রন্ধরক্ষসম্‌ ॥ ২৫1 ১৮ সর্গ। 
২১ রামান়ণের একস্থানে প্রজাপতি নির্দেশক এইরূপ একটী গ্লোক আছে 
কর্দমঃ প্রথমন্তেষাং বিকৃতন্তদনস্তরঃ 
শেষন্ড সংশ্রয়শ্চৈব বহপুত্শচ বীর্যাবান॥+ 
স্থাপুমরীচিরত্রিশচ ভ্রতুশ্চৈব মহাবল। 
পুরস্তাম্চাজিরাশ্চৈব প্রচেতাঃপুলহস্তথা ॥৮ 
দক্ষোবিবস্বানপরোইরিষ্টনেমিশ্য রাখব । 
আরণাকাণ্ড _ ১৪ শসর্গ? 
অর্থ-্পঙ্গিরাজ মম্পাঁতি রামকে বজিলেন _কর্দম প্রথম প্রজাপতি; তৎপর ক্রমে 
বিকৃত, শেব, সংশ্রন স্থাণু, মরীচি , অত্রি, ব্রড ,পুলভ্া, অঙ্িয়া, প্রচেতা, পুলহ; 
দক্ষ, নূরধ্য এবং অরিষ্টনেদি ইহারা প্রজাপতি ছন। ... :*: 


স্মাজের দেবতা । ৩৪৯ 





কোথায়ও সামান্ত ॥ এক স্থানে তিনি খিবাহের দেবতা । পুরাণে ব্র্ধাকে 
এই অর্থেও প্রজাপতি বল! হইয়াছে। 
*রহ্ধা” শব্ধ বিভিন্ন বচনে ও বিভক্তিতে খক্‌বেদে ২৭৩ বার, যন্ুর্ব্েদে 
৮* বার ও অথর্ববেদে ৩৬৪ বার উল্লেখিত হইয়াছে । বেদের নিরুস্তকার 
বাস্ক এই বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রূপের ব্রহ্ম শব দ্বার! অন্ন, যজ্ঞ, স্তোত্তঃ 
হোতৃ, কর্ম, বৃহৎ, বেদ সতা, প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন। এতদ্‌ 
বাতীত ব্রহ্ম শব্বের আর কোন বিশেষ অর্থ বেদে নাই; থাকিণেও 
নাস্ক তাহ। নির্দেশ করেন নাই। পরবর্তী কেহ কেহ ব্রহ্ধন শবে 
সুর্্াকে নির্দেশ করিয়াছেন; কেহ বা উহাকে স্থধ্যের বিশেষণ বালয়াও 
নির্দেশ করিয়াছেন। ম্বতগ্র দেবতা বলিয়া কেহই নির্দেশ করেন 
নাই। ব্রহ্ধন্‌ যে কুষধ্য অথবা স্ধ্োেৰ বিশেষণ তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বৈদিক স্কর্যয স্তবটা এস্থলে উদ্ধৃত হইল ১ 
“নমো বিবস্বতে বরহ্মন্‌ ভাস্বতে বিষুঃতেজসেঃ 
জগৎ সবিত্রে গুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ৷” 
বৈদিক যুগের পর জ্ঞানচর্চার যুগে সাশ্প্রদায়িক ত্রাহ্মণ ও উপনিষদ 
রস্থগুলিতে আমরা ব্রদ্ধকে শ্রেষ্ঠ দেবতার স্থানে দেখিতে পাই। 
শতপথ২২ ও তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ণে গ্রজাপতিই 
বন্ধের ভ্রম বিকাশ স্থষকর্তা । এই যুগেই প্রজাপতিদ্ে ব্রদ্ধের বিকাশ 
আরম্ত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্রন্ধা হিরণা-গর্ভ। ২৪ অপেক্ষার্কত 
আধুনিক নারায়ণ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মা নারায়ণের নাভি 
পদ্ম হইতে আবিষ্ভৃতি হইয়াছেন । এই চিন্তাটা খকৃবেদ হইতে গৃহীত। 





২২ শতপথ ত্রাঙ্গণ ৭। ৫1২1৬ 
৩ তৈত্তিরীর ব্রাঙ্গণ ২২।৭।১ 
২৪ তাত উপনিষদ ৪1১২ 


৩৫৪ রামায়ণের সমাজ । 





পাশাপাশি 


নায়ায়ণের আলোচনায় (৩৪১ পৃষ্ঠায় ) তাহা! বিবৃত হইয়াছে । জন্ম 
রহিত অনিস্তনীর় পুরুষের নাভিতে যে অণ্ড ছিল ব্রহ্া তাহাতেই 
অবস্থিত ছিলেন। এই অগণ্ডকেই ব্রহ্ষাও্ড কল্পনা কর। হইয়াছিল এবং 
তাহার অত্যন্তরে যে পুরুষ ছিশেন তিনিই ব্রন্ধী। হুতরাং 
প্নারায়ণাদ্বন্গ| জায়তে । ব্রহ্ধা চ নারায়ণঃ1”২৫ কৌবিতকী উপনিধদে 
দেখাযায় তাহার পঞ্চ মুখ। "পঞ্চমুখোইসীন্চি প্রজাপন্তিঃ ৮২৬ 
পৌরাণিক যুগে শিবসংকাস্ত ব্যাপারে ইনি মিথ্যা সাক্ষ্য দান 
করায় শিবের অভিশাপে ইহার একটা মণ্তক পড়িরা যায় এবং তাহার 
পূজা! নুপ্ত হইয়া যায়।২৭. এইজন্য মহাভারতের পরবর্থী স্তরের রচনায় 
এবং পুরাণ সমূহে তিনি চতুম্মু্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণে এবং 
মহাতারতে তিনি প্রজাপতি, বঙ্গ! এবং লোক-পিতামহ বলিরাও উদ্ত 
হইয়াছেন । 





২৫ নারায়ণ উপনিষদ । 

২৬ কৌধিতকী উপনিষদ ২।৪ 

২৭ লিঙ্গ পুরাণ । বোধ হয় পঞ্চ বেদ ( যনুর্ধেদকে শুরু ও কৃষ্ণ--ছুইথান। ধরিয়]) 
হিসাবে প্রথমে ব্রন্মের পঞ্চ মুখ কল্পিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই কল্পনা অস্ত 
মনে হওয়ায় একটা মস্তককে শাগগ্রস্ত করিয়। কমাইয়! দেও! হইয়াছিল । মৎস্ত পুরাণে 
এই শেষ মতই প্রদত্ত হইয়াছে। (মত্ত তর অধ্যায় ২--৪ স্ৌক ত্রষটব্য)। কালিকা 
পুরাণে ব্রঙ্গীর উপর কন্ঠ! গমনের অভিযোগ আছে; কুমারিলের ব্যাখ্যার সহিত 
তাহা প্রধম অংশে ১১* পৃষ্টায় প্রদশিত হইয়াছে। সে স্থলে প্রজাপতি আছে, 
্রঙ্মা নাই। প্রজাপতি তথায় স্পষ্ট নুষ্য। খকৃষেদে এই অভিযোগের সহিত রুত্রের 
নামের সন্বনধ দুষ্ট হয়। 

এই সমন্ত ব্যাগারের যে এতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে, তাহ] অস্বীকার বরা যায় না, 
তবে অন্ধতাবে পৌরাশিক অর্থ গ্রহণ করাও নিরাপদ নছে। কেননা উহা কল্পনায় 
অনুরভিত। | 


সমাজের দেবতা। ৩৫৯ 





এই নকণ প্রাচীন উপাথান যাহাই নির্দেশ করুক, বন্ধের প্রভাব 
লুপ্তির প্রধান কারণ বৌদ্ধ-বিপ্রব। বৌদ্ধ বিপ্লবে সকল দেবতারই প্রভাব 
নুণ্ত হইয়ছিল। ইহার পর ব্রাঙ্গণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও শৈৰ ধার্দের আবির্ভাবে 
বিষ ও শিবের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; ব্রহ্মা, উপাসক 
অভাবে নঘাজে অচল হইয়। অগ্নিরূপে কেবল যক্তকালে পুঁজ! পাইতে 
থাকেন। ইহাই ব্রদ্গের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রভাব লুপ্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 

্রক্মাকে তর্কের অন্থুরোধে বৈদিক শব্দোৎপন্ দেবতা বলিলেও বলা 
যাইতে পারে কিন্তু শিব তাহাও নহেন। শিবের নাম দেবতা রূপে বেদে 
নাই | বিশেষণ ব্ূপে আছে ।*২৮ মহাদেব শবও খক্‌ 
বেদে নাই, বজুর্কেদে বিশেষ পরূপে আছে। সামবেদেও 
মহান্‌ দেবতা অর্থে আছে। এই মহাদেব্তার পঞ্চ মুণ্ড। যজুর্বেদ 
( বাজদনের ) সংহিতায় শতকুদ্র স্তোত্রে রুদ্রকে গিরিশ, গিরিত্র, কপর্গা, 
শু, শঙ্কর, পশুপতি, নীলগ্রীব, শিতিকঞঠ, শর্বব, তব ইত্যাদি নামে অভিহিত 


বর্ষের প্রভাব 
লুপ্তির কারণ। 


শিব কথ] । 








রঙ্মার [প্রজাপতি] পুজা নুপ্তির আর একটা গল্প শতপথ ব্রাঙ্মণে আছে। গল্পটা 
এইকপ- 

মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে মন দেবগণের নিকট হজ্ঞ বহন করেন। স্পট অস্্র 
উচ্চারণ করিলে বাঁক্য দেবগণের নিকট বজ্ঞ বহন করিয়! নেন। 

এখন কে বড়? মন ও বাকোর মধ্যে এই দ্বন্ব উপস্থিত হে উভয়ে প্রজাপতিকে 
মধ্যস্থ করিয়। বিচারপ্রার্থ হইলেন." 

প্রজাপতি দ্বার! পরাজিত রা বাক্য টার বহন করিতে বিরত হইল। 
এই হইতে যজ্ঞ [ও পুজার ] প্রজাপতির মন্ত্রমনে মনে হয়। বোধ হয় এইরূপ সংস্কার 
হইতেই ব্রঙ্গার পুজ। কমিয়া যার । [ শতপখ ্রান্মণ ১। ৩। ৬।২--১২] 
২৮ স্বকৃবেদ ১০৯২৯, শুরুমনূর্কেদ ও১ অধববববেদ ১৩৪18 


৩৫২ রাময়ণের সমাজ । 





করা হইয়াছে ।২৯ কোথাও ত্রান্বক,৩* পিনাকী, কৃত্তিবাসত১ নামও 
ৃষ্ট হয়। একস্থানে এই রুত্রের তগিনী অশ্বিকার উল্লেখ আছে। 
বা ১৮ 
এযতে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বশ্রা অস্বিবক়াত্বং ভুবন শ্বাহা। ৩1 ৭ 
খক্‌ বেদেও রুদ্রকে ঈশান)*২ মংহারী,৩৩ কপর্থী,* আগুতোয,৩ৎ 
পণুদিগের কর্তা,৩৬ চিকিৎসক,ৎ* ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
, শুরু বজুর্কেদে ও অথর্ধবেদে রুদ্রকে সহশ্র চক্ষুণ* এবং কোথাও বরুণণ 
বলা হইয়াছে। বেদ সংহিতা সমূহে আরও বনু স্থানে রুদ্রের বর্ণন। 
আছে। সর্বত্রই তাহাকে অগ্নির স্থানীয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
বেদের সকল স্থুলেই রুদ্র শব্ধ এক বচনে বারহৃত হয় নাই; অনেক 
স্থলেই বছ খচনে বাবহত হইয়াছে। খক্বেদে রুদ্র মরুতগণের পিভা।*৭ 


- ২৯ যন্জুবের্ধদ ১৬1৪ 

৩৯ যজুর্েদ ৩। ৫৮ 

৩১ বজু্ব্েদ ৩ ৬৩ 

৩২ খকবেদ ২1৩৩৯ 

৩৩ ধাকবযেদ ২৩৩১২ 

৩৪ খকবেদ ১1১১৪।৫ 

৩৫ খকবেদ 1১১৪৯ 

৩৬ খকবেদ ১1১১৪।১ 

৩৭ খকবেদ ২৩৩৪ 

৩৮ অধর্বধেদ ১১২২৭ )শুরুযন্ুর্কোদ ১৬৭ 

৩৯ অধর্ধ্ববেদ ১5818 

৪* খকবেদ . 31৬৪1 £ 

সারনাচার্ব্য “রু্রাস; অর্থে “ রুট্পুত্রা মরুত:” এই রূপ করিয়াছেন। ১1৩৯৪ 
ছক ভর । 





সম'জের দেবতা ৩৫৩ 


২পোশিশাশীশীশীশশীশশীশাাশাটি 





বৈদিক কদর দেবতাই থে পুরাণে তাহার বিভিন্ন নামও সেই নামের 
এক একটী কাল্পনিক ইতিহাস সহ শিবরূপে প্রকাশ পাইয়ছেন, 
এসন্বন্ধে মতভেদ খুব কম। এস্বলে শিবের সেই 
ভ্রমাবিকাশের ইতিহাস আর একটুক স্পষ্ট করিয়! 
বেখাইয্ক! এই শিব-কথার উপসংহার কর! যাউক। 

নিরুক্তকার বাস্ক বলেন “অগ্রিরপি রুদ্র উচাতে” *৯ সায়নাচারধ্য বলেন 
প্রদ্রায় ্রুরায় অগ্য়ে ।” 

্রাঞ্ষণ গ্রস্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ট গ্রন্থ খতপণধ ত্রাহ্মণেও রুদ্র দেবতাকে 
অগ্নি বলিয়াই গণা করা হইয়াছে ।£২ 

অন্তাগ্ঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ সমুহেও রুদ্র অগ্নিরপেই বর্ণিত 
হইয়াছেন । রুদ্রের এই বিকাশের ইতিহাস পৌরাণিক যুগের উপনিষদ 
গ্রন্থ গুলিতে আরও স্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরবর্তী উপ- 
নিষদগুলি পাঠে বুঝা যায়, ধীরে ধীরে রুদ্রের তেজ হইতেই ধ্বংশকারী 
শিব দেবতার উৎপত্তি হইগ্জাছিল। শ্রেতাশ্বতর উপনিষদেই কুদ্রকে প্রথম 
গিরীশ বা শিবরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ।১৩ পরবস্তী নারায়ণ উপনিষদে 
একেধারেই তিনি * অস্থিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ” 
স্রতিণাভ করিয়াছিক্ন ৪৪ শুরু হভুব্দেধর রুদ্র তাগিনী জদ্বিকা, বেন্‌ 
উপনিষধের অমনি দর্পহারিণী উমাঃৎএকেবারে কুদ্রু (অথবা শিব) পত্বী 





?শবের ভ্রম বিকাশ । 





৪১ নিরুক্ত ১০৭ শাসক অন্তত্র র্রকে বজ্ধর মেঘ বলিয়াছেন। 
নিরু্ত ১০।১-৫ জুষ্টব্য। 
৪২ শতপথ ব্রাহ্মণ. ৩।১।৩1৭.১৯ 
১৩ গ্বেতাম্বতর উপনিষদ ৩৪-৬ 
৪৪ নারায়ণ উপনিষদ ২২শ অন্টবাক | 
৪৫ কেন্‌ উপনিষদ ৩১২ 
৪8৫ 


৩৫৪ বামায়ণের সমাজ । 





অস্বিক! ও উমায় পরিণত হইলেন! এইরূপে কদ্ধের ক্রমশঃ শিব 


প্রাপ্তি ঘটিতে ঘটিতে কৈবল্য উনি আসিয়া রু্বের প্রায় কৈবল্যই 
ঘটিল। শিব-- 


“উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রতুং 
ত্রিলোচনং নীণকণ্ঠং প্রশান্ত 


সং ক্ষ 


আধুনিক উপনিষদে 
রুদ্র-_শিব। 
ঞ 


হইয়া বসিলেন। এই সময় পুরাণগুণিও কদরের বৈদ্দিক্ক বিশেষণ- 
গুলি পল্পবিত করিয়! শিবন্ষে দেব-দেব-মহাদেব বিশেষণে বিশ্লেষিত করিয়া 
স্ীপুত্রপরিবারে বেষ্টিত নৃতন রুদ্র মুর্তিতে প্রকাশ করিলেন। 
মহাভারতেও রামায়ণের ন্যায় ব্ছ আবর্জন1 প্রবেশ করিয়াছে। 
মহাভারতে শিবও আছেন, রুদ্রও আছেন। এখানে তাহার আলোচনা 
নিশ্রয়োজন। এম্থলে এই মাত্রই বক্তবা বে 
মহাভারতের 
তেত্রিশ দেবতা) মহাভারতে বেদের ৩৩ দেবতা শ্বীকৃত হইয়াছে। 
বেদ, রামায়ণ ও উপনিষদে সেই ৩৩ দেবতার নাম 
নাই কিন্ত মহাভারতে তাহা আছে। 
মহাভারতে তেত্রিশ দেবতা এইরূপ 
দ্বাদশ আদিত্য--অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাঁত|, অর্ধ্যমা, 
জয়ন্ত ভাস্বর, ভষ্টা, পুষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু । 
একাদশ রুদ্র--অজ, একপদ, আহি, ব্রধ, পিনাকী, খত, 
পিতৃগণ, ব্্থ্যক, বৃষকপি, শক্ত, হবন, ঈশ্বর | 
অষ্ট বন্থ-_ধর, রব, মোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রতুাষ, প্রভাস । 
অপর দুইজন _ দেযাঃ ও পৃথিবী । 
উহার পর পুরাণের কথ! । পৌরাণিক বুগে আদিত্য, রুদ্র ও বন্থ-_ 
বৈদিক এই তিন দেব শ্রেণী হইতে তিনজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি লইয়া 


সমাজের দেবতা । ৩৫৫ 


পাপ পপিপশপাপিসিসিপাপাপাসপাশাশশীশিশাশীশীশীপাশীশাশীপাপিশিসিলসি 





পৌরাণিক ত্রিদেবতার আমন কল্পিত হইয়াছিল। অর্থাৎ দ্বাদশ 
আদিত্যের বিষুঃ, একাদশ রুদ্রের শঙ্ত, অষ্ট বন্থুর অনল ( অগ্নি বা ব্রহ্! ) 
বিষু, শিব ও ব্রহ্ধারূপে পৃজিত হইয়াছিলেন । 

শিব, কালী এবং কার্তিকেয়€ বোধ হয় এইরূপ আর একটা 
কল্পনার ফল। বেদে অগ্নি শিখার এই নামগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়-- 
শিব, শর্ব) সর্ব, কুমার, কালী, করালী ইত্যাদি। অঞ্জির কালী, 
করালী"নাম কোন কোন উপনিষদেও আছে।*৬ 

আধ্যাত্মিকতাবাদী পৌরাণিকগণ বোধ হয় এই এককেই শিব, 
শিবজায়া ও শিবাত্মজে পরিণত করিয়াছিলেন। শিব ও শর্ব নামে 
শিবকে, কুমার নামে কার্ডিকেয়কে ও কালী, করালী নামে শিবপর্ীকে 
অভিহিত করিয়াছিলেন 

শিবকথ। শেষ করিবার পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্তিত হরপ্রপাদ 
শান্ী মহাশয়ের শিব সম্বন্বীক মন্তব্য এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেথ 
কর! গেল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে--শিব ব্রাত্য 
দিগের দেখত] | ত্রাত্য নামে খষিদিগের বিপক্ষ 
এক বাঁবাবর জাতি ছিল; তাহার! পশু পালন ছাড়া 
আর কিছু করিত না। ইহীদিগেরই দেবতা মহাদেব । ব্রাত্যেরা ব্রাত্য 
স্তোম যজ্ঞ করিয়! খষি হইতে পারিত। ক্রমে তাহার! খষি সমাজে 
প্রবেশ করায় তাহাদের ব্রাত্য-দেবতা মহ্াদেবও সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন । 

শাস্ত্রী মহাশয় তাহার এইমত সমর্থন জঙ্ত অথর্বধেদের ১৫শ কাণ্ডের 
্রাতয স্ক্কের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাত্যস্থক্কে খক বেদের পুরুষ- 
সথক্তে এবং বছুর্বেদের শতরুদ্র স্তবে উদ্দিষ্ট একটি বিরাট পুরুষের 
নাক্ষাৎ পাওয়! যায়। শাস্ত্রী মহাশয় মূল পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই। 


শাস্ত্রী মহাশয়ের 
নির্দেশ। 











৪৬ মুণ্ডক উপনিষদ ১1৯৪ 


৩৫৬ রামায়ণের সমাজ । 


পাঠকের বুঝিঝার ও ও ৪ আনোচন। করিবার পক্ষে (স্থবিধা হইবে মনে 
করিয়া এইস্থলে অধর্ববের হইতে মূল পাঠটা উদ্ধৃত কধা 
গেল। 

ব্রাত্য আসিমীর়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ। 

সপ্রজাপতিং সুবর্াত্বন্ন পশ্তৎ ২ প্রাজনয়ৎ 

তদেকমভববৎ তল্লনাম অভবৎ তন্মহদভবৎ তক্দো্ঠন্রবৎ 

তদ ব্রঞ্জাভবৎ ৩ততপোইভবৎ তৎম হামভবৎ তেন প্রজায়ত। 

মোহবর্ধৎ স নহানভবৎ স মহাদেবোহভনৎ | 

স দেখনামীশাং পর্ষেঘদ ঈপানোইভবৎ । 

ল একোব্রাতাইতবৎ স ধনুরাধত্ত ত দেবেন্দ্র ধ। 

নীলমন্তে।ণরং নোহিতং পৃষ্ঠম্‌। 

নীলেনৈবাপ্রিং ভ্রাতৃব্য প্তোর্ণতি লোহিভেন দ্বিষস্তং 

বিধাতীতি ব্রদ্ষবাদিনো। বদপ্তি। অথর্ববেদ ১৫1১১-৮ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্বাদ--*প্রজাপতি দেখিলেন একটা আলো)__ 

একটা নু”বর্ণ রহিয়াছে । মে আলো তিনি জালাইয়া! দিলেন অর্থাৎ 
আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়াদিলেন ৷ সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হুইল, 
মহত হইল, ব্রদ্ধ। হইল, সে তপ হইপস, মে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল 
সে মহাদেব হইল, মে দেবগণের কর্তৃত্ব পাইপ, সে ঈশান হইত, 
সে একব্রাত্য হইল। অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবত। হইলেন। ব্রাতাগণ 
যেন মব এক হইয়। দেবতারূপে আবিস্ূতি হইল । ইন্ত্রধন্ু উহার ধনু 
হইল, কারণ ইন্তর ধনূর ছিল নাই, সুতরাং সে ক্রাত্যদিগের ঠিক ধনু, 
হইল। গেই ধন্থুর উদর নীল, পৃষ্ঠ লোহিত। নীল অংশের দ্বারা উহার! 
শ্রদিগকে অভিভূত করে এবং ণোহিত অংশের দ্বার! শক্রাদগকে বিদ্ধ 
করে।” 





সমাজের দেবতা । ৩৫৭ 


শাস্ত্রী মহাশয় বলেন « এই দেঁধঙাই আমাদের শ্িব। তিনি 
মহাদেব ; তিনিই ইশান ১" 

শতপথ ব্রাহ্মণ ও কোৌবিতকী ত্রাঙ্গণে এই মতের কতকট। সমর্থন 
আছে । 

আর একটা প্রচলিত মত্ত এই যে-শিব অনার্ধ্যদিগের দেবতা । 
তরে ঞ্ররান্ষণে যে ৩৩ভন অসোমপ দেবতার কথা বা ইইয়াছে, 
তাহারাও বোধহয় অনার্ধাধিগের দেবতা । ক্রমে 
আর্ধ্য অনার্ধ্যে ম্মিলিত হওয়ায় অনাধ্যদের দেবত| যে 
আর্ধ্য সমাজে প্রবেশ করিয়। পুজা গ্রহণ করিধার স্তবিধা 
পাইাছিণেন ভাহা অন্মান করা যায়। শিধের ভূত'প্রেত, সবর, কুচনা 
মংশ্রব হইতেও এইরূপ কল্পনা আদিতে পারে $ এইকপ অন্গমানের মুলে 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিদ্যমান আছে । দক্ষযন্ত পালাটা তাহার একটা প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ ।৪৮ শিব এখানে আর্ধা দেবসমাজে অপংক্তেন়, সুতরাং অনিমন্ত্রিত। 
এরূপ স্থলে পাঠকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে নাকি 
যে শিব জামাত! হইরাও দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্িত হইতে পারিলেন না কেন? 
বঙ্ধাগুপুরানেও শিব অন্ত লমাজের আগন্তক দেবতা বলিয়া তাহার সম্বন্ধে 
উপেক্ষার প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা করিতেছেন ব্রহ্গা, বিষ্ুর নিকট। ব্রহ্গ 





শিব কি আনা) 
দেবত|। 





৪৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিক| ১৩২৮ 

৪৮ দক্ষঙ্জের কাহিনী বেদে না থাকিলেও রুদ্রধে এক সময় যঞ্জঙাগ পাই- 
তেন ন| এবং পরে ক্ষণত| দেখাইয়া যজ্ঞ অন্নিরপে স্থান গ্রহণ করিতে অমর্থ হইয়। 
ছিল্লেন তাহার আভাস আছে। বেদের এই ইঙ্গিত হইতে এবং খকবেদের ৩২৭1৯ 
ও ১১ খকের “দক্ষের তনযা সেই অগ্নিকে ধারণ করেন ” এইরূপ ভাব হইতেই 
নক্ষযপ্জের কাহিনী কল্পোত হইয়াছিন। সামনাচার্ঘা দক্ষের তনয় অর্থে যবে, 
নির্দেশ করিয়াছেন । [ রমে" বাবুর সবক বেদ ভষটব্া] 


৩৫৮ রামায়ণের সমাজ । 


২ সপিশীশীশাপাশাটিশিি পাশ 





বধিতেছেন এই শঙ্কর নামক আগন্তক আমাদের অপেক্ষা কোন গুণে 
শ্রেঠ ?8৯ 
লিঙ্গপূজার উল্লেখ রামায়ণে নাই॥। গ্রাক্ষগুভাবেও তাহা 
রামায়ণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই সম্বন্ধে রামায়ণ নির্দোব 
হইলেও শাহার অদৃষ্টের দোষ অখগুনীয়। তাই 
হুইলার সাহেব আর্য রামায়ণে লিঙ্নপুজার উল্লেখ না 
পাইয়া অধ্যাত্বরামাঃ়ণের আশ্রয় লইয়াই আর্ রামায়ণের 
বিচার করিয়াছেন এবং দেখাইয়্াছেন_রাম বৌদ্ধদিগকে দাক্ষিণাত্য 
হইতে তাড়াইবার জন্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত শৈব প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন এবং ভারতের শেষ সীমা সেতুবন্ধে রামেশ্বর 
শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ফলে বৌদ্ধেরা লঞ্কা্বীপে যাইয়া আশ্রয় 
লইয়়াছিল।* 
*ত্রেতাবতার রামচন্দ্র” নামক একখানা গ্রস্থেও নিষ্লিখিত শ্লোকটা 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
সেতুমারভ্যযানত্ত তত্র রামেশ্বরম্‌ শিবম্‌। 
সংস্থাপ্য পৃজয়িত্বাহ রামোলোক হিতাক় চ॥ 
গ্লোকটা কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার আভাস 
দেন নাই। এইরূপ জনশ্রুতি হইতে এবং অধাত্মরামায়ণের উক্তি 
হইতে কৃত্তিবাসপণ্ডিতও লিখিয়াছেন-_- 
ভাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম । 
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ন!ম।॥ 





লিঙ্গ পুজা 
বৈদেশিক মত। 
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সমাজের দেবতা ৩৫৯ 








অধ্যাতবামায়ণ শ্বীষ্টোত্বর যুগের কোন এক নময্নের পেখা। লিঙ্গপূজ! 
তারতে শ্রী: পুঃ তৃতীন্ধ শতাব্দীতে প্রবন্তিত হইগ্রাছিল. স্থৃতরা* হুইলারের 
মন্তব্য ও পিদ্ধান্ত অধ্যায্বরামায়ণ সগ্থন্ধে প্রয়োজ্য হইতে পারে; 
মূল বাল্মীকি রামায়ণ সম্বন্ধে নহে। 

যাহা হউক, যখন অধাত্মরামাযণ ও কৃত্বিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালী 
পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া ভূল সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়ছে 


এবং মুল রামায়ণেও এইরূপ কলুষ ভাব প্রবেশ করিতে সমর্থ হইদ্লাছে 
তখন আমরা লিঙ্গপূজার ইতিহাস আলোচনায় বিরত থাকিতে 
পারিলাম না। 
রুদ্র শিবরূপে সমাঙ্গে পুজিত হইতে আরম্ভ করিলে ভারতবর্ষে 
শৈব ধর্মের প্রভাব ক্রমে বাড়িতে থাকে । এই সময় ভারতীয় সমাজে 
বুদ্ধ মুস্তির পৃজা হইত। বুদ্ধের মূর্তির পুজা 
দেখিয়া শৈব সম্প্রদায়ও শিবের মুক্তি গড়িয়! পূজা 
করিতে আরম্ভ করেন। ইহা খুঃ পুঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাবীর কথা। 
এই সময় শিবের মুর্তি গড়িয়াই পুজা হইত। তান্ত্রিক যোনীপুজ। 
তখনও তারতীয় আর্ধ্য সমাজের চিন্তার ধারায় প্রবেশ করিতে পারে নাই 
বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সময় আফ্রিকা, ইযুরোপ ও এমিয়ার 
পশ্চিম উপকুলে--আসিরিয়! প্রভৃতি স্থানে প্রবলভাবে লিঙ্গপৃ্া ও 
যোনীপুভা চলিতেছিল। 
ইুরোপীয় লেখকগণ যে লিঙ্গপূজ। ও যোনীপুজার জন্য ভারতীয় 
মমাজের চিন্তার প্রতি ইঙ্গিত করেন, পাঠক দেখিবেন-_সেই ইঙ্গিতের 
ূল কোথায়? লিঙ্গ ৪ যোনীপুজার প্রাচীন 
আফ্রিকায় লিগ্গপুজ!। ইতিহাস আলোচন! করিতে বাইয়। ডাঃ টালমে লিথিয়া- 
ছেন--আফিকার অধিবাসীরা অতি প্রাচীনকালে 


লিঙ্গ পূজার ইতিহাঁন। 


৩৬৩ ধামায়ণের সমাজ । 


নিপুজা ও যোনীপুজা করিত। যে জগংগ্রসিদ্ধ পিরামিডগুলি 
মিসরীয় সভাতার নিদান বলিয়া আজ লোক সমক্ষে গর্ধের সাইত 
দণ্ডায়মান, তাহা! একদিন যোনীপুজার প্রতীকরপেই নিন্িত হইয়াছিল। 
তথাকার মঠ, মন্দির, মনুমোণ্টগুলিও পূর্বে লিঙ্গের নাকারে প্রত্ত ত হইত 

এবং দিঙ্গরূপে পুঁজিত হইত । 
আফিকা হইতে লিঙ্গপৃজা ইযুরোপ ও এসিয়ায় বিস্তৃত হয়। 
যে খুষ্টধর্ম আজ জগৎকে শ্লীলতা শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছেন বলিয়া 
গর্বিত ভাবে প্রচার করিতেছেন--"0073081 076 


টনের বন 10061706০01 01011568010) 0010106710085 


লিজ পূজ।। . 
01100191216 00৮ 08002] 001 


৫100560.৮ «১ সেই খ্ুষ্টধর্মবের পবিত্র জ্কুশটা নাকি লিঙ্গপুভার 
প্রতীক রূপেই কল্পিত হইয়াছিল। কোন কোন খ্রষ্টায় ধর্ম মন্দিরে 
নেই গুতীক-চিত্র নাকি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন 
বাবিলোনে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল--হিরোডোটাসের লেখায় তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের প্রাচীন মুদ্রায় লিঙ্গ মুদ্রিত থাকিত। 
এতদ্তীত বাইবেলের প্রাচীন পুস্তকে (010 ]9587)61/. ) মনুযোর 
লি এবং যোনীপুজার কথাও আছে ।৭২ 





৫১ [81019 879. [১0101190050 রা 6 ্ 5. টা 39, 

«২ আমরা উপরে যে কথ।গুলি বলিলাম, পাঠক, ডাঃ টালমের লেখা হইতে 
তাহার প্রমাপ গ্রহণ করিবেন। : বেদেশিকের! বিন! প্রমাণে একটা জাতির অযথা 
দিন্দ। প্রচার করিয়াছেন; সেই নিন্দার প্রতিবা? করিংত যাইয়াই এত কথা বলিতে 
হইল । ডাঃ টাল.মে লিখিয়াছেন - 

* [0 00616700996 9760001 06 ০019010০006 
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সমাজের দেবতা । ৩৬১ 


আফিিক! ও ইযুরোপে ভনন যদ্ত্রের পুজা প্রচলিত ছিল; কিন্ত 
প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহা ছিল না । ভারতে আরাধ্য দেবতার প্রতীক 
রূপে বস্ত্রের বা চিচ্কের পুজা গ্রচগিত হইয়াছিল 
তান্তিক যুগে। বস্ত্র পুজার এই বাতাস পশ্চিম হইতে 
আসিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে যন্ত্র পূজার উল্লেখ নাই । উপনিষদগুলির, 


উপনিষদের আভাস । 
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৪৬ 


৩৬২ রামায়ণের সমাজ । 





মধ্যে প্রাচীন উপনিধৰ বুছদারণ্যকের শষ্্রীয়মধ উপাসীত” ইত্যাদি ও 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী শ্বেতাশ্বর উপনিষদদের “যো যোনিং যোনিম- 
ধিতিষ্ঠত্যেকো«*-__মহেশ্বর ঈশান নহ্বন্ধীয় এইরূপ ইন্গিতের অপব্যাথা। 
হইতেই বোধহয় তান্ত্রিক যুগ্ম-পৃজার কল্পনা এদেশে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। 
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পাঠক দেখিবেন-__মানুষ মরিলে তাহাদের পুংচিহ্ছগুলি সংগৃহীত হইয়া বিক্রীত 
হইত এবং তাহ! ক্রয় করিয় নিয়া মানুষ গৃহদেবতারূপে পুজা করিত। 

আমর! যেমন গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, ও সাক্গ্য দেই, বাইবেলে 
সেই প্রকার পুংযস্ত স্পর্শ করিয়! সপথ করিবার রীতি ছিল। 

ইংরেজী ভাষায় ও বাঙ্গান। তাষায় অনূদিত আধুনিক বাইবেলগুলিতে কিন্তু ডাঃ 
টালমের উদ্ধত পাঠ থুব শশষ্টাক্ষরে অনুভূত হয় না। [ বাইবেদ আমি পু্তক ২৪। ২ 
ও শামুরেল [২] ৩। ১৪ ভ্রষ্টব্য।] আধুনিক রুচির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে রামার়ণ 


মহাভারত এবং ইলিরড ওডেনির সায় বাইবেলেরও পাঠ পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহ! 
আশ্চর্যের বিষয় লহে। 
«৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬। ৪।২ 


৫৪ স্বেতাঙ্বতর উপনিষদ ৪1১১ 


সমাজের দেবতা । ৩৬৩ 


িশিপিপীাসিশিশাপশীশীাপপীপাশীাশিপীিশীীী্িশীপাশাশিশাশিশিশিীশাসশি্পীশিট 


নারায়ণ উপনিষদে লিঙ্গপুজার ভূরি ভূরি উল্লেখ দুষ্ট হয় ৫০ 
এই উপনিষদখান! যে একখানা আধুনিক তান্ত্রিক উপনিষদ 
এ সনেহও পণ্ডিত সমাজ করিয়া থাকেন। 

বামন পুরাণে লিঙ্গপূজার ইতিহাস আছে। তাহা, হইতে অবগত 
হওয়া যায় যে আপন্তসব নামক খাষিই নিজ উপাসনার প্রবর্তক । আপক্তস্থের 
শিষা বক নামক বণিক রাজা এই পুঁজ তাহার 
স্বদেশে শ্রচার করেন। সেখান হইতে তাহা 
পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হয়। বণিক বক রাজাকে কেহ ক্রিট 
দ্বীপবাসী, কেহবা ফিনিসীয় বণিক বলিয়া! অনুমান করেন । ক্রিট এবং ফিনি- 
সীয়া এই উভয় স্থানেই প্রাচীনকালে বন্ত্রপূজা প্রচলিত ছিল। নৃতন বাইবেল- 
ধর (6 ]:6581757.) প্রচারের পর ৃষ্ট-ধ্প্রচারকগণের চক্ষে 
এই পৌত্তলিক ভাব অসহা বোধ হওয়ায় তাঁহারা ইযুরোপ হইতে তাহা 
প্রবল শক্তি ওয়োগে তাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিজেন। 

পশ্চিম এসিয়ার বাণিজা সংশ্রবে অথবা আঁপক্তম্বের শিষ্য সংশ্রবে 
এই পুজা-রাতি খ্রীষটায় তৃতীয় শতাবীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং 

ভার নিন শৈবগণ ইহা সহজ প্রথারপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রচলনের নম । ভারতে শিঘন্্চিহেরই পুজা প্রবর্তিত হইয়াছিল, 

বাইবেলে কথিত মানব-ন্ত্রচিহ্কের নহে । এই অন্কুমানের 

সুল্া বিচার পাঠক করিবেন। যোমীপু্ছা ভারতে হাহারও অনেক 
পরে প্রচিত হইয়াছিল । ডাঃ টালমে কিন্তু হিন্ুদিগকেই এই পূজার 
আদিম গ্রচারক মনে করেন । তিনি শিবন্্-চিন্তের কথা বলেন 
না) পুংচিহ্ন এবং স্ত্রীচিন্ক মাত্রেরই পুজার কথা বলেন। প্রাক 
বৈদিক যুগে অর্থাৎ আদিম যুগে ফেঁভুমগুলের সমগ্র ডি হরির 

৫৫ নারায়ণ উপনিষদ ১৬শ অনুবাক। 





বামন পুরাঁণ। 


৩৬৪. রামায়ণের সমাজ. 





পুজা প্রচলিত ছিল বু লেখকের গ্রন্থেইে তাহা দেখিতে পাওয়া 
যায়।৬ 
মুদ্তিপৃূজা। 
প্রাচীন ভারতে দেবতার মুর্তি গড়িয়। পৃঙ্জ| করিবার প্রথা প্রচনিত 
ছিল না। বেদে মুত্তিপূজার কোন উল্লেখ নাই, ব্রাঙ্গণ বা উপনিষদ 
সমূহেও মূষ্তিপূজার উল্লেখ নাই। রামায়ণেরও কোন স্থলে তাহার উল্লেখ 
নাই। কোন কোন পুরাণ গ্রন্থে ও চণ্ডীতে রাবণ বধের পূর্বে রান 
লঙ্কায় ভগবতী দুর্মার পুজা! করিয়াছিলেন বনিয়। উল্লেখ আছে। 
অনেক বঙ্গীয় পাঠক এই জন্ত আর্ধ রামায়ণকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া 
থাকেন। বাস্তবিক এই বিশ্বাস ত্রপূর্ণ । 
ভারতে মৃষ্তিপূজ! খুঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর পুর্বে প্রচলিত 

হয় নাই। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধমুত্তির পুজা আরম্ত হইতে 
থাকিলে হিন্দু সমাজেও মুত্তিপূজা 'আরম্ত হয়। 
ললিত বিস্তারে. অতঃপর এই ছুই ধর্মের সক্ষিলন ঘটিলে বুদধদেখ 

কাছ! হিন্দুর দশঅবতারের অন্ততম অবতার বলিয়া 
পরিগ্হীত হন এবং হিন্দু দেবমুস্তিরও কোন কোন মুষ্ঠি 
বুদ্ধের মৃষ্তির পার্থে রাখিয়া পুজা করিবার ব্যবস্থা হয়। 
বুদ্ধের জীবনীপ্রস্থ ললিতবিদ্তারে গণেশ, শিব, স্বন্দ প্রভৃতির মৃন্তির 
উল্লেখ আছে। লণিতবিস্তার খুঃ পুঃ তৃতীয় শতাবীর গ্রন্থ। এই 
্রন্থে-বুদ্ধ নিজে মুগ্তি দূর্শন করিয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ মাছে । তাহ! 
সতা হইলেও দেবমুদ্ধিকে ধৃঃ পুঃ ৬ঠ শতাব্দীর পূর্বের বল! যাইতে পারে না। 
তৃপ্ত সংগৃহীত আধুনিক মনুসংহিতায় দেব মুস্তির পুজার কথা থাকিণেও 
৫৬ 08100961155 2109110 01900 ও 7০ছ210+5 96% 
ভা 0191) জ্টব্য। | 


সমাজের দেবতা । ৩৬৫ 


পাপা হি 








তাহাতে দেবল ব্রাদ্ষণের গ্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই করা হইয়াছে ।৫* 

বৃহদবন্্পুরাণে রামের ভগবতী অর্চনার উল্লেখ স্থলে দেখা 
ণায়-_মশ্বিন মাসে আর্ত! নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণ নবমী তিথিতে বোধন আরম্ত 
হইয়! রাবণ বধ পর্যাপ্ত পুজা চলিয়াছিল। শুরু 
নখমীতে রাবণ নিহত হন ; পরদিন বিজয়। দশমীর 
বিজয় উৎসব হয়।*৮ 

এই উক্তি আর্ধ রামায়ণের বিরোধী । আর্য রামায়ণে বসস্তকালে 
রাবণ বধ হইয়াছিল বলিয়। প্রদখিত হইয়াছে । দেবীভাগবতে বৃহহ্ন্ম পুরাণ 
ও রামায়৭--উভয় উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময় সমধিত হইয়াছে। 
দেবী ভাগবতের উদ্জি এইরূপ--দীতার শোকে রাম যখন মুহমান তখন 
নারদ আসিয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন--আপনি এই 
আশ্বিন মাসে সর্কসিদ্ধিপ্রদ নবরাত্র ব্রত করুন। এই 
ভগব্তী অর্চনায় আপনার কামনা দিদ্ধ হইবে, 
আপনি রাবণ বধে সমর্থ হইবেন। নারদের এই উপদেশে রাম আশ্বিন 
মাসে মু্তি গড়ি অন্বিকার পুজা করেন। মহাষ্টমীর নিশীথকালে 
দেবী বামকে দর্শন দিয়। বলেন যে--আগামী বসও্কালে তুমি লঙ্কায় 
আমাকে আহ্যান করিও, পাঁপনতি দশাননকে সংহার করিতে পারিবে ।৯ 

বলা বাছুল্যা-_বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই উভয় গ্রন্থের 
নামঞ্রস্ত রক্ষা করিতে গিয়াই বঙ্গীয় পাঠককে মমস্তার ভিতর ফেলিয়াছেন। 

মুত্িপূজার যুগে রামারণ রচিত হইলে আমরা আর্য রামায়ণে 
তাহার আভান অবস্তই পাইতাম। পুরাণে যে স্থলে রামের ছুর্গাপুজার 
7. হখমনহিতা ৩১৫২7000000 

€৮ বৃহনব্পুরাণ পূর্বাধও 
৫৯ দেষীভাগৰত তৃতীয় স্বন্ধ। 





বৃহস্ধন্্পূরাণে 
ভগৰভী আরাধন|। 


দেবীভাগবতে 
দেবী পুজা। 


৩৬৬ রামায়ণের সমাজ । 


উল্লেখ করা হইয়াছে রামায়ণে সেইস্থলে আদিত্য-হৃদক্স স্তবের উল্লেখ 
রহ্য়াছে--সেকথা পূর্বেই বলা! হইয়াছে। 
দুর্গার উৎপত্তি। 
দুর্গা” শৰের উৎপত্বির ইতিহাস এস্কলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। 
দুর্ীর''নাম র্লাময্পণের কোন স্থানেই নাই। আদিকাণ্ডের ৩৫শ ও 
৩৬ শ সর্গে উমা ও কুদ্রের কথা আছে। এই উমা-রুদ্র-কথাকে 
প্রক্ষিপ্ত চন! অধ্যায়ে (১০২ পৃষ্ঠ) প্রক্ষিপ্ত বলিয় নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
উমার নাম খকবেদে নাই। খকবেদের দশম মগুলের 
অষ্টমাষ্টকের “রাত্রি পরিশিষ্টে” যে একটা স্তব আছে, 
তাহাতে প্রর্গা” শব আছে। এর দুর্গা শব্দ ছারা 
ভগবতী মহেশ্বরী দুর্গা বা উমাকে বুঝায় নাই ) রাত্রিকেই বুঝাইয়াছে। 
দেবী, ভগবতী প্রভৃতি শবাগুলিও তাহাতে বিশেষণ রূপে সংযুক্ত 
হইয়াছে। স্তোত্রটা দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণের -কুতৃল নিবারণার্থ 
প্রাচীন বঙ্গদর্শন (১২৮০ ) হইতে তাহা বঙ্গানুবাদ সহ :এস্ীলে অবিকল 
উদ্ধৃত হইল। 
আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ | 
দিঝঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে তেষাং বর্ডতে তমঃ ॥১ ॥ 
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতিন ব। 
অশীতিঃ সন্থষ্টা উতোতে সপ্ত সপ্ততীং॥২ 
রাতরিং প্রপর্যে জননীং সর্বতূতনিবেশনীং। 
জদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্ত জগতে| নিশাং ॥৩। 
সন্েশনীং সম্যমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীম্‌ 
প্রপরোহূং শিবাং রাত্রিং 
ভদ্রে পারং অশীমহি ভদ্রে পারং অলীমহি ৬ নমঃ ॥8 1 


ধকবেদে ছুর্গী স্তোত্র। 


সমাজের দেবতা । ৩৬৭ 


স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহুবচপ্রিক্সাং 
সহশ্র দমিতাং ছূর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্‌ ॥৫ ॥ 
শাস্তার্থং তদ্দিজাতীনামৃধিভিঃ সোমপা শ্রিতাঃ। 
( সমুপাশ্রিতাঃ ?) 
খকবেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ ॥৬॥ 
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্য্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্য বাহিনীং। 
অবিদ্যা বন্ছবিদ্যা বা. স নঃ পর্যদতি ছুর্গানিবিশ্বাঃ 0৭ ॥ 
অগ্নিবর্ণাং শ্ুভাং সৌম্যাং কীর্তরিষ্যস্তি যে ছ্বিজাঃ | 
ভান্‌ তারয়তি দুর্গানি নাবেৰ সিন্ধুং দ্ুরি তাত্যগরিঃ ॥৮ ॥ 
দুর্গেযু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসক্কটে । 
অগ্নিচোরনিপ!তেষু ছুষট গ্রহ নিবারণে ॥৯॥ 
দুর্গেযু বিষমেবু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ | 
মোহঙ্বিত্বা প্রুপদ্যস্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু 
তেষাং মে অভয়ং কুরু গু নমঃ 0১০ ॥ 
কেশিনীং সর্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ॥ 
সা মাং সমা নিশ! দেবী সর্বতঃ পরিবক্ষতু 
সর্বতঃ পরিরক্ষতু গু নমঃ ॥১১ ॥ 
তামগ্রিবর্ণাস্তপস। জলস্তীং বৈরোচনীং কর্ণফলেষু জুষ্টাম্‌। 
ভুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপন্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥১২ ॥ 
রা ছর্গে স্থানেষু সন্পোদে বীরভীষইয়ে। 
য ইমং দুর্গীন্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ স্দা পঠেৎ। 
রান্রিঃ কুশিকঃ সৌভরে। রাত্রিস্তবে। 
গায়ত্রী রাত্রিস্থক্ষং জপেক্সিতাং তৎকালমুপপদাতে ॥৯৩॥ 
অর্থ_-“হে রাত্রি ! পার্থিব রজং তোমার পিতার কিরণে পরিপূর্ণ 








৩৬৮ রামায়ণের সমাজ । 








পাপীপাপার্পীলটিপিসিিিস 


হুইয়াছিল। হে বৃহতি ! তুমি দিব্যালয়ে থাক, অতএব তমঃ. বর্তে। ষে 
নরকদর্শকের! তোমাতে যুক্ত তাহার! নবনবতি বা অষ্টাশীতি বা সপ্তসপ্তুতি 
হউক (অর্থ কি?) সর্বভূত নিবেশনী, জননী, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণ, এবং 
বিশ্বজেগতর নিশাস্বরূপ রাত্রিকে প্রাপ্ত হই। লকলের প্রবেশকারিগী 
শাসনকত্রী (৮) গ্রহ নক্ষত্র মালিনী, মঙ্গলযুক্ত!' রাত্রিকে আমি প্রান্ত 
হইয়াছি ; হে ভদ্রে! "আমরা! বেন পারে যাই, আমরা যেন পারে বাই, 
ও নমঃ। দ্রেবী, শরণ, বহবচাপ্রয়া, সহততুপ্যা ছর্গাকে আমি যন্ধে তুষ্ট 
করি । আমরা! জাতবেধাকে (অগ্ি) সোমদান করি। দ্বিজাতিগণের 
£শাস্তার্থ তুমি খধিদিগের আশ্রয় । (1) গ্ধগ্েদে তুমি দমুৎপন্ন) অগ্নি 
অরাতিদিগের দহন করেন (?) দেবি! 'য ব্রাঙ্মণেরা, অবিদ্যা হউন 
বা বছক্দ্যি হউন, তোমার কাছে আসেন, 1তনি (?) আমাদের সকল 
বিপদে ত্রাণ করিবেন। বে ক্রাঙ্গণের| অগ্রিবর্ণা গুভা) সৌম্যাকে 
কীর্তিত করিবে সমুদ্রে নৌকার স্তায় অগ্ধি তাহাদিগকে বিপদ হইতে 
পার করিবেন। বিপর্দে ঘোর বিষম সংগ্রামে, সঙ্কটে বিষম বিপদে, 
সংগ্রামে, বনে, অঞ্গিনিপাঁতে, চোরনিপাতে, দুষ্টগ্রহ নিবারণে, তোমার কাছে 
আসে, এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ওঁ নমঃ। যিনি 
মর্বভূতের কেশিনী, পঞ্চমীনাম ধার, সেই দেবী প্রতিরাত্রে সকল হইতে 
পরিরক্ষণ করুন ! সকল হইতে পরিরগ্ষণ করুন! ও নমঃ। অগ্নিবর্ণা 
তপের দ্বারা জাল! বিশিষ্টা, বৈরোচনী, কম্ফলে জুষ্টা, হুর্গাদেবীর 
শরণাগত হই, হে স্ুবেগবতি ! তোমার বেগকে নমগ্জার। ছূর্গাদেবী 
বিপদ স্থলে আমাদের মঙ্লার্থ হউন । এই পণিত্র দু্গান্তব যে রাত্রে২, 
সদা পাঠ করিবে - রাত্রি, কুশিক, সৌভর, রাত্রিস্তব, গায়ত্রী, বে রাত্রিনুক্ত 
নিত্য জগ করে সে তৎকাল প্রাপ্ত হয়।” 

এই স্তোত্র আমাদের অগ্কুরমর্দিলী ভগবতী ছুর্গীর নহে। 


সমাজের দেবতা । ৩৬৯ 








ধাকবেদের নালা স্থানে ভবানী, কুগ্রানী প্রভৃতি শবও আঁছে। সেগুলি 
দ্বারাও দশভৃক্গ! ছুর্গীকে নির্দেশ করে নাউ | 
খকবেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সুতক্কে দেবী হুক্ত বলা হইয়! 
থাকে । উহ্বাতে মহামহিমাময়ী এক দেবীর উল্লেখ আছে; কিন্তু ছূর্গা 
ভগবতী, উম! ইত্যাদি নির্দেশক কোন শব্দ বা নাম নাই। 
গুরু যজুর্বেদীয় বাজসনের়ী সংহিতায় যে রুদ্রের ভগিনী অস্বিকার 
উল্লেখ আছে তাহার কথ পূর্বেই বকা ভইয়াছে। 
(৩৫২ পৃষ্ঠা) বজুর্কেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঢর্গী, 
কাত্যায়নী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হওয়) যায়। আরপ্যকে ইনি অগ্নির 
কন্তা বলিয়া উক্ত হইস্াছেন। ৬* নারঃয়ণ উপনিষর্দে তৈত্তিরীর 
আরণ্যকের মন্ত্র উদ্ধৃত হইক্সাছে। তাহা এইরূপ-_ 
কাতায়নায় বিশ্নহে কন্ত কুমারী ধীমহি। 
তন্নোছুগীঃ *১ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩*-১ম অনুবাক। ৃঁ 
তৈত্বিরীয় আরণাক ব্যতীত আর কোন সংহিতায় ব! ব্রাঙ্গণে ছ্র্গার 
কথা নাই । নারায়ণ উপনিষদ কৈবাল্য উপনিষদ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক উপনিষদগুলি ব্যতীত প্রাচীন উপনিষদগুলির 
মধ্যে কেন উপনিষদে উমা'হৈমবতীর নাম এবং 
মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালীর নামের উল্লেখ আছে। সায়নাচা্য 


ঘভূর্বেদে দুর্গ| স্তোত্র। 


উপনিষদের কথা। 








৬* তৈদ্ভিরীয় আরণ্যক ২য় অনুবাদ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এক স্থলে ইনি 
কুদ্রের স্ত্রী বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। ভগিনী বিবাহের প্রথা যে এক সময়ে প্রচলিত 
ছিল তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে কর! হইয়াছে । ১৪৫ পৃষ্ঠা সেই রীতি অন্ুকরণেই কি 
শুরু যনুর্বেদে উক্ত রুদ্রভগিনী অস্িকা কৃষ্ণ বচুর্ক্রেদের আরণ্যকে রুদ্র পরী অধ্বিকায় 
পরিপত হইলেন। ৬১ এপ্থলে দুর্গা “শব্দ পুংলিঙ্গ হওয়ায় দায়নীচার্য তাঁহার 
কৈষিয্নৎ দিয়াছেন -লিঙ্গীদি ব্যত্যরঃ সর্বত্র ছন্দসো তষ্টবাঃ।” 

৪৭ 


৩৭০ রামায়ণের সমাজ। 


পাপা! 


কেনউপনিষদের উমা হৈমবর্তীকে শ্বরদ্ষবিষ্ঠা" বলিয়া নিদদেশ 
করিয়াছেন । কালী করালী অগ্নির সপ্ত জিহ্বার দ্বইটা জিহ্ব/র নাষ। 
ইহাদের কেহই শিবঞজায়া দুর্গা খা কালী বলয়! উক্ত হন নাই। 
বৃহ্দারণাক উপনিষদে এক স্থানে দুর্গে শব আছে তাহার অর্থ “দুর্গে 
বিষমেচ* কর! হইয়াছে। ৬২ ' 
সুত্র যুগে স্ুত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে বীনে ধীরে দেবী-প্রভাব প্রবর্ধিত 
হইতেছিল। সাংখ্যায়ন গৃহ স্থত্রে ভদ্রুকালীর উল্লেখ 


আছে। ৬৩ হিরথা কেশীন্‌ গৃহ চত্রে ভবপ্ত্বীর 
যক্তাহুতির ব্যবস্থা আছে। ৬৪ 


মহাভারতের বু পরবর্তী স্তরের রচনায় দুর্গা, অন্গুরনাশিনী, 
হৈমবতী, পার্বতী ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 


কোন কোন স্থানে অজ্ঞুন কর্তৃক ছুর্গান্তবে 
কেনউপনিষদের অনুসরণে 


“তং ব্রক্গাস্ত'বিগ্ভাদ[ং মহামিদ্াচ দেহিনাং” রূপে সতত হইগগেনও 
স্তোত্রের নানাস্থানে রামায়ণের আনিত্য হৃদয় স্তোত্রের স্থায় বু ন্দেহ 
জনক রচন। প্রবিষ্ট ইইয়াছে। ৬৭ 


সা 








সুত্রযুগে দেবী কথ!। 


মহাভারতে ছূর্গা স্তোত্র 





(৬২) বৃহদারণ কোপনিষদ ৬১৩ (৬৩) সাংখ্যায়ন গৃহা নুঃ ২1১৪।১৪ 

(৬৪) হিঃ কেশীন গঃ সঃ ২৩৮ ৭ এন্থলে রুদ্র, ভদ্র, শব, ঈশান, পণুপতি, উর, 
ভীম, প্রস্তুতি দেবতার পতীদিগকে পৃথক পৃথক যঙ্ঞভাগ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই বাবস্থা! হইতে এইকপ বুঝিবারও অবকাশ আছে যে হিরণ্যকেদিনের সৃত্রকারও 
ইহাদিগকে এক শিব দেবতা বা মহীদেব বলিয়! নি£ননোহে গ্রহণ করিতে পারেন। 

৬৫। ভীন্মপর্ধের ২২ অধ্যায়ে অঞ্জুন যে ছুর্গান্তব গাঠ করিয়াছেন তাহাতে তিনি 
দুর্গাকে নন্দ গে।প কুলোস্তবে, গোপেন্্র কন্তে “ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। 
এই সকল নাংম পরবর্তী সামরিক সংস্কারের প্রভাব স্পষ্ঠ বিদ্যমান বলিয়! মনে 
হয়। বিরাট পর্নে ছুরগাস্তবেও একই রূগ উজ দৃষ্ট হ়। 


সমাজের দেবতা । ৩৭১ 


সপ্ার্পশিসীপািিসপীপাপাশিপাপিপিপাশিপিশাশাশিশাশীাশী 


এইরূপে বৈদিক রাজি দেবী ক্রমে ব্রঙ্ধ বিদ্যায় পরিণত হইয়া 
দেহীদিগের মহানিদ্রায় ও মহামায়ায় পরিণত হইয়াছিলেন। অতঃপর 
পৌরাণিক যুগে মহামহিমাময়ী সর্ধশক্তির আধার এরর মঙ্গল মঙ্গলে 
শিবে র্বার্থবাধিকে শরণো ত্রান্ধকে গৌরী নারায়ণী” কিয়! স্ততি 
লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পুজার ইতিহাসও পুরাণ সমূহে স্থান 
লাভ করিয়ছিল। ইহাই ভগবতী শক্তির ক্রম বিকাশের ইতিহাস। 

বামায়ণে পুজা? ্স্তযয়ন ও 'মানসিকের কথা আছে। প্রকৃতির 
চিন্তুনীয় পদার্থ সমুহের প্রতি গ্রীতি হইতেই--দেভাব হ্ইত্তেই, এই 


অনুষ্ঠান সমূহের উৎপত্তি। এই পৃজ! ও প্রার্থনা উপাদন! ব্যতীত 
আর কিছু নহে। পুজা শ্বস্তায়ন তথন পুরোহিত 
ব্যতীতই চলিত। রাম কৌশল প্রভৃতি নিজেই 
পুজা ও স্বস্তায়ন করিতেন, পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে । সীতা গঙ্গা 
ও যমুন! নদী পার হইবার সময় কায়মনে গঙ্জা ও যমুনাকে প্রণাম 
করিয়া মানসিক করিয়াছিজেন। মীতা মানমিক করিয়!-_হে গঙ্গেঃ 
হে যমুনে, যদি আমরা মঙ্গল মতে ফিরিয়া আসিতে পারি, তবে সহস্র গে৷ 
সহজ কস সুরা ও বিবিধ বস্তু বারা আপনাদিগের পুজা দিব। (১) তখন 
মুর্তি পূজা ন! থাকিলেও দেবাধয় ছিল। দেবোধ্দেশে সেগ্থানে পুজা 
ইইত। বিবাহের পর বধুদিগকে লইয়া গিয়! এই মকল দেবালয়কেই 
গুণাম করান হইয়াছিল। মহবি, এক স্থলে বানর পত্ঠী তারাকে দিয়া 
বেদ মন্ত্র উচ্চারণ ও স্বস্তায়ন করাইয়াছেন। বালীর স্ত্রী তার! বাণীর জয় 
শ্রী নাভের জন্য নিজেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ্বস্তায়ন করিয়াছিশেন। (২) 
সন্ধা উপাসন। কথারও রামায়ণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 
[9] অযোধ্যাকাওড ৫২ ও ৫৫ মর্গ। সি 
[২] কিন্বিন্ধযাকাওড ১৬ মর্গ। 








পুজা ্স্ত়ন-মানসিক। 





৩৭২ রামায়ণের সমাজ । 





হনুমান তশোক বনে যাইয়। তথাকার আ্রোতম্বতী তীরে বসিয়! 
জানকীর সাক্ষাৎ আশাগ্ম ভাবিতেছেন-_ 

সন্ধ্যাকাল মন!ঃ শ্রামা গ্রবমেধ্যতি জানকী। 

নদীঞ্চেমাং শুভজলাং মন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥ ৪৯1৫1১৪ 

অর্থ--প্রাতঃ সন্ধার সময় উপস্থিত হয়ত জানকী সন্ধ্যা করিতেও 
নদীর ঘাটে আসিতে পারেন । 

এভাবটী খুব আধুনিক | 

মন্ত্রদান এবং ধর গ্রহণ প্রথাও অনেক পরবর্তী । 

রাষায়ণে কোন কোন স্থানে তীর্থের নাম আছে। কিন্তু তীর্থ 
ভ্রমণ দ্বারা ও তীর্থক্রির দ্বার! স্বর্গ লাভের বা পুণ্য লাভের কথ। রামায়ণে 
নাই! এত প্রাচীন কালে সমাজে তীর্থ যাত্রার ভাব জাগ্রত ছিল না। 
রামেশ্বর তীর্থ স্থাপনের কথা (৩) আধুনিক চিন্তার 
ফলে রামায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ গা তীর্থ (€) 
সনবন্ধীয় কথাও সেইরূপ | *চ্লিশোর্দে বং ব্রজে ইহাতে আরণ্যকের 
ভাব আছে; তীর্থ বাস পিপ্স) ও তীর্থ ভ্রমণ গরিগ্সা তাহা! অপেক্ষা 
আধুনিক। রাজা দশরথের বুদ্ধাবস্থাঙ্গ রামের যৌবরাজ্যভিষেক 
কামনাতে তাহার মুখ দিয়। এমন কোন কথ। বাহির হয় নাই যে আমি 
এখন বৃদ্ধ-ধর্ঘ কর্ম দ্বারা; তীর্থ বাস দ্বারা বা অরণাবান দ্বারা শেষ 
জীবন কর্তন করিব। সেকালে এসকল চিন্তা সমাজ চিন্তার অন্তর্গত 
ছিল না। দ্শরথ তৎকালীন সমাজ চিন্তার ধারায় বলিয়াছিলেন 

“জীর্ণ স্তান্ত শরীরস্ত বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে ॥ ৮ 


তীর্থ ও তীর্থপুণ্য। 





[৩ লক্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ। ২০।২১। গ্লোক! 
[৪] অযোধ্য। ১৭1১৩ শ্লোক। 


সমাজের দেবতা ৩৭৩ 








পরিশ্াস্তোহশ্মি গোকস্ত গুববীৎ ধর্মধূরং বহন্‌॥ ৯ 

সোহহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং বৃদ্ধ! গ্রধাহিতে। 

অর্থাং-আমার বয়ম হেতু এখন আমি জীর্ণ দেহকে বিশ্রাম 
নিতে চাই । পরবর্তী আরণ্যক শ্রাঙ্গণে অরণ্যে গমনের ভাবও মহাভারতের 
ঘুমে তীর্ঘ_পুণ্য ভাব সমাজে জাগ্রত হইয়ছিল। বু্ধদেবের সময় 
কাশী ঝারাণনী নাম ধারণ করিয়। খুব জাগ্রত স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। 
[মায়ণের কাশী কোশরের ন্তার় একটা প্রদেশ মাত্র । 


০০ 


পঞ্চম অধ্যায়। 
০০০০০ 
আহাধ্য ও আহার। 


রামায়ণে খাদ্য সামগ্রী স্বরূপ নিম্নলিখিত বন্তগুলির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া বায়-_পলাম, মোক, অন্নঃ খিষ্াপ, মহামুল্য পানীর, থাণ্ডব 
(একপ্রকার মোদক ) পায়স, দধিকুলাা বা বিকুষ্চিকা, 
গৌড়ীমদ্য (গুড় দ্বার গ্রস্তত যদ) আর্দ্র ও শু মাংস, 
নীবার ধাস্টের অর) তত্র, রসাল, মৌরেয় মদা, উৎকৃষ্ট সুরা ইক্ষুরস) 
ভক্ষয, ভোজা চোষ্যঃ লেহ। প্রভৃতি চতুর্বিধ অয়) ইচ্ু মধু, লাজ, তদ্রুক 
মাদকদ্রবা, ছাগ. মেষ ও বরাহের মাংস; ব্যঞ্জন, ফল নির্যাস, সুগন্ধি সপ 
বৃক্ষরস, দি, স্বেতদধি, শুত্রঅন্ন, মৃগমাংসঃ ময়ূর মাংস, কুকুট মাংস, দুগ্ধ 
শর্করাঃ সিদ্ধ উত্তম বন্ত অন্ল, রুরু ও গোধার মাংস স্ব চক্রতুণড ও পুষ্ট 
মংস্ক) রোহিৎ ও নল মৎস, দ্বৃতপিগ্ডাকার পক্ষীমাংদ সৌবিরক মদ্য, 
লবণান্ন মিশ্রিত সুপ, স্বাদ অবলেহ, শুলপক্ মৃগমাংস, লবণ বাধীনস 
গণ্ডার মাংলঃ নানারূপ কৃকলাস, শশক ও ছাগঃ ও স্ুপন্ক একশাল) মত্ত, 
মহিষ মাংস, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন চূর্ণ (আরক 1) গন্ধ দ্রব্যে 
সুবাসিত সুরা॥ স্বাছু মদাঃ মধুর মদ্য ইত্যাদি। 

এই সকল খাদ্য দ্রব্যের সমদ্তই আধ্য সমাজের খাদ্য ও পানীয় বলিয়া 
কথিত হয় নাই। ইহার কতগুলির নাম রাক্ষদদিগের. ভোজনাগার 
হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। শূল-পরমূগমাংস গণ্ডারের মাংস) কৃকলাম, 


খান্ত সামন্রী। 


আহাধ্য ও আহার । ৩৭৫ 








শশকঃ একশাল্য মত্মা, মহিষ মাংম প্রভৃতি লঙ্কার ভোজনাগারের দৃশ্ত 
হইতে গৃহীত হইফ়াছে। মদ্যের উল্লেখ সর্কত্রই আছে। 
সাধারণ খাদায। 
রামায়ণে অন্ধ শব্ধের বছল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
অশ্প বলিতে কেবল তুল দিদ্ধ ভাতই যে বুঝায়) তাহা নহে। প্রধান 
খাদ্য বন্ধ মাত্রকেই অন্ন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। অন্ন শবে 
ৃ যব, গম) মিঠাই) প্রভৃক্তিকেও বুঝাইয়া থাকে । যি 
8 তাহাই হয়ঃ তবে অযোধ্যাবাসীরা সেকালে কি প্রকার 
অন্নে জীবন ঘাল্র! নির্বাহ করিতেনঃ তাহার বিচার 
আবগ্রক। 
আনিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যাপুবীর বর্ন! প্রসঙ্গে রাধানী 
ধান্য ও তণুল।  অযে'ধ্যাকে প্রভূত ধন ধান্যবান্” ও «শালিতঙুল 
সম্পূর্ণ” বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে 1 
এই ছুইটী বিশেষণ ছার। সাধারণতঃ এই স্পষ্ট অর্থই ব্যক্ত হয় যে 
অনোধায় ধন, ধান্তঃ ও শালি তণু যথেষ্ট ছিল এবং এইগুলি জীবন রক্ষার 
প্রধান উপায় ছিল। 
আজ কাল ধান হইতে তও্ল উৎপন্ন হয়। এখন বাহাকে যে নামে 
পরিচিত করা ঘায়, পাঁচ হাজ্জার বৎসর পূর্বেও যে তাহার সেই নাম ছিল+ 
স্বভাব জাত দ্রবের দেই শ্বংভাবিক নিয়ম সম্বন্ধে সেইরূপ অনুমান কর! 
অবশ্য অন্যায় নহে। কিন্তু অনেক স্থলেই যে তাহার ব্যতিক্রম হইত, 
এই ধান্য শব্ধ তাহার একটা প্রমাণ । বৈদিক যুগে ধান শবে ধান্য 
বুঝাইত না। ও ূ 
খকৃবেদে ধান্য শব্দের উল্লেখ অনেক বার আছে। “যথা সদৃশী 
অদ্ধি ধানাঃ1* ৩। ৩৫1 ৩ 


৩৭৬ ঝামায়ণের সমাজ । 





অন্য্র--্পচাৎ প্জী উত তৃজ্জাতি ধানাঃ। ৪ ২৪।৭ ইত্যাদি। 

খকবেদের টীকাকার সায়নাচার্যা ধানাঃ শবের অর্থ করিয়াছেন যবাঃ। 
সায়ন ধান শবের তওঁ,ল বিধ অর্থ কোন স্থলে করেন নাই। ৮রমেশচন্ত্র 
দত্ত মহাশয়ও সায়নের নির্দেশ স্বীকার করিয়াছেন। 
সুতরাং এই নির্দেশেরপ্রতি শ্রদ্ধ প্রদর্শন করিয়া ইহ। 
স্বীকার করিতে হয়, যে ধান বলিতে পূর্বে প্রধান 
থাদ্য দ্রবাকেই বুঝাইত ; এবং তাহা ছিলঃ যব। “ধান্য শবে বর্তমান 
সময় আমরা বুঝি ব্রীহি বা তওল। এই ছুটী শব্দের উল্লেখ খকবেদে 
ৃষ্ট হয় না। 

থাক বেদে ত্রীহি বা তলের উল্লেখ না থাকায় ইহাই মনে হয় যে এ 
ুপ্রাচীন যুগে আধ্য মমাজ যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহ। ত্রাহি 
চাষের উপযুক্ত ছিল না, অথবা ব্রীহির চাবের প্রণালী 
জাহারা জানিতেন না। আপ্য মা গাঞ্গেন্ 
উপত্যকায় আগমন করিলে পর তাহারা স্বভাব জাত 
ব্রীহি দেখিয়াই হউক বাষে প্রকারেই হউক ব্রীহির চাষ করিতে 
আর্ত করেন। তখন তাহাই প্রধান খাদ্যরূপে পরিগত হয়। তাহারই 
ফলে আমর! অযোধ্যাকে প্ধন ধানাবান্ত ও পশালি তগুল সম্পূর্ণ” ছিল 
বলিয়া অবগত হই। 

রামায়ণে ধান্য শব্ষের ব্যবহার এবং যব শঙ্ের ব্যবহ!র পৃথক দৃষ্ট হয়; 
এই কারণে, এবং ধান্য শব্দের সহিত শালি তওডলের নিকট সম্বন্ধ হেতু? 
ধান্য শব্দে তও্,লবাহী ব্রীহথিকেই নির্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। 
এবং ধনধান)ও শালিতগ,ল যে তখন জীবিকার উপায় বলিয়। গণ্য 
ছিল, তাহা! এ স্থলে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে বলিয়্াও মনে হয়। 

ধান্ত শবে যে রামায়ণে যবকে বুঝা নাই। তাহা কৌশল্যার বিণাঁপ 








ধক বেদে ধাস্ 
ও ষব। 


ধানের চাষ প্রধান 
থাদ্ধ। 


আহাধ্য ও আহার। ৩৭৭ 








হইতেও বুঝা যাইতে পারে । রাম বনে গমন করিলে পর রামজননী কৌশল্যা 
অন্নভাত ঝ/ঞান। বিলাপ করিতে করিতে দশরথকে বলিতেছেন :-- 
তুক্তুশনং বিশালাঙ্ষী ুপদংশান্ধিতং শুভম্‌। 
বন্তং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে ॥ ৫1২৮১ 
অর্থ-যে বিশলাক্ষী সীতা নতত উৎকৃষ্ট ব্যগ্জন সমন্বিত উত্তম অন্ন 
ভোজন করিতেন, তিনি কি প্রকারে (দাক্ষিণাত্যের) বগ্ নীবার 
( ধান্যের ) অন্ধ তক্ষণ করিবেন। 
কৌশল্যার এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝ যায়, তৎকালের আর্ধ্য মমাজে 
ভাত-ব্ঞ্জন আহার করিধার প্রথা ছিল। 
ভাত ব্যতীত, রূটী বা লুচিকে যে অসম মধ্যে পরিগণিত করা হইত না 
তাহা বলা যায় ন! বটে, কিন্তু আধুনিক কুটা বা লুচি অথবা৷ এরূপ অর্থ 
বোধক কোন নাম রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না! 
ভরত রামঅন্বেষণে যাত্রা করিয়! ভরঘাজ আশ্রমে 
উপনীত হইলে ভরঘ্বাজ যে বিপুল উপকরণ সম্ভারের আয়োজন করিয়া 
রান্জ-অতিথি সংকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা৷ ছিল--চতুর্বিধ অন্ন, 
িষ্টা্প। শুভ্রান্নঃ নানাবিধ ঝাঞ্জন, মগ, মযুর ও কুকুট মাংস; মৌরেয় 
মদ্য ও অন্থান্ত উৎকৃষ্ট মদ্য, দি) ছুগ্। শর্করা, ইক্ষুর্স। মধু$ ইত্যাদি 
বিশিষ্ট খাদ্য। এস্থলে অন্ধ শবে চর্ব্য, চোষা) লেহঃ পেয়- এই চতুর্বিধ 
প্রধান খাদ্যকেই নির্দেশ করা হইতেছে । 
কলাই বা দাইলের উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সুদগ চনক+ মাষ কুলথ প্রভৃতি শস্তের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে নাই। 
উত্তর কাণ্ডের ৯৫ সর্গে মুগঃ মাধ) চনকঃ কুদথ গুভৃতি শস্তের 
টল্লেখ দৃষ্ট হয়। মস্থরির দাইল আমাদের দেশে অপবিত্র বিয়া 
পরিগণিত । তাহার কারণ) তাহা শীত প্রধান ইয়ুরোপের গরম ফসল। 
৪৮ 


আতিথ্যের উপকরণ । 


৩৭৮ রামায়ণের সমাজ। 








ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কেন মধাযুগের সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ 
নাই। (৯) 

কৃশর বা থিচুরীর উল্লেখ রামীয়ণে আছে । এখন দাইল সংযোগে 
খিচুরী প্রস্তুত হয়। সেকালে তিল; মধুও (২) তও,ল সংমিশ্রনে 
কৃশর বা খিচুরী প্রস্তুত হইত । তিল হইতেই তৈল 
হইত এবং সেই তৈল সমাজে ব্যবহৃত হইত। 
তখন নানারূপ সুগন্ধি তৈলেরও প্রচলন ছিল। উচ্চ সমান্সের লোকের! 
মন্তকে সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করিত। প্রদীপেও তৈল ব্যবহৃত হইত। 
তৈলের অন্ত ব্যবহারও ছিল। নর্ধপের উল্লেখ বামায়ণে আছে। 
হোমাদি দেব কাধ্যে বীজরূপে তাহা বাবহৃত হইত। পিষ্টক অতি 
প্রাচীন কাল হুইতে পরিচিত ছিল। খকবেদে পিষ্টক এবং পুরোডাস 
উভয় শবই আছে। যব চূর্ণ দ্বার বোধ হয় তাহা প্রস্তুত হইত। 

কুশ্র ও পায়স বজ্ঞাদি ব্যতীত আহার করা অবৈধ ছিল। 


মাংস ভোজন। 


অবোধ্যার রাজপরিবারে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার থাদ্যই 
কচি অনুমারে ব্যবহৃত হইত। রাম লক্ষণ 
বঙধ্য পশুর মাংস। প্রভৃতি মৃগয়। লব্ধ বরাহঃ খষ্য, পৃষ্ৎঃ মহারুরু ও 
দ্বৃতপিগ্ডাকার স্থল পক্ষীর মাংদ ভক্ষণ করিতেন। 

(৩) মাংস সংযুক্ত অন্ন বা পণান়্ রদ্ধানের ব্যবস্থাও তখন ছিল। 
তখন ব্রাহ্ম ' ও ক্ষত্রিয়দিগের গণ্ডারঃ শল্যকী, গোধা শশ ও কৃর্মম 


তিল-তৈল। 


(আদি পুস্তক ২৫। ৩৪) 
২। “ভিলতখুল মর্দমকঃ কৃশরঃ সৌহভিযীয়তে। কত্যারণ সংহিতা ২৫1৮ 
৩। অধোধ্যাকা্জ ২৫।১*২ ননোক। 


মাংস ভোজন। ৩৭৯ 


৮পপিশিশিসাশিশাসিসিপাসিপাসিশ। 


এই পাঁচটী পঞ্চনথ ততন্তও তক্ষ্য ছিল। যথা-_ 
পঞ্চ পঞ্চনক্ষ! তক্ষ্য। বর্ক্ষত্রেণ রাঘব । 
শ্ল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশ কুমশ্চি পঞ্চম ॥ ৩৯1৪1১৭ 
এই পাচটা ব্যতীত অন্য পঞ্চনখ প্রাণী অতন্ধ্য ছিল। (১) 
ছাগ মাংস, পায়ম ও কৃপরের ন্যায় হক্ত ব্যতীত ব্যবহার নিষিদ্ধ 
অভক্ষ্য মাংস। ছিণ। বযথা-- 
পায়সং কৃশরং ছাগং বৃথা সোহশ্লাতু নির্ঘণঃ। ৩০২1৫৭ 
নিয়মের বাতিচার সকল দেশের সকল সমাজেই হইয়। থাকে । গান্গসঃ 
টির কুশর এবং ছাগ মাংদ বজ্ঞব্যতীতও যে লোকে ন! 
থাইত তাহা নহে। ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরতের আতিথ্য 
সৎকার জন্য প্রচুর পায়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং বুতূক্ষুরা তাহা 
ভোঞ্জন করিয়াছিল। ক্ষুধিতের পক্ষে কোন সমাজেই কোন নিয়ম 
থাকিতে পারে না। 
গো মাংস ভক্ষণের কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই। না থাঁকিলেও 
ছুই একটা অবান্তর কথার সংশ্রবে তাহার প্রচলন প্রথা রামায়ণের সমাজে 
ছিল বলিয়। অনেকে অনুমান করিয়। থাকেন। 
আমর! এই জন্য এন্থলে প্রাটীন ও আধুনিক সাহিত্যের 
উল্লেধগুলি উপনস্ষ্য করিয়া! সংক্ষেপে তাহার আলেটনা করিলাম। 
মিঃ হুইলার রামায়ণের যে সকল স্থানে গো! বধের উল্লেখ কল্পন। করিয়াছেন, 
আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিষছি।. রামার়ণে গোহত্যাকে 
শপ পাপঞ্জনক কার্ধ্য বণিয়। প্রকাশ করা হইয়াছে। (২) 
রামায়ণের রচনা কালে পূর্বব ভারতের মিধিঝা পর্য্যন্ত আর্ধ্য বসতি 
বিভ্ৃত হইয়াছিল । এই ভূতাগ উষ্ণ প্রধান। গো! মাংস উষ্ণ প্রধান 





গো হত্যা পাপ। 





(১ কিন্বিদ্্যাকাও ১৭ সর্গ। (৯) কিন্িদ্বাকাও ৩৪। ১২ ল্লোক। 


৩৮৪ রাসায়ণের সমাজ । 


প্পামপাশপাসপি 





পা পাপিপাপাািপিিমপিপাপিপপিস্পপাশাশাশাশিসাশাশিশাশীশি 
দেশের উপযোগী নহে, বিশেষতঃ গো এই সময় কৃষি কার্যে বিশ্ষে 
গো দেবত। পৃজা। প্রয়োজনীয় খলিয়।৷ বিবেচি 5 হওজায় তাহার ক্ষয় বা 
বিলয় সমাজ তথন খঞ্ছনীয় মনে করিতেন না) এই জন্য এই সময় 
গোমাতাকে আধ্য সনাঞ্জ দেবতার ন্যায় পুজা করিতেন। গে! শরীরে 
কোন প্রকারে চরণ স্পর্শ করিলে তাহা বিশেষ অপরাধজনক কার্য 
বণিয়। বিবেচিত হইত । (অইটম অধ্যায় জুষটব্য) 
রামায়ণে গো রক্ষার এইরূপ বিশেষে ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও 
প্রাক্বৈদিক (১) অথবা বৈদিক যুগের কোন এক 
শাস্ত্রে গো বব ও গে! 
সের কথা। . সময় যে এদেশে গ্রো-মাংসের প্রচলন ছিল খাকবেদাদি 
(২) বৈদিক সাহিত্যে মনু ৩) অশ্বলায়ন (৪) গোডিল 
(৫) প্রভৃতি সংহিতা ও সুত্র গ্রন্থে এবং আধুনিক থৃষ্টোত্তর যুগের উত্তর 
রাম চরিত ও মহাবীর চরিত প্রন্থাতি নাটা-সাহিত্যে তাহার নিদর্শন 
পাওয়া যায়। 
খাক্‌ বেদের ব্ছ খকে গোহত্যা ও গো মাংসের উল্লেখ থাকিলেও 
গোহত্যা এবং গো। মাংস ভক্ষণ প্রথ| যে খক 
১) চা রা না. বেদের সময়েই উঠিয়া গিয়াছিল তাহার শ্পষ্ট প্রমাণও 
থক বেদেই আছে। খক বেদের বন খকে গো? 
শবে পূর্বে ব। পরে অথবা পরিবর্তে অদ্য শব্দের প্রয়োগ দ্বারা 
গোকে «অদ্প অহন্তব্য অবধ্য এইরূপ বিশেধিত কর! হইয়াছে । এইরূপ 
কযেকটী খাক্‌ নিয়ে উদ্ধত হইল। 


শশী পিীপোপীপশ শী 





(১) কৃষধজু ও” [২] খকবেদ ১৬১১২, ১০ | ২৭২, ১৯ | ২৮ | ৩,১০৮ 
১৩৩ ১৪ খক ১০1৭৯ 1৬: ১০|৮৯। ১৪, ১০ | ৯১1১৪, ইতাদি খকে গো 
হত্যার কথ! আঁছে। [৩] মনুদংহিত। ৫1১৮ [6] অঙলাদন সুত্র ২৬ [৫] গোভিল 
গৃহাহৃতর । 


মাংস ভোজন। ৩৮১ 


পেশা 


“প্রশংসা গোষু অস্্াং ্রীলং যচ্ছধে? মারতমম্ত। ৩৭1৫ 

অর্থ_পপ্ুগণের মধ্যে অবধ্য বৃষের নায় বল ছৃপ্ত মরুদগণের 
স্তব কর।” উমেশ বটব্যাল। 

“হুষবনাস্তগবতী হি ভূয়া অথে। বং ভগবত স্তাম। 
অদ্ধি. তৃণং অগ্ে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধ মদকমাচবস্তী ॥১।১৬৪1৪০ 

অর্থ--“হে অহননীয্া গ্রাভী! তুমি শোভন তৃণ শস্তাদি ভক্ষণ কর 
এং প্র্ুত দুগ্ধবতী হও। তাহা হইলে আমরাও প্রভৃত ধনবান হইব। 
সর্বকাল ধরিয়া এবং সর্ধন্্ গমন করতঃ নির্মল জল পান কর। (রমেশ 
দত্তের অনুবাদ ) 

€শুচি ঘবৃতং ন তত্তম্‌ অদ্যায়াঃ স্পার্থ। দেবস্ত মংহনেব ধেনোঃ ॥% ৪1১1৬ 

যেবধূপ গাভীর ( অন্র/য়াঃ) তেজোযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় 
এবং যেরূপ পয়ন্থিনী গাভী ( মনুষ্ের ) ভজনীয় হয়'-** 

«“অভীমমন্তা উত শ্রীনস্তি ধেনব শিশুং। 

সোমমিন্ত্ীয় পাতবে॥ ৯১৯% 

“্অবধ্য ধেঙ্ুগণ নবজাত সোম রসফে ইন্ত্রের পানের জন্য স্বীয় দুগ্ধের 
দ্বার! মিশ্রিত করিতেছে ।* ( উমেশ বাবু ; রমেশ বাবুর অর্থও এইরূপ ।) 

যঃ পৌরুঘেয়েণ ক্রবিষ! সমংক্তে যে অগ্বেন পণ্ন। যাতুধানঃ। 

যো অন্যায়! ভবতি ক্ষীর মগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হবাপি বৃশ্ঠ। ১০1৮৭1১৬ 

অর্থ--প্যে নর মাংদ তোজী, অঙ্থ মাংসভোজী, রাক্ষদ আমাদের 
অস্ধ্যার ক্ষীর চুরি করে, হে অগ্নি, তুমি ভাহার শিরস্ছেদকর।” (উব্েখ 
বটব্যাল) * 





* সব রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় উইলমন ও হুইলার মাহেবের অনুমরণে খকবেদের 
প্রায় গনরটী খকে গৌহধের ও গো! মাংস ব্যবহারের আঁতাস আছে বলয়! প্রকাশ করিয়াছেন 











৩৮২ রামায়ণের সমাজ । 





৮৬০৯৫০০০৮৮৭ 


বঙুর্কেদেও গাভীকে পঅদ্ক্যা* শব্দে অভিহিত কর! হইয়াছে। 
বনুর্ব্বদে গো অস্রা। যথাঃ 
আপ্যাদরধ্বম্‌ অদ্থিয়া দেবভাগং উর্জস্বতীঃ পয়স্তীঃ। 
খকবেদে গে বধ ও গে! মাংসের যে উল্লেখ আছে তাহা সত্য। 
কিন্তু তাহ! ধার! এ সময়েই যে শ্ররূপ বাবস্থা ছিশ, তাহ স্বর্গীয় বটব্যাল 
মহাশয় ও আরোও স্সনেকে মনে করেন না। 
খাকৃবেদে গোহত্যার উল্লেখ যে ভাবে আছে অপেক্ষার্কত আধুনিক. 
যুগের উত্তর রামচরিত নাটকেও গো হত্যার উল্লেখ মেইরূপ ভাবে আছে। 
উর গ্রস্থেই অতীত কাণের দৃশ্তা গ্রদশিত হইয্াছে। 
বেদে গাঁভীকে “অস্ক্যা' ও বুষকে *অস্তা' বাচ্যে বিশেষিত করায় গোকুল 
রক্ষার সমর্থনই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু খুব গ্রাচীন যুগে যে এইক্নপ 
কোন নিয়ম ছিল উতরেয ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় আরণ্যক 
টিালিরকি প্রভৃতি দৃষ্টে তাল অনুমান করা যায়। তৈত্তিরীয় 
| আরণ্যকে প্রাচীন কথার আলোচনায় বৃত দেহের 
সহিত যেগো৷ বীধিয়া দেওয়ার প্রথা ছিল) তাহার আভান আছে। 
আরণাক গো স্থানে ছাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানেও গো রক্ষার 
স্বগাঁর উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয় তাহার প্রাতধাদ কারয়া[ লাহিত্যে ১৩**] 
দত্ত সাহেবের কতকগুলি তুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দত্ত সাহেবের উদ্দেগ্ঠ এই শেষ 
খকটার অনুবাদে প্রকাশ পাঁইবে। বেদের অর্থ ধাহার৷ করিতে সাহস করেন, তাহার! 
উভয় অনুবাদের দোষগুলি লক্ষ্য করিবেন | দত্ত সাহেষ শেষ ধটা অনুবাদ করিয়াছেন 
থে রাক্ষল নরমাংস সংগ্রহ করে, অথব অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে.হত্য। 
করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাহাদের মত্তক ছেদন 
করিয়া দাও। দত্ত মহোদয়ের এই ভাব ও বটব্যাল মহাশয়ের সহিত মিলিতেছে না! সায়ন 
“অদ্য শব্ধে “গো” অর্থ করিয়াছেন| যাস্বের নিরুক্তেও যান্ধ লিখিরাছেন "অদ্য গো 
অহত্তথ্া ভবতি 1” তি: 





ংস ভোজন। ৩৮৩ 











পাপা 


তাবই প্রকাশ পায়। আধুনিক সময় যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় গোঁ দান ও 
বৃষোৎসর্গ ইঃ তাহা এই প্রথারই অস্থকরণে পরবর্তী স্বৃতিকারগণ কর্তৃক 
কল্পিত ও ব্যবস্থিত হইয়াছে। 

উতরেয ব্রাহ্মণ রচনারসময় গোবধ ছিল ন|। রামায়ণ এতরেয় তরঙ্গের 
পূর্ববর্তী রচন। 

রাযায়ণে গোন্প শবের অর্থ গো হত্যাকারীই নির্দেশ করা হইয়াছে। 
রামারণে গোদ্ব। . বৈদ্দিক অর্থ গৃহীত হয় নাই। যথাঃ-- 

গোদ্্রেচেব স্থুরপেচ চৌরে ভগ্নত্রতে তথ।। 
নিষ্ধতিিহিতা। সঞ্িঃ কৃতদ্ধে নান্তি নিষ্কৃতি; ৮ ১২1৪1৩৪ সর্ন 

ইহাতে গোস্স বা গোহত্য।কারীকে সুর! গায়ীর স্তায় নিন্দিত কর! হইয়াছে। 

বৈদিক যুগে অতিথিকে 'গোদ্স' বশ! হইত। পাণিনি ব্যতীত 
পার্থিনর পূর্বের ও পরের (১) কোন্‌ বৈদিক গ্রন্থে এই শবটার এটরূপ 

অর্থে প্রয়োগ আছে কিনা, তাহা আমর! জানিতে 

গাণিন ঘোক"ধিতি। পারিলাম না। যাহাহউক পাণিনির নির্দেশ হথারা 
নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, পূর্বে অতিথি গৃহে আসিলেঃ গো বধ করিয়। 
তাহাকে অভ্যর্থনার বিধান ছিল। অতিথির জন্য গে হত্য। হইত 
বনিয়। পাণিনি *গোক্ধ' শব্দটা এইরূপে সাধিয়াছেন ২ গৌহন্ততে ব্য 
(হন সম্প্রদানে ক) অতিথি। 

রামায়ণে অতিথিকে গো উপটৌকন ছারা অভ্যর্থনা করিবার 
ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোহত্যার কথা নাই। 
রাম'লগ্মণ নীত। চিত্রকুট যাইবার পথে ভরছাজ 

১। পাণিনির পরের বৈদিক গ্রস্থ ্থারা আমরা কোন কোন উপনিবদকে 
নির্দেশ করিয়াছি। প্রাচীন উপনিষদগ্ুধির কোন উপনিধদেই "গোত্ব” শব নাই। 
কঠোপনিষদে ধমের বাড়ীতে অতিথি নচিকেতার আতিধ্য দৎকারের কথ! আছে, 
কিন্তু “অতিথি” "গোন্র” বাঁচ্যে অভিহিত নঞ্চেন। 


রামায়ণে গোনউপঢৌকন। 


৩৮৪ রামায়ণের সমাজ । 


পাশাপাশি 


আশআমে উপনীত হইলে ভরদ্বাজ রামকে শ্রইন্সপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ; যথা $-- 
ভম্ত তচনং শ্রদ্ধা রাঁজ পুন্রস্ত ধীমতঃ। 
উপানয়ত ধর্থাত্বা গামর্ঘয মুদকং ততঃ। *১৭।২1৫৪” 
ভরঘবাজ্ অধ্য উদক ও গো উপটৌকন দিয়া অতিথিকে গ্রহণ 
করিলেন। ইহাদ্বারা পাণিনি কথিত গো হত্যার কথা হইতেছে কি? 
অস্থত্র--সীত! যমুনা নদী অতিক্রম করিবার সময় যমুনাকে উদ্দেশ 
কবিয়া৷ বলিয়াছিলেন-_আমর! যদি কুশলে এই চৌদ্দ বংলর কাটাইয়! 
আসিতে $পারি তবে হে দেবী, তোমাকে স্ুবাও গো দ্বারা পুজা 
করিব। যথা--- 
বস্তি দেবী তরামি স্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্‌। 
বক্ষ্যেত্বাং গে সহশ্রেণ স্থুরাঘট শতেনচ॥ ২৭২৫৫ 
এখানেও গোস্দানের কথাই আছে, বলি বা বধের কথা নাই। 
অথচ এই ছুইটী কথা (ভরদ্ান্ের রাম-সস্তাষণ ও সীতার যমুনার 
উদ্দেশে মানসিক ) লইয়া হুইলার প্রমুখ সাহেবের। রামাঙ্ণণের যুগেও যে 
গো মাংস তক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা উল্লেখ করিতে কুঠাবোধ 
করেন নাই। 
বৈদিক যুগের শেষ ভাগেও ক্ৃষিকার্ধের বিস্তৃতি হেতু গে রক্ষার 
গ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল; নে জন্ত গো হত্যা নিবারণের 
বাবস্থা হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তৎপরবর্তী কালের ধক 
সমূহে গোকে “অদ্য” ও রামান্ধণে “গোস্ের” অর্থ অন্ত রূপ হইয়াছিল।, 
তখন গোদান করিয়া গোধনকে দেশময় ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। প্রতিকার্ধ্-_-বিথাহে, শ্রানধে+ উৎসবে, ব্রাঙ্দণ আগমনে, 


পপ পাপশাশশিশশীপাশাশিসীশাশাশিািপ 








মাংসে জন । ৩৮৫ 


মু 








ব্াঙ্ষণ ভোজনে- গো দান করিয়া গ্রহীতাকে গগ্মান প্রদর্শন কর! 
হইত। দাতাও দানের ফল আত্ম-প্রপাদ ও পুণ্যলাভ করিতেন। 
উল্লিখিত ক্লোকদ্য়েও এইরূপ ভাবে গো. উপটৌকন ব! দানের 
কথাই বলা ইইয়াছে। সমাজের অবস্থার প্রতি তক্ষ্য করিলেই তাহ। 
স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পাননি অপেক্ষা গ্রচীন এবং রামায়ণ অপেক্ষা 
অর্যাচীন তৈত্বিরীয় আরণ্যক ও এতরেয় ব্রাঙ্গণ এই উভগ্ন গ্রস্থ এই 
মতের লমর্থক। এই গ্রস্থঘঘ্নের কথ! পুর্বে উত্ত হইয়াছে। রামায়ণে 
গোগ্াতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদ্ধিত হইয়াছে শাস্ত্রাহুশালন অধ্যায়ে 
তাহা বিবৃত হইল । 

. এইকপ স্থলে 'রামায়ণের গ্রাচীনত ও অর্কাচীনত। সম্বন্ধে ছইটী প্রশ্ন 
উঠিতে পারে; তাহ! এই যে (৯) রামাণে ণগোক্স” অর্থে গো 
হত্যাকারী নির্দেশ করায় ও অতিথিকে গো উপঢৌকন দেওয়ার কথ। 
থাকায় রামায়ণকে পাণিনির পরবর্তী এবং পাণিনিকে 
বৈদ্ধিক যুগের ব্যাকরণ বগ্রা মনে করা যায়, 
কেননা। পাণিনি গোক্ের বৈদিক অর্থহ গ্রহণ করিয়াছেন। ন্বামায়ণের 
ব্যাথ্যা গ্রহণ করেন নাই । রামান়ণের "গোক্স”” অর্থ অতি সাধারণ 
এবং আধুনিক স্থাততে গৃহীত অর্থ । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল 
ঘে পািনিই বৈদিক অর্থগ্রংণ করিয়াছেন তাছা নহে, এই ভাব 
্ীষ্টোত্তর ঘুগের কবি ভবভূতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিজ়্াছেন। কেন 
করিয়/ছেন) তাহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইল। 

আমর! প্রথম অধ্যায়ে নিদ্দেশ করিয়া আসিয়াছি যে পাণিনি “রামায়ণ” 
গ্রস্থরূপে দেখেন নাই কেননা তখনো! ঝমায়ণ গ্রন্থরূপে 
পানিতে পূব লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল 'না। পাণান ধৃঃ 
তাৰ কেন! 
পুঃ ৮ম শতাীর বৈষ়াকরপ। তিনি বৈদিক শবের 
৪৯ 


জ্জামা়ণ ওপাঁণিনি। 


৩৮৬ রামায়ণের সমাজ । 








শপাপাশাাশিশিশীশি 





পাপা 


বিচার তাহার পূর্ববন্তী বৈদিক বৈয়াকরণগণের নির্দেশ অবলম্বনে 
তরিয়াছিলেন | রামায়ণে প্যনুনা গীত” বন্িরা অন্শালনের উল্লেখ 
আছে, বোধ হয় পাণিনি তাহ দেখেন নাই। পরী স্বতি এখন লুপ্ত 
হইয়। গিয়্াছে। তৃপ্ত ত্র প্রাচীন গীতের (্বৃতির) যাহা জনস্থতি 
হইতে সংগৃহীত করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাই ভূপগুকথিত 
মানব দংহিত। নামে পরিচিত। উই সংগৃহীত স্বৃতিত্বে অতিথি 
দেবতা, পিতৃ পুরুষকে-_নিবেদন করিয়া! গো মাংদ বাবহারের 
ধারাটী আছে এবং এইরূপ আরো কোন কোন কথা: আছে। 
রামায়ণী যুগে যে*্মন্থনা গীতৌ” প্রচণিত ছিপ) তাঙাতে এইনসপ বাবস্থা 
বর্তমান সন্তু সংহিতার স্থায় এমন স্পষ্ট ভাষায় থাকিলে রামায়ণেও 
আমরা তাহার অনুরূপ বাবস্থার আভাস অবশ্ত পাইতাম । প্রাচীন মন্তুর 
গীতে তেমন ব্যবন্। ছিল নাঃ বৌদ্ধযুগে এই ব্যস্থাটা ভৃগুর মানব 
সংহিতায় গৃহীত হইয়াছিল। 
মনু প্রাচীন স্থৃতি ভৃগুর নামে প্রচারের সময়ই ভারতে বৌদ্ধ ধর 
প্রচারিত হয়। এই ধর্ম বেদের পণ্ড ঠিংসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষগ! 
করিলে, ই ঘোষণা বেদ বিরোধী ,বজিয়া সনাতন ধধ্ম বাণীদিগের পক্ষ 
হইতেও গ্রতি ঘোষণা! প্রচারিত হইতে থাকে । বৌদ্ধ ধঙ্ষের প্রচারকগণ 
যতই প্রাধী ছিংপার বিকৃদ্ধে চণিতেছিলেন, তৎকালীন 
রাজধন্দু বৈদিক ধর্ম থাকায় রাজ-অন্মশাসনও তখন 
অনুষিত হইয়াছিল সর্ব প্রযত্ধে সেট নব ধর্থের বিরুদ্ধে জীবহিংলার 
পক্ষে কাধ্য করিতেছিল। এই স্ময় গো-হতার 
পৌষক পাশ্চাতা যাবনিক ভাব ও (শ্রীক সংস্পর্শে ) রাজ পক্ষে গ্রচুর 
সাহাঘা করিগ্নাছিল। এ বিরাট প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের ফলে. 
গোক্ত্া! প্রচুর বৃদ্ধি াইক্াছিল। ইহার প্রমাণ আমরা! প্রিদর্শী 


বৌদ্ধ বিদবে কিরূপে 


মাংস ভোজন। ৩৮৭ 


পোপ 





অশোকের গ্রথম অন্তশাসনে অবগত হইতে পারি। সে অন্ুশাসনে 
সহশ্র সহস্র প্রাধীহত্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়। হায়। * এইরূপে ধর্ের 
বিরোধে ও শ্লেচ্ছ ভাবের সংস্পর্শে সে গ্রাচীন প্রাকৃবৈদিক রীতি উপ 
ভাবে অগ্ঠিত হইয়া সনাতন ধর্মকে পুনরায় কলুষিত করিয়াছিল ।..এই 
মময়েন স্মৃতি গ্রন্থদমূহে এই জরই গে। মাংসের উল্লেখ প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছিল। ইছার পর বৌদ্ধ ধর্খ্বকে সনাতন সমাজ কোল দিয়া উভয় 
নমাজ “হিন্দু সমাজ” নামে পরিচিত হইলে নূতন স্মৃতি গ্রন্থ সমূহে মগ্্ানিত 
অথিতির সম্মুখে মধুপর্কের দহিত গো! অথবা ছাগ উপস্থিত করিয়। সম্মান 
করিবার ব্যবস্থা! নির্দিষ্ট হয়। বথা পমহোক্ষং বা মহাজং ব। শ্রোত্রিয়ারো- 
পকরয়েং। বা্তনন্থয সংহিতা ১১০৯ 

বাজ্যবন্ধা সংহিতায় গোবধের ব্যবস্থা দেওয়! ন! হইলেও মহাকবি 
কাণিদাস ইঞ্িতে এবং কণি শ্রেষ্ঠ ভবতৃতি প্রকাস্তে তাহা বৌল্ ধর্শের 
নির্কাসনের পরও হিন্দু নমাজের বক্ষে থাকিয়া প্রকাশ করিতে কুষ্ঠাবোধ 
করেন নাই। 

ঘাহ। হউক কবি ভবভৃতি যে তাহার উত্তর রামচরিতে ও মহাবীর 
চরিতে প্রাচীন বৈদিক রীতিরই প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহ! তাহার 
নাট্োল্লিথিত শিষ/ছয়ের কখোপকথনেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছ। 
মন্তপান। 


মস্তপান গ্রতোক দেশের প্রত্যেক সমাজেই প্রচলিত দেখা যায়। 
বৈদিক যুগে দোমরস গ্রস্ত করিপ্ৰা দেবতাদ্িগকে' যজ্ঞে নিব্দেন. কর! 
হইত। ঘোমরনে মাদকতা! ছিল? কিন্তু বাইবেলে উল্লেখিত দ্রাক্ষারসে 
যেষন মন্তঞ জন্মিত। যোমে ভেমন মন্ততার কোন আভাম কোথা ৪ লক্ষিত 
8 পি়ধগী (055৫45) অশোক থৌস্ধ ধরথহণ করিয। জীষহতা] বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিলেন; তাহায় ১ম খোদিত অনুশীদন লিপিতে তাহাই অবগত হওয়া ধার। 


৩৮৮ রামায়ণের সমাজ । 





হয» না। ইরাণিদিগের মধোেও লোমের ব্যবহার ছিল। “অবস্থা” গ্রন্থে 
তাহা “হাওমা” নাযে অভিহিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের অবসানে সোমের 
ৰাবহার একেবারে উঠি! গিয়াছিল। সোম প্রস্তুতের বিশেষ প্রক্রিয়া 
লুপ্ত হই়া যাওয়ায়ই বোধ হয় ইহার প্রচলন একেবারে লুণ্ত হইয়াছিল 
এবং সোম দেবতা! স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। * অথব্ববেদ ও শপথ 
্রাঙ্মণে এবং উপনিষদ লমূহে চন্ত্রকেই সোম বল! হইয়াছে। 

রামায়ণে সোমরসের উল্লেখ মাত্র এক স্থানে আছে । (ম! ৩২) তাহাও 
বৈর্নিক সে'মকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে । গ্রস্তত প্রক্রিয়ার লোপ 
হেতুই সোমের বিলুপ্তির প্রধান কায়ণ বলিয়া মনে 
হয়। সোষের অভাবেই বোধ হয় রামায়ণে সুরার 
গ্রচগন বৃদ্ধি পাইয়াছিগ । রামায়ণ সৌরের মণ্ত) সৌরীঙ্ক মগ্ত। (গৌঁড়ী 
ম্)১ মধু$ সুরা, প্রভৃতি বছ প্রকারের মদোর উল্লেখ পাওয়। যায়। 

রামায়ণে মদ্যপায়ীর প্রতি নোযারে'প থাকিলেওঃ: এবং মদ্যপকে 
হক বনিয়া স্থানে স্থানে নিন্দিত কর! হইয়! থাকিলেও দেখ! যায়ঃ 
তৎকালে দেবকার্যে ও অতিথি নৎকারে অদা বাবহাত 
হইত। সীতা মদ্য ছার! গঞ্জ! ও যমুনার পু 
করিবেন বলিয়া মাননিক করিয়াছিলেন। ভবন্বাজ 





সোম অস্তাবে হয়া। 


রাষায়ণে সুরার 
ব্যবহার । 





* কেহ কেহ বলেন--আধগণের আঁদিবাস ভূমির তুষারমণ্ডিত হিমানী প্রদেশে 
লোম স্বাস্থ্য ও দেহ রক্ষারপক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়ছিল। এই কারণে লোমের ব্যবহার 
প্রাচীনতম আর্ধা্িগের প্রধান, পাধীর ছিল। উফপ্রধান দেশে আসির! তাহারা 
দোমের অপকারিত। অনুভব করিপ্ন! সোমপান ও প্রস্তুতের ব্বস্থ। পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। এদেশে ভাহারাই দোমপান করিতেন না কেবল দেবতা দিগের উদ্দেঙ্েই 
নিধন করিতেন। এইরপে সমাজ তখন দেবকার্য্য মের পরিবর্তে নুর! ব্যবহার 
প্রচলিত হয়। 





মদ্যপান । ৩৮৯ 





ভরতের আতিগ্য সৎকার উপলক্ষে নানাবিধ সুরার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন । এমন কি এক স্থানে রামের মদ্য পানেরও ইঙ্গিত আছে 
বণিল্না কেহ কেহ মনে করেন । 

সমুদ্র মন্থনে হুরার উৎপত্তি বন্ধে আদিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে যেগর 
আছে, তাহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা প্রথমাংশের প্রক্িপ্ত 
অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুরা প্রবাবিশেষ স্বারা 
প্রস্তুত পানীয় পদার্থ, অহা সমুদ্ধ মস্থনে এক দিনে 
উত্থিত হইয়! চিরদিনের জন্য রক্ষিত হইবার পদার্থ নতে। 

সোমরসের অভাবেই সরা রামায়ণের সমাজে চলিয়ছিল ; সেই জন্তই 
আমার! দেবকার্ধো ভাহ। নিবেদিত হইতে দেখি। কিন্তু সুরা যে মোমরস 
নহে, এবং তাহ। থে মানুষকে মত্ত করিয়া হীন 
পন্থায় পরিচালন] করেঃ তাহাও তৎকালীন আর্ধ্য 
সমাজ বুঝি্নাছিলেন। তাই আমরা! সমাজের উচ্চন্তর হইতে যে 
সুরাকে দ্বধার চক্ষে দেখ! হইত, তাহা রাজ দশরথ ও রাম; লক্ষণ গ্রতৃতির 
কথা হইতে অবগত হইতে পারি। 

রাজ! দশরথ, রাম ও লক্ষণ সুরাপান সঙ্থন্ধে কিরূপ মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন এবং তাহারা জথনও নুরাপান করিয়াছিলেন কিনা অতঃপর 
তাহারই আলোচনা কর! গেল। 

কৈকেয়ী রাজা দুশরথকে বর দানে বাধা করিয়া ধরিলে রাঙ্গ] দশরথ 
কৈকেয়ীকে বলিয়াছিগেন__ 
“অনাধ্য ইতি মামার্ধঃ পুত্রবিক্রামকং ঞ্রবম্‌। 
বিকরিযাস্তি রথ্যান্ স্ুরাপং ব্রাঙ্মণং যথা! ॥ ৭৮২১২ 

অর্থ-যদদি আমি এইরূপ করি (তোমাকে বরদান করিতে যাইয়া 
রাঁধকে বনে পাঠাই), তাহা! হইলে আর্ধাগণ রখ্যাপমূহে সমবেত 


স্বর! উৎপত্তির 
অসার গল্প। 


সুরা ঘৃণ্য। 


সুরা সম্বদ্ধে শরতের 
উজি। 


৩৪৯৩ রানায়গের সমাজ । 





সপপাশাসর্পািসিস১৯ সপ 


হইয়া আমাকে ন্ুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় অনার্য বছিয়া নিন্দা করিবে। 

দশরথের এই উক্তি সথারা ব্রঞ্জণের মগ্ঘপান নীতিবিরুদ্ধ ও অনার্ধ্যোচিত 
বলিয়। উক হইয়াছে । কিন্তু ইহ! ছার] ক্ষত্রিয়ের ও অন্তান্য সাধারণের 
পক্ষে মদাগ্গান নিন্দনীয় ছিল কি না, বুঝা যান না। 

বাঙ্কা দশরথ অন্তত বলিতেছেন -- 

লতীং স্বামৎ মত্যনতং ব্যবস্ঠাম্য সতীং সতীম্‌। 

রূপিনীং বিষসংঘুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ | ৭৬1৭।১২ 

র্থ-মান্য যেমন বিষাক্ত সগ্ঘ প্রিষ্ধ দর্শন হগিয়া পান করিয়া 
পরিণামে মস্তকে বিষ বলিয়াই মনে করে) আমিও তেমনই অসতীকে 
সতী বলিয়া প্রমে পতিত হইয়াছি। 

রাখ দশরথের এই উক্কি হারা মছো় বাবহার ম প্রমাণ হয় বটে) কিন্তু 
তাহা যে পদস্থ নীতিপরাগ্ণ লোকদ্দিগের পক্ষে বিষব পরিত্যঞ্য ছিপ, 
তাহাও ব্যক্ত হয়। 

নুরাপান সত্বন্ধে লক্ষণের উক্তি উচ্চ নীতির পোধক) তাহা 
রামায়ণী সমাজের উচ্চ গরের অবস্থা [নর্দেশ 
করিতেছে। লক্ষ্মণ নুগ্রীবের অবস্থা তক্ষ্য করিনা 
বলিতেছেন -- 

নহি ধর্মার্থ দিদ্ধার্থ পানমেব প্রশস্ততে। 
পানাদর্থশ্চ কমন্চ ধর্মস্চ পরিহীয়তে ॥ ৪৬1৪।৩৩ 

অর্থ ৪ অর্থ বিষয়ে মগ্নপানপ্রশস্ত নহে। কারণ সুরাগানের 
বর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের হানি হয়। ূ 

লক্ষণের এই নীতি.উপদেশ দ্বারা জস্্রণকে নুরাদক্ত মনে কর রা যাইতে 


সথর। নন্বদ্ধে লক্ণেয 


মগ্ভাপান। ৩৯১ 


ীশপাীশীশিীপাাশিশা্পশোশাশীশীসিশিশিশীশিশশাাশিশিশিশীশাশাশীস। 


পারে না বটে কিন্তু আর্য ভারতের তৎকালীন সাধারণ মাজে যে 
সুরাপান চলিত না, এপ দিদ্ধান্ত কর| যায় ন!। 

নগ্বণ অগ্ভত্র বলিতেছেন--প্পপ্ডিতেরা গো৷ হত্যাকারী, দ্ুরাপায়ী, 
চোর, ভগ্রব্রতদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিকছেদ কিন্তু কৃতপ্স ব্যক্কির 
কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই |” ১২৪৩৪ 

এই বাকোোও সুরাপানকে দোষজনক বশিয়াই ইঙ্গিত করা 
হইস্থাছে। পরন্ধ স্থরাপান বে সমাজে প্রচিত ছিল না তাহা প্রদর্শিত 
হয় নাই। 

লক্ষণ নৈতিক উপদেশের ছলে স্ুগ্রীবকে মন্তপ|নের অনিষ্টকারিত। 
বুঝাইয়। দিতেছেন বটে, কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রিয় মমাজই যে লক্ষণ নির্দিষ্ট 
উচ্চ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রাঁমায়ণে এমন কোন শ্পষ্ট 
প্রমাণ আছে কি? 

রাজা দশরণের মদ্তপানের কথা আমরা প্লামায়ণে কোথাও দেখিতে 
পাই না, লক্ষণের চরিত্রও এবিষয়ে নিলক্ক। 

এইবার ভরতের মন্বন্ধে। অনুসন্ধান করা যাউক। ভরত অযোধ্যার 
নাগরিকগণ সহ রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত চিত্রকূটে 
বাত্র! করিঙ। পথে ভরদ্াজ আশ্রমে আতিথয গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি 
ভরপ্থাঞ্জ তখন সেই সম্মানিত রাজ অভিথিগণের জন্ত 
বিরাট সংকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । মেই ব্যবস্থায় 
যেন1-ছিল কি, তাহা বলা যায় না। ভরদ্বাজ 
বিধিধ প্রকারের শুরার৪ ব্যবস্থা করিয়াছিবোন। ভরছার্জ কি 
গাজকুমারদিগের জন্ত এগুলির ব্যবস্থা করেন নাই? তাহার! কি তাহা 
পান করেন.লাই? 


গ্তরতের আতিথ্য 
মৎকারে নুর! । 


৩৯২ রামায়ণের সমাজ । 





পিপিপি 


মহাকবি বান্মীকি এক কথাধ তাহার উত্তর দিয়াছেন । তাহা-- 
প্সুরাঃ সুরাপাঃ পিবঞ্চ পায়সং বুতুক্ষিতঃ1” 
নুরাপায়ী যারা গাহারাই গ্বরাপান কিল আর বুনূক্ষুরা পায়স খাইল। 
নীতির.হিনাবে স্ুরাপান নিষিদ্ধ ছিল) শাস্ত্রের হিসাবে যজ্ঞ ব্যতীত 
পায়ন ভোজন-নিষিদ্ধ ছিল। মাতাল ও ক্ষুধিতের পক্ষে কোন নি্নম 
নাই। তাই কবি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন “সরাঃ সুরাপাঃ পিবঞ্চ পায়সং 
বুুক্ষিতঃ | 
এ, স্থলে রাজপুত্র ও উচ্চ শ্রেণীস্থ অতিথিদিগকে রক্ষা করাই 
কবির ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে পরস্ত সমাজে যে শান্তর ও নীতির ব্যতিচার 
অগ্রচলিত ছিল না) তাহ'ও তিনি দেখাইয়াছেন। 
এইবার আমর! মহাকাব্যের আদর্শ পুরুষঃ উচ্চ নীতির বিরাট 
বিগ্রহ রামের সম্বন্ধে যে ছুই একটা উল্লেখ রামারণে 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করিঝ। 
হনুমান অশোক বনে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে যাইয়! 
বলিতেছেন। 
*ন মাংদং রাঘবোভূঙক্ষে ন চৈব মধু সেবতে। 
বন্তং স্থবিষিতং নিত্যংভক্মন্্াতি পঞ্চমম্‌ ॥” 821৫1৩৩ 
অর্থ--( আপনর বিরহে ) রাঘব মধু সেবন ও মাংস ভোজন 
ত্যাগ করিরাছেন তিনি কেবল অবরণ্য-জাত স্ুবিহিত খাদাই গ্রহণ 
করিয়া পাকেন। 
শবকোষে মধু আরা অর্থেও ব্যবস্ৃত হইয়াছে । এই ভন্গ, 
টীকাকারগণ মধু শব মদ্য আর্থ গ্রহ 
করিয়াছেন । * 


রামের মধুপান। 


মধুর দুর ব্যাখ্যা ' 





* রামারণের বঙ্গানুবাদকদিগের মধ্যে প্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব বোধ হর রামচরিজ্রের 


মষ্ভপান। ৩৯৩ 


পার্স 


মধু শব্দ্ধারা আরণ্য মধুকেও বুঝায়, মদকেও বুঝায়। যেস্থলে অর্থ 
গ্রহণের সোজা উপায় আছে, সে স্থণে দূর কল্পনায় বাওয়া সাচিত্ 
শান্জকারগণ ব্যবস্থ। দেন না; তাহার! বলেন-_ 

এসস্ভবতোক বাকাত্বে বাক ভেদে! ন যুজ্যতে ।” 

আমরা রামারণে মধু চাষের উল্লেখ পাই। দাক্ষিণাত্যের নিবিড় 
অরণ্যে তখন চক্রমধু রক্ষিত হইত । স্গ্রীবের এক মধুবনের উল্লেখ 
স্ন্দরকাণ্ডের ৬১ সর্গে আছে। হনুমান সীতার 
সংবাদ জইয়া আসিলে বানরের! আনন্দে উন্মত্ত 
হইন্লা সেই রক্ষিত মধুবনের সমস্ত মধু ও ফল মুল পান ও ভক্ষণ কারিয়া 
ফেন্রিয়াছিল। মুলে আছে 

“ততাস্তে বানরা হষ্টা দু মধুবনং মহৎ । ১১” 

তখন যে কেবল “ফ্রমান্‌ মধুকরাকুলান্‌” চক্র হইতেই মধু উৎপন্ন 
হইত তাহা নহে কোন কোন বৃক্ষ হইতেও নাকি মধু ক্ষরিত হইত। 

ভরত্বাজ্জ অতিথি সৎকার জন্ত যে উগ্র সাধনা করিয়াছিলেন, ত্রাহারর 
মেহ সাধনার ফলে-- 

*তাশ্চকামছুধা গাবো জ্রমাশ্চামন্‌ মধুচযতঃ।” ৬৯/২1৯১ 

এস্থলে বৃক্ষে মধুচক্র ছিল এবং তাহা হইতেই বৃক্ষগাত্রে মধু ক্ষরিত 
হইতেছিল, এই স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ পায়। 

রাম বনবাম ভোগ করিতেছিলেন, সেই বনে যথেষ্ট মধুর বন রক্ষিত 
ছিল; এক্সপ ম্মবস্থায় রাম সীতার মধুপান অর্থে ধমদ্য পান” বাহীর। 
করেন তাহাদের চবিত্র-জ্ঞনহীনতার ও রুচির দোষ দেওয়া বায় না কি? 





সুস্্রীবের মবুবন। 








টো রি প ক 7 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মধু শব্দের অনুবাদেও 'মধুগান' রাখিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্্ বিস্তার 
“নত পর্ণ করেন না” অনুযাদ করিয়াছেন। 
ও 
৫০ 


৩৯৪ রামায়ণের সমাজ । 





এই প্রনঙ্গে “উত্তরকাণ্ডের” লেখক রাম ও সীভার চরিতকে 
কিরূপ ভাবে দাড় করিগ্রছেন তাহার উল্লেখ না করিয়! পাঁকিতে 
পারিলাম না। এই লেখক অযোধ্যার সমগ্র স্ত্রী 
সমাজকেও স্ুরাসন্ক করিয়াছেন এবং অযোধ্যায় 
একটী নির্জন অশোক বনের স্বষ্টি করিয়৷ পাঠক দিগকে দেখাইক়্াছেন-- 
দকুশাজ্ঞরণ সংস্তীর্ণে রামঃ নন্নিষসাদহ | 
সাভামাদায়্ হত্ডেন মধুমৈবেয়কংগুচিঃ ॥ ১৮1৫২ 
অর্থ--রাম তাহ'র অশোক কাননস্থিত লতাগৃছে কুনুমান্তরণে বলিয়া 
সীতাকে বাম হস্তে লইঃ| মৈবেয মধু ( মদ্য ) পান করাইণেন শুধু তাগাই 
নহে মৈবেয় মধুর সঙ্গে_ 
মাংলানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানিচ--এরও বাবস্থা ছিল। এইক্প 
অবস্থায় বধন উত্তরকাণ্ডের রাম সীতা প্রতিদিন উপবন বিহার করিতেন, 
তখন তাহাদের সন্থুথে প্রতিদিনই পানোন্মত্ত। রূপবতীর। নৃতাগীতে 
তাহাদিগকে গ্রমোদিত রাধিত ॥ * 





উত্তরকাঙ্চের রামচরিত্র। 








* উত্তর কাণ্ডের এই রান*দীতার চিত্র বাল্লীকি চিত্রিত রাম সীতা চিত্রের 
সহিত তুলিত হইছে পারে কিনা তাহা পাঠক বিটার কারবেন। এই কাণ্ডে 
বর্ণিত এইরূপ বিধয়ের আলোচনা করিলে ম্বতঃই মনে হয় তান্রিক মতের প্রতিষ্ঠা 
হইবার পর যখন 'পঞ্চনকার' সমাজে প্র।ধাগ্ত লাভ করিয়াছিল ঠিক সেই সময়, 
এই কাও লিখিত হইয়াছিল এবং রামারখের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল । 

এই সমধের রচিত গ্রন্থে স্বয়ং ভগবতীকেও পানামক্তা করিয়া তোল। হইয়াছে। 
ভযবতী যুন্ধক্ষেত্ে মহিষাহ্রঃক বলিতেছেন "গর্জ গঞ্জ ক্ষপং সুঢ় মধু যাবৎ 
পিবাম্যহং 1” চত্ী। | 

এট নি্মে কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক মতের কালীপুজার বাজারের মদাও দেওয়! 
হয়। স্বদেশীর প্রভীবে কোন কোন স্থলে মধু ও আদার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইহ! 
মোমের অভীবপূরগার্থ কিন! পাঠক অনুমান করিবেন 


&. 


মন্তপানন। ৩৯৫ 


»এেসিপপীপা্পিপিিসিসপাশীপাপাশাশি পিস্পীশসাশিসি 





পস্পাসপিসপা? 


রামায়ণের কৰি রামের উজ্জিতেও যে সুরাপানের বিরুদ্ধে মন্তব্য 
না বাহির করিয়াছেন, তাহ! নহে । ভরত চিত্তরকুটে 

সুর! সহ্বন্ধে রামের রর 

উজ রামের, সহিত সাক্ষাৎ করিলে? রাম তরতকে যে 

মকল রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাণ্তে 
আছে-_ 
দশ পঞ্চ চতূর্বন্ণান্‌ সপ্তবগ্চ তত্বতঃ | 
অ্টবর্ং ত্রিবরগঞ্চ বিস্তান্তিশ্রাচ রাঘব | *৮। ২। ১৯ 

দশবর্গ, পঞ্চবর্ম, চতুরবর্গ, সপ্তবর্স, অবর্গ ও ত্রিবর্গ ইত্যাদি বর্গ 
সম্বন্ধে তুমি জ্ঞাত আছ কি? 

এ দশ বর্গ দশ বিধ কামজ দোষ। স্তবতি শাস্ত্র দশবর্ণের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়৷ লিখিয়াছেন-_- 

মৃগয়াক্ষৌ দিবাস্থাপঃ পরিবাদ স্ত্রিরো দঃ) 
তৈরধ্য ত্রিকং বৃথাটাচ কামজো দশকগণঃ ॥ মন্ত্র ও অঃ। 

যিনি ভরতকে নুগয়াঁ, অক্ষত্রীড়া, দিবানিদ্রাঃ গপরিবাদ। জীসেবা, 
মদাপান, গীতবাদা ও বৃথা ভ্রমণ প্রভৃতি দশবর্গের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি যে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, 
তাহা মনে করিতে আমাদের কোন মতেই প্রবৃতি হয় না। 

লোক চরিত্রে এরূপ ক্রটা আজকাল বিরল নহে। কিন্তু এ স্থলে 
কেবল লোক চিত্রের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে চন্দিবে না; কাব্যের দিকে 
এবং কাব্যকারের গৌরবের দিকেও সম্যক থক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে 
কৰি লক্ষণের মুখে স্ুরাপান লমর্থন করাইলেন না) ভরতের আতিথ্যে 
সুরার ব্যবস্থা রাখিয়াও ভরতের দ্বারা সুরা স্পর্শ করাইলেন না, তিনি 
যোহার আদর্শ সৃষ্টিকে কলঙ্ষিত এবং ব্যর্থ উপদেষ্টা করিয়া চিত্রিত 
করিবেনঃ কোন হণয়বান ব্যক্তি কি তাহ স্বীকার করিব্নে? 


৩৯৬ রামায়ণের সমাজ । 


রামায়ণে যজ্ঞাদিতে বা অন্ত কোন দৈবানুষ্ঠানেই মদ্যের উল্লেখ দেখি 
না। পরবর্তী মহাভারতের মাজে যেমন ভদ্র সমাগ্গের (বলরাম প্রভৃতি) 
মধ্যেও মদ্যের প্রভাব দেখা যায়, রামায়ণে কোন 
স্থানে ইঙ্গিতেও তাহা বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে 
সীতার গঙ্গা নদী ও যমুনা নদীকে মদ্য দ্বার! অর্চনা করিবার উল্লেখকে 
আমরা একটু সন্দেহের চক্ষেই অবলোকন করিতেছি। এই অনাবস্তক 
সমাজ বিরোধী কথ! ছুটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করিতেছি । 
রামান্ধণের সমাজ চাতুর্বণ্য সমাজের প্রাথমিক অবস্থার মমা্। এই 
সমাজে যে শাস্ত্রের সপ্সান পদে পদে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা মহর্ষির 
বর্ণনায় স্পষ্ট প্রবাঁশ পাইয়ছে। প্রাথমিক কার্য্ে 
যে গলদ থাকে তাহাও ইহাতে আছে। ব্যভিচার 
ক্রমে ফুটিয়া উঠে, তখন পুনরায় সংবোধনের 
প্রয়োজন হয়। ব্যভিচার অধিক প্রকাশ পাইগেই সেই সমাজ প্রাচীন 
হইবে না) বরং সমাঞ বিজ্ঞান হিসাবে পরবর্তী হইবে। 
মদনের ব্যভিচার মহাভারতের যুগে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। থুষ্টোত্বর 
যুগে ষে তাহা কি পরিমাণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল নিম্নলিখিত উক্তি 
প্রত্যুক্তি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
ভিক্ষো» মাংস নিষেবণং প্রকুরুষে কিন্তেন মস্তং বিনা। 
মগ্ঘধপি তব প্রিযং প্রিরমহে। বারাঙগণাভিঃসহ। 
বেসতাপার্থ রুচিঃ কুতত্তধধনং দ্ংতেন চৌর্যেনবা 
চৌরধযদৃত পরিগ্রহোস্তি ভবতো নটন্তকান্তাগতিঃ। 
তাই বলিতেছি হীনতাই প্রাচীনপার প্রমাণ নঞ্চে। 


প্রক্ষি্ত ভাব। 


ক্রম বিকাশ। 





অন্যান্য সমাজের খান । ৩৯৭ 





অন্যান্য সমাজের খাস্ভ ৷ 


মুনি-খধিগণ তখন বিন্ব) কপিখ, পনস, বীজপুরক, আমলকী, আম, 
কশামূল, প্রভৃতি আহার করিতেন। তাহারা যে কেবল ফলমুলাহারীই 
ছিলেন, তাহা নহে। স্বন্থ আশ্রমে অযদ্ব সুলভ 
| ও অনায়াস লভা ফল মুল ও হবির্ভোজন করিতেন 
বটে, কিন্তু পরগৃহে সামিয সুম্থাছ থাগ্য এবং নিরামিষ হবিষ্যাক্সও গ্রহণ 
করিতেন। ইন্বল ও বাতাপি সংবাদে খধিরা যে মেষ প্রভৃতি মাংস 
ভোজন করিতেন তাহার উল্লেখ আছে। 
তখন দাক্ষিণাত্যের অনার্ধ্য অধিবাসীগণ নিবার ধান্তেরও কাপ্রিক 
ভক্ষণ করিত। বানরের! ফল মূল) মধু-মগ্য ইত্যাদি সহজলত্য প্রার্কৃতিক 
আহার্ষা গ্রহণ করিত। আরণ্য পশুপক্ষীর মাংস বোধ 
হয় সকল শ্রেণীর প্রাণীরই আহাধ্য ছিল। দাক্ষিণাতোর 
(বানর) সমাজ মগ্তপান বিষয়ে অতি মাত্রায় অস্থরাগী 
ছিণ ; তাহাদের স্ত্রী সমাজ পর্যন্ত একান্তভাবে নুরাসক্ত ছিল। তাহারা 
বনে মধুর চাষ করিত এবং সেই যধু হইতে মগ্য গ্রস্ত করিয়। পান 
করিত। মধুও তখন উৎকৃষ্ট পানীন্ন ছিল। মধু অধিক পান করিলে 
তাহাতেও মণ্ততা জন্মিয়া থাকে । 
বাক্ষদদ্দিগের ভোজন সম্বন্ধে খষির মত অবারিত। কোন অবধারিত 
নিয়ম ছিল ন!। ইহারা নাকি এক রকম সর্বতুক্‌ বলিগ্নাই পরিচিত 
ছিল। এই মাংস ইহাদের একান্ত প্রিয় ছিল। 
এত্ত্বাতীত মৃগ মাংল। মহিষ মাংল, বরাহ মাংস 
মমুর মাংস, কুকুট মাংস) বারীনশ মাংস, কৃফল) ছাগ, শশক প্রভৃতির 
মাংদ ইহার! ভঙ্গণ করিত। লঙ্কার রান্মপরিবারে উৎকৃষ্ট নুরা'ময়বত 


খ্বষিদিগের খাস্ত। 


বানরদিগের খাস্ত ও 
পানীয়। 


রাঙ্ষমদিগের ভোজন। 


৩৯৮ রামায়ণের সমাজ । 





পাপা 


ব্যক্ত হইত। এ সঙ্কল সরবত শর্করা মধুঃ পুষ্প, ও ফল হইতে 
বিশিষ্ট উপায়ে গ্রস্তত হইত। বিবিধ ফল নির্ধযাসের কথাও রামায়ণে 
উল্লেখ আছে। 
শর্করা সব মাধ্বিকাঃ পুষ্পাদব ফলাদবাঃ॥ ২ 
বাশ চুণেশচ বিনিধৈ সৃষ্ট ৈ সতৈঃ পৃথক পৃথক | সু ১১ 
শৌগিক কর্তৃক গ্রস্তত সুরার আদর হস্কার সমাজে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে 
সকলেই করিত। বরাক্ষসেরা অর (ভাত) ও ভোজন করিত। কুস্তকর্ণ 
রাক্ষদ পর্বতপ্রমাণ অন্ন ও কলসপূর্ণ রক্তপান করিতেন। (ল৬*) 
পর্বত” ও “করস* শব ছু'টী প্রচুর অর্থেই ব্যবন্থত হইয়াছে 
গ্রদোধাহার ও গ্রত্যুযাহারই রাক্ষদিগের প্রধান আছার। বোধ 
হা এই জস্ই এই সমযঘয়ের ভোজনকে এখন রাক্ষমী ভোজন বলিয়। 
অভিহিত করা হয়। লঙ্কাতেও গো মাংসের ব্যবহার দেখা যায় না। 
গে চর্দের উল্লেখ আছে) তাহা খান্ত নছে। 


ষষ্ট অধ্যায়। 
১১০১৩ 
সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ । 

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক আচার বাবার সমাঞ্ত ভেদে ও 
দেশের বিতাগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপই প্রায় হইয়| ধাকে। ইহার 
মধ্যে কতকগুলি এমন আছে, যাহা! ধনী নির্ঘন সকলেরই আচরণীয়, 
আবার কতকগুলিতে ধনীরই অধিকার, দরিদ্রের পঙ্গে তাহা নিশ্রয়োজন। 
রামারণের চিত্র, রাজপরিবারেরই চিত্র, হুতরাং তাহাতে রাজকীয় আচার 
আচরণের কথাই বেশী) চিৎ কদাচিৎ নাগরিকদিগের ও মুনি খাষিদের 
কথায় সাধারণ জীবনের কথাও বিবৃত হইয়াছে। আমরা যতদুর সম্ভব 
উভয়বিধ সমাজের আচার আচরণের কথাই নিয়ে আলোচন1 করিলাম 

কম্মী ও আদর্শ জনগণের নিদ্রাভঙ্গে যে সময় শাস্ত্রে নির্দিট আছে, 
সেই ব্রান্ধ মুহূর্তে রাজ! রাজোরারাও নি্ু। হইতে উত্থিত হইতেন। পাছে 
ঠিক সময়ে নিদ্রাতঙ্গ ন| হয়। এ জন্ত নিদ্রা 
করিবার বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্ধিধারী বন্দী 
( বন্ধনাকারী ) হৃত, মাগধ, গ্ততিপাঠক, পাণিবাদক 
৭ গায়কগণ রাজভবনে সমাগত হইয়। নির্দিষ্ট সয়ে রাজগুণাবণী 
কীর্তন করিতে থাকিত। ইহার উপর নির্দিষ্ট সময়ে উপর্যাপরি ছন্ভি 
ধ্বনি হইতে থাকিত। ছুদুভি শবে বৃক্ষকুলায়ে নিদ্রিত পক্ষী এবং 
পিঞ্জরাবন্ধ পক্ষিকুল€ জাগ্রত হইত নিষ্রাভঙ্গের পর প্রাত্তঃক্কত্যাদি 
সমাপনাস্তর নকণেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্ণে নিযুক্ত হইত ।৯ 


১। অযোধ্যা ৬৫ মর্গ। 


নিদ্রাঙ্গের সময় ও 
অনুষ্ঠান। 





৪৪০ রামায়ণের সমাজ। 





রাজ অন্তঃপুরে স্ত্রী ও নপুংসক পরিচারকগণের ব্যবস্থা ছিল। 
তাহাদের মধ্যে যাহার] শান কার্যোের ভারগ্রাণ্ড, তাহারা স্নানের জল 
আনয়ন করিন্না যথারীতি স্ষানার্থীর স্নান কাধ্যের 
সহায়তা করিত। বস্ত্র রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরিচারক 
ৰা পরিচারিক! বস্ত্র লইক্া উপস্থিত থাকিত। এইরপে প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিয়! রাজা রাজকীয় কার্ধ্ে নিযুক্ত হইতেন। ও 

রাজকুমারগণও ব্রান্য মুহূর্তে শ্য্যাত্যাগ করিয়া গুচি ও সমাহিত হইয়। 


গুরধ্য উপা্না করিতেন এবং অগ্নিহোত্র সমাধান ও গুরুজ্জনদিগের 
পাদবন্দনা করিতেন 1২ 


অগ্নিছোত্র সমাধান তখন কেবল রাজপুত্রদিগের নয়--প্রত্যেক গৃছস্থের 
পক্ষেই বোধ হয় মুক্তির কারণ বদিয়া বিশ্বাস ছিল।* নুতরাং শ্রেষ্ট 
কর্ধু বলিয়া আচরিত হইত। যে গৃহে হোমাগ্নি রক্ষিত 
হইত না সে গৃহ অপবিত্র অপ্ডচি বলিয়। সমাজে নিন্দিত 
হইত। অগ্নির নৈতিক প্রয়োজনীয়তা হেতুই যে অগ্নি 
রক্ষার এইনধপ স।মা্জিক বিধান ছিল তাহা অস্কুমান কর। জসমীচীন নহে। 

জোোষ্ঠদিগকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রণাম করিতে হইত । লক্ষণ 
সীতাকে প্রতিদিন প্রণাম করিতেন ।* সাক্ষাৎ কালেও জ্যষ্ঠের পাদ 
বন্দনা বিধি ছিল। গুরুজংনর সহিত যতবার দাক্ষাৎ 
হইত, ততবারই নিজ নাম উচ্চারণ পূর্ববক কৃতাঞলি- 
গুটে সাষ্টান্ধে তাহাদিগকে গ্রথাম করিতে হইত। 
রাম দখরথকে এইরূপে প্রণাম ক করিতেন । 

২ ভাদিকাও ২১ র্দ। ও। শ্বারংকাল ও প্রাতঠকালে অুষেঃ হোমের নাম, 
অগ্িহোন্র নারায়ণ উপনিষদ বলেন প্রতিদিন অগ্নিহোত্র তসুষ্ঠনে গৃহস্থ মুকি--ইহাই 
নাকি বেদার্ঘাবদের! রলিয়! থাকেন । নারায়ণ ৭৭। ৮, শ্রস্তি। ৪। কিডিস্্যাকাও 
৬ সর্গ। ৫1 অবোধ্যাকাও ৩ 


প্রাতঃকৃত্য। 


অগ্নি হোন্র ও 
হোমাগি রক্ষ। 


গুরুজনের প্রতি 
ব্যযহার। 


সামাজিক নিয়ম ও লীকিক আচরণ । ৪০১ 


গুরুবাক্তি কোন বস্তু প্রদান করিলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা গ্রহণ করির। 
মন্তক স্পর্শ পূর্বক দাতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিল। হসথমান 
রামের এত্ত অঙ্কুরি এইরূপে সসন্থানে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৬ 
গুরুজন স্নেহের পাত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার মণ্তক ৭ আগ্রাণ 
করিতেন । রাজা দখরথ এইবপে রামকে গ্রহণ করিতেন। পুত্রের 
প্রবাস গমন কালে মাত! পুত্রের মন্তকে অঙ্গত ৮ 
প্রধান করিতেন এবং সর্বাঙ্গে গন্ধ লেপন ও মন্ত্রৌষধি 
প্রদ্দান করিয়া হস্তে বিশল্যকরণী বাধিয়! দিতেন । রাম বনে গমন কালে 
কৌশল] এই অন্থষ্ঠানগুলি করিন্াছিলেন। এগুলি বোধ হয় রক্ষা কবচ 
বলিয়া গণ্য হইত । 
প্রণামের নানাপ্রকার রীতিই তখন প্রচলিত ছিল। গুরু্পনকে 
ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিধি ছিজ। সাধারণ জনগণ অসাধারণ 
জনকে মস্তক নত করিয়া মন্তকে হন্তম্পর্শ করাইয়া 
প্রণাম করিত। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত বাক্তি 
.. ছুই হস্ত যুক্ত করিয়া তাহা মাথায় বন্ধ রাখিয়া সম্মান দেখাইতেন, বিভীষণ 
এইরূপে বন্ধাঞ্জলি মন্তকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতাকে সম্মান অভিবাদন 
জানাই়াছিলেন।৯ অস্ত্রের স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়। সম্মান গ্রঙ্র্শন 
করিত। হনুমান রামকে এবরূপেও প্রথাম করিতেন।১* উচ্চ সভাসদ 


শ্নেহাম্পদের আশীর্বাদ । 


প্রণীমের নানারীতি। 





৬। কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড ৪৪ সর্গ। | যালকাও ২২ সর্গ। ৮। অযোধ্যাকাণ্ড ২৫ সর্গ। 

অক্ষত অর্থে ধান্য-ঘব, ইত্যাদি। পূর্বে আপীব্বাধ স্বরূপ কেবল অক্ষতই ব্যবহৃত 
হইভ। যে প্রদেশে যে শন্ত প্রধান সেই প্রদেশে সেই শন্তই অক্ষত নামে পরিচিত 
ছিল। শন্তগ্তামলা বঙ্গকৃমিতে ধান্ত এবং জুর্বার প্রভাব হেতু ..বোধ হয় বঙ্গজননীর! 
ধান্থের সহিত হুর্বা যোগ করিয়া শ্নেহাম্প্দিগকে. আশীর্বাদ করিয়। থাকেন। 

»। জঙ্কাকাণ্ড ১১৫ নর্গ। ১। হুন্গরকাণ্ড ৬ নর্গ। 


৫১ 


৪০২ রামায়ণের সমাজ । 





বা কর্মচারীগণও দূরে বাহন রাখিয়া পদত্রজে রাজসভায় আসিয়া রাজার 
পাদবন্দনা করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেন ।১১ অতিথি বিশেষ 
সন্মানের পাত্র বলিয়া গণনীয় হইতেন। এমন কি 
দেবতার সহিত অতিথির তুলন! হইত । সমাগত 
অতিথি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকে সসল্লানে পাদ্য অর্ধয দানে অভার্থনা 
করিয়া গ্রহণ করিবার বিধান ছিল । উচ্চ নীচ ভ্তান অতিথির সহিত 
ছিল ন!। 
করমর্দদন প্রথাটাকে আমরা বর্তমানে ইযুরোপীর বৈদেশিক প্রথা বলিয়া 
মনে করি, কিন্তু তাহ! বৈদেশিক প্রথা নহে। প্রাচীন 
ভারতে এই প্রথার প্রচলন দেখিতে পাঁওয়! ষায়। 
রাম সুপ্রীবকে এইরূপে করমর্দন করিয়াই আত্মীয় করিয়! লইয়াছিজেন। 
রাম সম্তাষণে নুগ্রীব বলিতেছেন £-- 
রোচতে যদি মে সথ্যং বানুরেষ গ্রসারিতঃ | 
গৃহতাং পাণিন! পাণির্মধ্যাদ! বধ্যতাং ঞ্ুবা ॥১১। ৪1 ৫ 
এই আমি হস্ত প্রপারণ করিলাম, যদি আমার সহিত মিত্রতা 
করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে । তবে আপনার হন্ত দ্বারা, 
আমার হস্ত গ্রচণ করিয়া! অক্ষয় প্রীতি বন্ধন করুন। 
বশিষ্ঠের সহিত রামের সাক্ষাতে রাম কুলগুরুকে যে ভারে গ্রহ 
করিয়াছিলেন এ সঙ্বন্ধে একটু মতভেদ হইতে পারে সন্দেহ থাকিলেও 
তাহা এই স্থগে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। বৃদ্ধ বশিষ্ঠকে রাম 
অগ্রমর হইয়! যাইয়া রখ হুইতে নামাইস্নাছিলেন। 
পরিগৃ রথাৎ হুয়ম | ৭1 ২। & 
এই কথায় টাকাকারগণ হস্ত ধরিয়াই ব্যাখা! করেন। 
১১। লক্াকাওড ১১ সর্গ ও কিদ্িদ্ধ্যাকাও ৩১ সর্গ। 


অতিথির অন্যর্থনা। 


করমর্দদ প্রথা । 


সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ । ৪০৩ 





দ্শরথও রামকে হস্ত ধরিয়াই গ্রহণ ও সস্ভাষণ করিয়াছিলেন । 
বথ। *গৃহ্াঞ্জলৌ। সমান্ৃষয সমন্ধে প্রিয়্মাত্মজম। ৩৪। ২।৩ 

শুধু রামায়ণে নছে, বৈদিক সাহিত্যেও এই প্রথার আভাদ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃ্দারগ্যকোপনিষদের বাজবন্ধ্-আর্তভাগ-সংবাদ 
হইতে তাহা উদ্ধত করা গেল। 

যাল্ঞবন্থ্ প্রশ্নকর্ত! আর্তভাগকে বলিতেছেন-- 

* সৌমা হস্ত মার্ভভাগাবামেবৈতন্ত বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন 
ইতি। ৩।২। ১৩ 

অর্থাৎ যদি এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাও আমার হস্তে তোমার 
হস্ত অর্পণ কর চল নির্জনে যাই; জনাকীর্ণ স্থানে এসকল কথার 
আলোচন! হইতে পারে না । 

এইরূপ তাৰ হইতেই যে পরে করমর্দন প্রথার স্থষ্টি হইয়াছিন 
তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোলাকুলি বা আলিঙ্গন 
প্রথাও সুপ্রাচীন । সাক্ষাৎ ও নিগ্ামণে আলিঙ্গন 
অগ্জলিবন্ধন ইত্যাদি দ্বারা সন্মান কর! হইত। কনিষ্ঠকে কেবল আলিঙ্গন 
দ্বারাই প্রীতি প্রদর্শন করা হই। 

রাজা রাজপুত্র অথব! তেমন কেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুরী প্রবেশে 
রাঙ্পুন্ী হইতে শঙ্খ ছন্দুভি ধ্বনিত হইত । থস্শৃূজলহ দশরথ অযোধ্যা 
প্রবেশ করিতে এইনপ অভ্যর্থন! ধ্বনি হইয়্াছিল। ১২ 
বনবাম হুইতে রাম প্রস্াগমন করিলেও এইরূপ মঙ্গল 
ধ্বনি দ্বার] তাহাকে গৃহীত হইয়ছিল।১৩ এইরূপ 
প্রথা বর্তমান সময়েও রাজধানী লমুহে আচরিত হইয়া থাকে। 


শঙ্খনাদ ও ছুনদুতি 
ধ্বনি। 





১২1 বানকাও ১১ মর্গ। ১৩। লঙ্কাকাও ১২১ সর্গ। 


8০৪ বাঁমায়ণের সমাজ 





ঝন্ুস্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়। সম্মান করিবার রীতিও নে কালের 
সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি প্রদক্ষিণের কথা আমরা ওর 
অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আমিয়াছি। হনুমান র|ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
কথা! বলিতেন, তাহাও প্রদর্শিত হইরাছে। 
কৌশল্যার একস্থানের আক্ষেপ উক্তিতে রাম লক্ষণ 
কখন আসিয়া পুরী প্রদক্ষিণ করিয়া হষ্টখনে পুরীতে প্রবেশ করিবে 
তাহার উল্লেখ আছে।১৪ ইছ' সন্মান প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই 
নছে। 
সুনি খবিদিগকে অভ্যর্থনা করা ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার রীতি 
একটু পৃথক ছিল। রাছা ও খধি সাক্ষাৎ হইলে সে সঙ্গমে অধ্যাত্বতত্ব 
ও রাজনীতি এই উভয় চট্চাই হইত। দৃষটস্ত স্বরূপ ভরত ও ভরদ্বাতের 
সাক্ষাৎকারের দৃশ্টটাই এখানে উদ্ধৃত কর! গেল। 
রাজা ও খবির 
হে রামকে বন হইতে ফিরাইয়! আনিতে যাত্রা 
রীতি। করিয়। পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ভরত আশ্রমের নিকট উপনীত হইক্কাই 
পরিধান বস্ত্র ও অস্ত্র ত্যাগ করিয়। তৎপরিবর্তে পবিভ্র ক্ষৌমবাস পরিধান 
করিয়। ও উত্ত দীয়রূপে গ্রহণ করিয়। পুরোহিতকে অগ্রে লইয়৷ পদব্রজ্গে 
আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভরম্বাজ বশিষ্টকে দেখিব| মাত্র শ্িষাগণকে 
অর্থ) আনিশে আদেশ করিয়াই আসন হুইতে উদ্িত'হইলেন। ভরত 
ভরদাজের সমীপবর্তী হইয়৷ তাঁছাফে অভিবাদন করিরেন। ভরঘাজও 
উত্তরকে গাদ্য অর্ঘ্য এবং বিবিধ ফল গ্রদানপুর্বক গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন। রাজধানী, সৈন্ত নাহস্ত, ধনাগার, বান্ধব, মন্ত্রী ইত্যাদি বিষয়ই 
ভরদ্বাজের লিজ্ঞান্য বিষ ছিল। প্রতি জিজ্ঞাসায় ভরতের গক্ষে-খষির 
১৪ অযোধ্যাকাও ৪০ সর্ী। 77777 


পুরী প্রদক্ষিণ । 


সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ। ৪০৫ 


পশাশিিাশীশাশীশীশাশীশী শিপ াশিাশাশশাশাশাশাশাশীপাশাশিশিশিসাশিশিপাপশিসাশাশািশাশিসাাাাশি 


তপ, সাধন, শরীর, অগ্নি, শিষা। আশ্রম ও বৃক্ষ) মুগ, পক্ষী প্রভৃতির অভয় 
অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল 1১৫ 

খাধিরা রাজদর্শনে আশীর্বাদ করিতেন কিন্তু সাধারণ লোক রাজদর্শনে 
অন্ধারর সহিত উপটৌকন প্রদান করিচ্চ.। নিষাদয়াজপ্থহ তরতের 

আগ্মনে তাহাকে প্রচুর মত্ত মাংস ও মধু উপটৌকন 
টি প্রন্নান করিয়। লৎকার করিয়াছিলেন। ১৬ কোথাও 
গন কালে সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে করিয়া যাইবার রীতি। ভরতের 
নদী উত্ধরণ কালে সর্বাগ্রে গুরু পুরোহিত তারপর 

সন্মানের তারতদ/। রাজকীয় মহিলারা, অতঃপর রাজমনত্রীদিগের পত্ীরা 
গমন করিয়াছিলেন। ১৭ ইয়ুরোপের বর্তমান প্রথা স্বামীর সম্মানের সমান 
অধিকারী স্ত্রী। 

প্রাচীন ভারতে কিন্তু স্ত্রীর সম্মান সংসারের সকলের চেয়ে উপরে 
ছিল। জান্ববানের মুখের একটী বথায়ই তাহা 
প্রমাণিত হহবে। জান্ববান অঙ্গঘকে বলিতেছেন 
পআমরা তোমার ভূাঃ তুমি আমাদের কলত্র তুল্য সুতরাং তোমাকে 
সর্ধভোভাবে আমাদিগের প্রতিপালন করিতে হইবে। 

*ভবান্‌ কলত্রমপ্মাকং শ্বামীভাবে ব্যবস্থিতঃ 1 

স্বামী কলত্রং সৈশ্ন্ত গতির়েষ! পরস্তপঃ ॥ ২৩। ৪। ৬৫ 

স্ত্রী গৃহকত্রী হইলেও দমাজের নৈতিক বন্ধন দৃঢ় রাধিবার জন্য 
স্ত্রীকে ধর্ম গ্রভাঁবে স্বামীর অধীন ও আন্ুবর্তিনী থাঁকিবার বাবস্থা ছিল। 
স্ত্রীর নিকট স্বামী যদি কোন কারণেও ক্ষম! চাহিত' তবে স্ত্রীর তাহাতে 
পাপল্পর্ণ করিত। রাষকে বনে পাঠাইয়! ঘশরথ কৌশল্যার নিকট 


স্ত্রীর সম্মান । 





১৫। অযোধ্যাকাণ্ড »* সর্গ। ১৩। অধোধ্যাকাঁও ৮৪ সর্গ । ১৭। অযোধ্যাকাও 
৮৯ সর্গ। 


৪০৬ রামায়ণের সমাজ ।. 





বাস্তবিকই অপরাধী হইয়্াছিলেন। কিন্তু যখন দশরথ নিজে সেই ক্রটা 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন কৌশল স্বামীর অঞ্চুলিবন্ধ হস্ত 
ধারণ করিয়া ব্যস্ত সমগ্ত হইয়া! বলিয়াছিলেন-_ মহারাজ আপনাকে সাষ্টাঙ্গে 
গ্রণিপাত করিতেছি, আপনি জামার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে আমার নিশ্চয় 
মর্বনাণ হইবে। কারণ ইহলোক ও পরলোকে ক্লাঘনীয় পতি যাহাকে 
এরপে প্রসন্ন করিতে চান সে কুলস্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ১৮ 

কুসংস্কার সকল সমাজেই অন্ন বিস্তর আছে। সুপ্রাচীন যুগেও 
ছিল। রামায়ণে বু আচরণ্রে সহিতই নানারূপ সংস্কার জড়িত দেখা 
যায়। সংস্কার যে স্থলে অর্থবুক্ত সে স্থলে সংস্কারকে লোকে কুসংস্কার 
বলিয়া মনে করে না। তাহা যখন অর্থ হীন হয়, তখন তাহ! সমাজের 

সকার বা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। 

এখন স্ত্রীলোকের! বক্ষে ও লগাটে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়! 
থাকে । আদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও বঙ্গের চাপ! ছুঃখ বাক্ত করাই যে 
এই স্থানঘয়ে জরাঘাতের উদ্দেশ্ত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু রামায়ণের 

যুগে উদরে করাঘাত করিয়া! রোদনের রীতি ছিল। 
বিলাপের রীতি। রি 
সুর্পণথ! উদরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিয়াছিল।১৯ 

সুর্গণথার এই রীতিকে উদর সর্বস্ব রাক্ষমী রীতি বলা যাইতে পারে। 
কিন্তু সীতাকেও যখন এই রীতি অবলঙ্থনে বিলাপ করিতে দেখা যায় তখন 
তাহাকে তৎকালীন সমাজের অর্থ হীন মুদ্রাদোষ বাতীত কি বল! যাইতে 
পারে। ২* সীতা এক স্থণে বাছু উদ্ধে তুলিয়াও রোদন করিয়াছেন। 
ইহাকে অধৈর্যা প্রকাশ-চিহ্ধ বলিয়। মনে কর| যাইতে পারে। 
১৮। অযোধ্যাকা্ড ৬২ সর্গ। ১৯। করাভ্যামসরং হত! করোদ। অরণ্যকা্+২১ সর্গ। 


২*। ইতি লক্ নাশ্রত্য সীতা শোক সমদ্বিত!। 
পাণিজ্যাং রূদতী হুঃখাছাদরং প্রজঘানহ ॥ আরশ্য ৪৫ মগ । 


সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ। ৪০৭ 


শপথ করিবারও এইরূপ নানা কুসং্কারজনক বিধান ছিল। খালী 
সগ্রীবকে পাদ ম্পর্শ করিয়া শপথ করাইগ্রাছিলেন।২১ হমুমান মলয়, 
মন্দর, বিদ্ধা) নুমেরু, দর্দর পর্বতের নাম ও ফল 
মুলেরউল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল।২২ বোধ হয় 
এগুলি তাহার প্রিন্ন বাসস্থান ও প্রিয় খা্ভ বলিয়াই শপথ করিয়াছিল। 
কৈক্য়ীও গরতের নামে শপথ করিয়াছিলেন । ২৩ প্রিয় বস্ত ও প্রিয় 
জনের নামে খপথ করিবার কুসংস্কার এখন পধ্যন্তও ভারতীয় সমাজে 
প্রচলিত আছে । অগ্নি সাক্ষী করিয়াও শপথ তখন প্রচপিত ছিন--গুগ্রীব 
রামের সহিত এইবপে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিক্রতা করিয়াছিলেন ।২* 

অপবিত্র অবস্থার শয়ন শান্তর বিরুদ্ধ এবং নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া কণিত 
হইত। দৈত্যমাতা দ্দিতি এইরূপে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয় ইন্ত্র 
তাহার গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শয়নের 
জন্ত দিকও নির্দিষ্ট ছিগ-_দিতি শয়ন করিতে দিক 
ভ্রঃও করিয়াছিলেন।২« বর্তমান সময় হিন্দুর পক্ষে উত্তর ও পশ্চিম 
শিক্পর নিষিদ্ধ । রামায়ণে নিষিদ্ধ দিক নির্দেশ নাই। 

আমরা বিপদে আশ্রয়গুলে তুচ্ছ তৃণ খণ্ডের উল্লেখ করি। কিন্ত 
তৃগখণ্ডও যে নীতি ধর্থ্ের প্রভাবে ওক সময় আশ্রয়ের পদার্থরূপে গণ্য 
ছিল রামায়ণে তাহার উল্লেখ আছে। রাবগ যখন 
নিঃসহ'য়। সীতার সন্দুখে আসিয়া! আত্মপ্রকাশ করিয়া- 
ছিল তখন জানকী রাধণ ও তাহার নিজের দুরত্থের মধ্যে একখণ্ড তৃণ 
রাখিয়া নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিণ্নে। | 
' ২১। কিছরিন্ধ্যাকাণ্ড ৯» সর্গ। ২২ । দু্দযাকাণ ৩৬ স্গ। 

২৩1 অধোঁধ্যাকাওড ১২ সর্গ। ২৪ | কিছ্বিদ্বযাকাণড ৫ নর্গ। 

২৫। বালকাণ্ড ৪৬ সর্গ। 





পপি 


শপথ রীতি। 


শরন বিধি। 


তৃণ-আশ্রম়। 





৪০৮ রামায়ণের সমাজ । 





পাপাপাশাশাপাপাশাশাশাাশিশাশাসি 


সা তথোক্া তু বৈদেধী নির্ভয়া শোককর্শিতা। 
তৃণমস্তরতঃ কৃত্ব! রাবণং প্রতাভাবত ॥ ১1৩৫৬ 
নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ আশ্রয়ের স্তায় অনেক বিপদেই তৃগ আশ্রয় ছিল 
বলিয়া দেখ। যায়। এই সংস্কারটাকে সেকালের একটী নৈতিক বিধি বপিয়াই 
মনে হয় কিন্তু কামুকের বা প্রতিহিংসাপরারণ ব্যক্তির নিকট নীতির মূল্য কি? 
যাত্রাকালে দক্ষিণ পদ অগ্রে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার রীতি আছে, কিন্তু 
গন্তব্য স্থানে পছছিতে যে বাম পদ অগ্রে স্পর্শ করাইতে হয় তাহার রীতি 
এখন নাই। হনুমান প্রথম বাম পদ অর্পণ করিয়া 
বামগা স্থাপন  লঙ্কাপ্করতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এ সংস্কারের 
যুক্তি_পঙ্ডিতের! বলেন শক্রপুরীতে বাম পদ অর্পণই শক্র জয়ের নিদান। 
চক্রেহথ পাদং সবাঞ্চ শক্রণাং স তু মুর্ঘনি। 
প্রবিষ্ট; সন্বমম্পনে। নিশায়াং মারুতাত্বজ; ॥ ৩। ৫1 ৪ 
লৌকিক আমোদ প্রমোদ ব! নীতিবিরুদ্ধ কোন খেল! ধুূলার কথা 
রামায়ণে এক রকম নাই, বেলে অস্্যুক্কি হইবে ন!। 
পুরাণ কীর্ডন২৬ ও গীত-নাটক২* ইত্যাদির আমোদ 
প্রমোদের আভাস ঝামায়ণে পাওয়া যায়। 
অঙ্ষত্রীড়ার কোন চিত্র রামায়ণে না থাকিলেও দৃট্টান্তের স্থলে অক্ষত্রীড়া 
দ্বার হৃতসর্বস্ম হওয়ার কথা আছে। এক স্থানে রূপক ছলে আছে-_ 
হন্থমান রাবণের শয্যাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিজেন 
বণ্তস্তোপরি দীপ-শিখা মহাধূর্তের কপট জক্ষক্রীড়ায় 
পরাজিত ধূর্তের স্তায় ধ্যান করিতেছে ।২৮ 
২৬। অযোধ্যাকা্ড ৬৭ সর্গ! এখানে বৈষিক পাপ রসের উ্েখ কর হইগছ। 
২৭। নাটকের উল্লেখ রামায়ণে বহ স্থানে আছে; রাদারণের, সভ্যত| গ্রন্থে তাহার 
বিসৃত আলোচনা হইবে।, ২৮। খন্েদ ১।১২৪।৭| 


আমোদ প্রমোদ । 


অক্ষহ্ীড়া। 





সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আঁচরণ। ৪০৯ 


অন্তত্র-হ্থমানের গমন বেগে বৃক্ষ সকল অক্ষক্রিয়ায় নিজ্জঁব বিবস্ত্র 
ূর্তের স্তায় হততরী হইফ়্া গেল। বাস্তবিক পক্ষেই দ্যুতক্রীড়া সমাজের একটা 
বাধি। খক্বেদে দ্যুতক্রীড়ার উল্লেখ না থাকি লও "গতা” শব খকৃবেদে 
আছে ।৩* নিরুক্তে গতা অর্থে দ্যুতক্রীড়ার স্থান বণিয়া উক্ত হইয়াছে। 
নিক্ষিপ্ত বন্ত্রাতরণ! ধূর্ত ইব পরাজিত! । ১৫। ৫। ১৪ 
এই সঞ্ল উক্তি বিষয়ের অস্তিত্ব গ্রক্কাশক । তবে তাহা যে সমাজে 
দুণ্য ছিল, খেলোয়ার শবেের ধ্ধূর্ত' প্রতিশবই তাহার প্রমাণ। 
বড়িশ দ্বারা মতন শিকার একটী সুপ্রাচীন রীতি। রামাযনণে এই 
প্রথার চিত্র না থাকিজেও রূপক ছলে এক স্থানে 
বড়িশ। তাহার উল্লেখ আছে । 
উপসংহারে একটী বিসদৃশ কথার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা গেল। 
অযোধার অস্তপুর পরিচারিকাদিগের উল্লেখের স্থলে কুজা, বামন 
ইত্যাদি কুৎসিতাঙ্গী নারীদিগের অবস্থানের কথাই দেখিতে পাওয়া যায় ।৩১ 
এ গুলির নৈতিক আবন্তকতা অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু পুরুষন্নিগকে স্ত্রীলোকের! সান ও গাত্র মর্দন 
করিয়। দিবার চিত্র এবং প্রন্তান যে আছে, ৩২ তাহা 
অস্বীকার করা যায় কি? গ্রস্থাস্তরে তাহার বিচার আলোচনা কর! যাইবে। 
আমর। পুপাভূঘি অযোধ্যায় যাইয়া সীতা, কৌশগ্য। গ্রন্থতি আধ্য 
মহিলাদিগের রন্ধনশালা ও রন্ধনের কাল্পনিক 
আসবাবপত্র দেখিয়। আসিয়াছি কিন্ত রামায়ণে প্রা 
কোন স্থলেই রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাগণ যে রন্ধন করিতেন তাহার উল্লেখ 
দেখিতে পাই নাঁ। কৌশল্যা ছুখ করিস বলিতেছেন-- 
৩*। ধর্েদ ২।১২৪।৭। ৩১। অধোধ্যাকাণড ২* সর্গ। 
৩২ ॥ অধোধ্যাকাণড ৯১ সর্গ ও লঙ্কাকাণ্ড ১২২। 
৫ 





পুরুষের স্নানে 
স্ত্রীলোকের ব্যবহার 


পুরুষ পাঁচক। 


8১৪ রামায়ণের সমাজ। 


বন্তচাহার সময়ে হুদা; কুওুলধারিণঃ। 

গঘহমপূর্কাঃ পচস্তি স্ম গ্রশস্তং পানভোজনম্॥ ৯৬1২1১২ 

অর্থ--কুগুলধারী সুদ্রগণ ( পাঁচক ) যাহার আহারের নিমিত্ত আমি 
রাঁধিব আমি রীধিব বলিয়া আগ্রহ গ্রকাশ পূর্বক প্রশস্ত তক্ষা ও গেছ দ্রব্য 
নকল রন্ধন করিত (এখন কেমন করিয়া সেই রাম .,- .. বন্ত ভোজ্য 
তোজন করিবে।) 

কিন্তু মহিলাগণ যে একেবারেই রন্ধন কার্ধ্যে অগ্রসর হতেন না 
তাহা নছে। দীতা। বনে যে নিজ হস্তে রন্ধন করিতেন রামায়ণের 
এক স্থলে তাহার আভান আছে। 

দণ্ডকারণ্যে বরাহ্মণবেশী রাবণকে অতিথি মনে করিয়! মীতা তাহাকে 
বলিয়া ছিলেন--এই রন্ধন করা অন্ধ আপনার জন্ত রক্ষিত আছে আপনি 
ভোজন করুন। (আরণ্য ৭৩ ১৯ প্লোক।) 

সাধারণ পরিবারে যে স্ত্রীলোকেরাই রন্ধনাগারের কর্তৃব৷ সম্পাদন 
করিত রাজপরিবারের দৃ্াস্ত ধরিয়া তাহা সনোহ করিবার কোন কারণ 
নাই। 


সণ্ডম অধ্যায়। 


স্টিকি 
শান্ত্রানুশাসন। 
মাজের উপর সাধারণতঃ দ্বিবিধ শাসন প্রচলিত থাকে । প্রথম 
রাজকীয় শাসুন, দ্বিতীয় সামাজিক শাসন। এই উভয় শাসনেরই মূল 
উদ্দোপ্ত সমাজকে নৈতিক গল্থায় সুশৃঙ্খলিত রাখা । 
আইন বা নিষ়্মের আদর্শ যে জাতির ভিতর যত উচ্চঃ সভাতা'র 
যাপকাঠিতে সেই জাতির আদর্শ এবং সভান্চাও তত উচ্চ। আজ যে 
ইউরোপীয় সভ্যতা জগ্গতের উচ্চ মভ্যতার আদর্শ বলিয়া আপনাকে 
জগত্ময় প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রাচীন রোমেব ব্যবস্থা 
শান্্ই তাহার নিদান। রামায়ণ" যুগের রাজনীতির আলোচনা আমর! 
বর্ধমান গ্রন্থে করি নাই বটে' কিন্তু রাজকীয় বাবস্থা! শাস্ত্রের আলোচন। 
না করিয়া পারিব না) কেন না প্রাচীন ভারতের রাজা সমাজেরও নিয়ন্ত। 
থাক! হেতু রাজবিধি এবং সমা্জবিধি উভয়ই একই শক্তির ইঙ্গিতে 
পরিচালিত হইত। 
রামায়ণের সমাজ তৎকাল প্রচলিত ধর্মশীস্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত 
হইত। প্রধর্ধশান্্ রামায়ণে সৃতি বলিয়। উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের 
বর্ণিত বাীকির গীতাবলীর সায় এবং বেদের শ্রতি-মন্ত্রমূহের স্তায় এই 
ধর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ গুলিও তখন জনগণের স্ৃতিতেই 
রপাপ্তিশা বিরাজ করিত। তাহার কারণ তখনও সমাজে লিপি 
বিদ্তা গ্রচারিত ছিল না। এই সমাজ-বিধিলি জনগণের স্থৃতিতে বিরাজ 
করিত বলিগ্নয এগুলি শ্বৃতি নামে অভিহিত হইত। রামায়ণেও সমাজ 
অন্ুপামনকে স্থৃতি বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। বখা-- 


৪১২ রামায়ণের সমাজ । 











"এষ ধর্শঃ স্বিয়। নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্বতঃ 1” ২৮। ২। ২৪ 

এই স্থৃতি যে গ্লোকে গ্রথিত ছিল এবং তাহ! মুর স্মৃতি বলিয়া পরিচিত 
ছিলঃ তাহারও আভাস রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা__ 
*শ্ুয়তে মনুনা গীতৌ প্লোকৌ চরিভ্রবংসলৌ ।* ৩০1 ৪1 ১৮ 
এই প্শ্রীয়তে” শব দ্বারাও ধর্মশান্্র যে তখন 
জনগণের স্মৃতিতে রক্ষিত থাকারই বিষয় ছিল তাহ! 
সপট্টরূপে প্রমাণিত হয়। 
. মন্তুর নামটা যে অতি প্রাচীন, তাহা বৈদিক গ্রন্থের আলোচনায়ও 
বুঝিতে পারা যায়। খকৃবেদে মন্ুর উল্লেখ আছে। ১ কিন্তু তিনিই 
মনুম্মূতির রচয়িত! কি না বুঝ! যায় না। যাস্ক খাকৃবেদের এ খকৃটীর 
আলোচনায় মচ্গুর পরিচয় দিতে যাইয়| বলিয়াছেন--প্মন বিবন্বানের 
পুত্র ও সবর্ণার গর্ভগাত। মেক্কামুলার কিন্তু তাছা স্বীকার করিতে চানু 
না। মেল্গামুগারের মত পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল। ২ 

যাহাই হউক, মন্তুর পরিচয় ভূগই হউক, অথব| "মনু, মানব শবেরই 


মন্তর ্লোক। 





(১) খক্‌বেদ ১। ৩১। ৪ 

(২) 41009 07 0095 001 811509 0 81210 25 06 501. 01 94৮2109. 
মচ 0] 02115 009 210 সি 01৬15488605 00020100736 গুত 
90] 0 10800. 15 01098)1/ 068 18167 0910,1707 90070 162২1) 
07010611800) 015 2100010 21069007 01 01)8 7209. 0৫ 2191) 
৫3 081190 98৮21) 106210108 793910)), 076 02109:0£ ৪11 ০0191 
1৪:06 211 [01065 & 08809511116 112176 112) 012৮6 1517)170050 11) 
13180702205 01 94৮21719) 0116 5600100. 1906 ড1588৮8% ) 8700 ৪১ 
উঃ], স23.081150 21850) 0138 01817100617 20678109016 
500. 01 ৮152558)0)6 49780 ৪৮০0) 25 1200121]7 02860 25 00৩ 
১00 0 58ঘ21025 


50192068 ০ .275286 (1882) ৮0] 7, 557. 
(রমেশ বাবুর খক্‌বেদ ৬৯ পৃষ্টা হইতে ) 


শান্্রানুশাসন | ৪১৩ 


পাাশাশাসাপাশাশিপসিপাপাশাশাশিপিশিপাশাশাপাশাশাশাশীাপাশাশাশাশাপিশাশাপিপাপাশিশাশাশাপাশপাশাশিাশিপাশাস্পিমপাশা 


প্রতিশ হউক, নামটা ব| শব্টা থে অতি প্রাচীন, তাহা, অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। আদি মানব মন্তু জন্মগ্রহ 
করিয়াই যে বংশধরগণের সযাজ-ধর্্ম শৃঙ্খলার জন্ত শান্ত 
রচনা করিয়া! ফেলিয়াছিলেনঃ এইব্ূপ উজ্জি আদিম সমাজ সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞ লমাজতত্ববিদের! বা রতিহাসিকেরা স্বীকার করিবেন না। তাহার 
কারণ সমাজ স্থষ্টির প্রারস্তেই ক্ষতি রচনার আবগ্তকত! অনুভূত হয় 
নাই। 

সৃষ্টির প্রারস্তে মন্থর শৈশব সমাজ কিরূপ ধারায় এবং ধাপে ধাপে 
পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বে পাদটাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এইরূপ অবস্থার বু সহত্র বংসর পরে মানব সভাতার আরম্ভ। সভ্যতার 
প্রারডেও শ্মৃতির প্রয়োজন হয় নাই। হইলেও খাকৃবেদে শ্মৃতির উল্লেখ 
নাই। চাতুর্বর্ণ সমাজ স্থাপিত হইলেই স্বৃতি শাসন প্রয়োজন হইয়াছিল 
এবং তখনই মানব্ধর্ম-শান্্র বা মনু-শ্তি কল্পিত হইয়াছিল। রামায়ণে 
আমরা এই ম্থ প্মৃতিরই উল্লেখ দেখিতে পাই 

কোন গ্রতিষ্ঠানকে নুনিয়মে পরিচালিত করিতে হইলে তাহার জন্য 
বিধিবদ্ধ নিয়ম চাই । অন্তায়ের পরিহার ও নিয়ম 
সংরক্ষণই সেই বিধির কাধ্য। শ্মতি এই উদ্দেশ্য 
সাধন জন্তই সমাজ স্থাপনের পর রচিত হইয়াছিল। 

স্মৃতির অন্থশাসন তখন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক উতভক্বিধ 
ব্যাপারকেই সুনিয়ন্ত্িত করিত। রাজনৈতিক অনুশাসনের কথা! গ্রস্থাস্তরে 
আলোচিত হইবে । এই স্থলে আমর! কেবল সমাজ শাসন ব্যবস্থার কথাই 
উল্লেখ করিব। রামায়ণের ঘটনাবলীর প্রন্তি পুঙানুপুঙ্খন্ধপে লক্ষ্য 
করিলে রামায়ণ যুগের ন্মূতির অস্ুশাসনগুলির এবং সেই সঙ্গে তৎকালোর 
মমাজনীতির বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 


মনুস্থতি। 


অনুশামনের 
আবগ্কতা। 


8১৪ রামায়ণের সমাজ। 





পাপের পরিহার ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই সমাজ-অনুমোদিত ধর্দশান্ত্রে 
উদ্দে্ত। সু্রাং সমাজে পাপ বা! পন্ধিলতা প্রবেশ করিলেই ধর্মানুশাসনা 
রচিত হওয়া আবশ্ীক হইয়াছিলঃ ইহ! অনুমান করা যায়। পুঙ্ঘান্ুপুঙখরূপে 
অন্ুশাসনগুলির আলোচনা করিলেঃ সমাজে গ্রচলিত নীতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। সমাজে প্রচলিত কার্ধাসমূহের ফলাফল প্রত্যক্ষ কতিয়াই 
সমাজের নেতৃগণ এই সকল অন্তশাসনের রচনা করিতেন |, রামায়ণের 
সমাজে কিরূপ নীতির প্রতিষ্ঠা ছিল রামায়ণ হইতে তাহার আলোচনা 
করা বাউক। 
ভরত মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়! যখন শুনিলেন যে, রাম 
বনে গিয়াছেন) তখন চিনি অতিশয় বিশ্লিত হইয়া 
কৈকে্ীকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন) 
কচ্ছিনন ব্রাহ্গণধনং হতং রামেণ কন্তচিৎ। 
কচ্চিল্নাচ্যো দরিদ্র! বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ ॥ ৪৪ 
কচ্চিন পরদারান্‌ বা রাজপুত্রোংভিমন্ততে। 
কল্মাৎ ন দও্কারণে। ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ ॥ ৪৫ 
অযোধ্যা) ৭ইম সর্গ। 
ভরতের এই উক্তি হইতে তৎকালীন ব্যবস্থা-শান্ত্রের কয়েকটি 
দণ-ব্যবস্থা আমর! জানিতে পারি। 
ইহা হইতে:অন্ধুমান কর যায়, তথন ব্রাহ্মণের ধনাপহর্ণ, নিষ্পাপ, 
“ধনাঢা অথবা দরিদ্রের হিংসা, পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতি অপরাধের জন্ত নির্ব্যাসন 
[দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 
£পরঃভরতের সহিত রাম-জননী কৌশল্যার সাক্ষাৎ হইলে? ভরত 
রাম-বনবাস যে তাহার সম্পূর্ণ অআ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে, তাহ! প্রতিপন্ন 
করিবার জন্তু তৎকালনিবিদ্ধ বিবিধ অবৈধ কার্ধের উল্লেখ করিয়া 


অপরাধ ও দও ব্যবস্থা। 


শান্ত্রানুশাসন। ৪১৫ 


বলিয়াছিলেন,_-আধ্যে ! রাম যদি আমার জ্ঞাতসারে বনে প্রেরিত হইয়া 
থাকেন, তবে এই সকল অধর্ঘ্ঘ ও পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। লিঙ্গে 
ভরত-কথিত এই মকল অধর্শ ও অবৈধ কাধের উল্লেখ করা গেল। 
পাদ দ্বারা শরানা গাতীকে তাড়ন1, পাপী ব্যক্তির কার্্্বীকার, 
্ধ্যাভিমুখে মনমূত্রত্যাগ, কর্ধান্তে তৃত্যকে বেতন না দেওয়া, পুত্রবং 
পালনকারী রাজার বিব্রোহাচরণ, যষ্ঠাংশ কর লইয়াও 
প্রজাপালন ন! করা॥ যক্ের প্রতিশ্রুত দক্ষিণ! প্রদ্ধান 
না করা, গুরুর উপদেশ ভুলিয়া যাওয়া, বৃথ! ছাগমাংস, 
পায়স ও ক্ুশর ভক্ষণ, গুরুজনের অবজ্ঞা, পদ দ্বারা গো-শরীর-ম্পর্শ 
গুরুনিন্দা, মিত্রপ্রোছিতা) পরনিন্দা*কথন, প্রত্যুপকার নাকরা॥ সকল 
প্রাণীর বিদ্বে-ভাজন হওয়া, দারা, পুর ও ভূত্যগণে পরিবে্রিত হইয়াও 
নিজে উৎকৃষ্ট অন্ন তক্ষণ করা, অন্ুরূপা স্ত্ীাভে বঞ্চিত হওয়া, ধর্মকে 
অক্ষম হওয়া, পুত্রহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, পত্রীগর্ভ-সন্ভৃত পুত্রের 
মুখ দর্শন করিতে নাগারা, অকালে মৃস্থাুখে পতিত হওয়া) লাক্ষাঃ মধুঃ 
মাংস লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া! পোষ্য প্রতিপালন করা; রাজমন্ত্ী 
বালক ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করা অনুগত ভৃত্যঞে পরিত্যাগ করা? যুদ্ধে 
পলায়নকালে নিহত হওয়া, ছিবস্ত্র'প্রিহিত ও নরকপালধারী হইয়া ভিক্ষা 
করা, সর্বদা মন্ত, স্ত্রী ও অক্ষত্রীড়ায় আসক্ত থাকা, কাম ও ক্রোধে 
অভিভূত হওয়া, অপাত্রে দান করা, স্বধর্ম্ে আসক্তিহীনতা, পরাতে ও 
সন্ধ্াকালে শয্যায় শয়ন করা গৃহ দ্ধ করা, গুরুপত্ী-গমনঃ দেবতা ও 
পিতৃগণের প্রতি অভজ্ভি, পিতা মাতার শু না করা, মাতৃ-স্ুক্রযা 
পরিত্যাগ করিয়! কর্াস্তরে লিপ্ত থাক, দীনভাবাপন্ন যাঁচকের আশ! 
বিফল করাঃ ছলপূর্ব্বক রতিবার্ধ্য সমাধান, খতুদ্জাতা, ও খু রক্ষার্থ 
অন্ুয়োধকারিণী সতী স্ত্রীর অনুরোধ বক্ষ! না বরা ব্রাঙ্মণের বংশহীনতা) 





অবৈধক্কীর্যের 
তালিক। 


৪১৬ রামায়ণের সমাজ । 


সাপাশাশীশীশিট 


বালবৎনা গাভীর দোহন, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত পুজার বিশ্কারী হওয়া? 
ধপত্থী গরিত্যাগ পৃর্বক পরস্্রী সেবা, বিষ মিশ্রিত জল ও অস্গ প্রগান 
করা) পানীয় সত্তেও তৃষ্টার্থ বাক্তিকে বঞ্চনা করা, আরাধ্য দেবতার 
প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়। ত্বাহ!র গ্রণকীর্তন করিয়া পরম্পর কলহ করা॥ 
বিবাদ ভঞ্জনে সমর্থ ব্যক্কির বিবাদ তঞ্জন না করিয়া তাহা দর্শন করা, 
দরিদ্রের বছ ভূতাশালী হওয়া) _ইত্যাদি। নি 
অতি প্রাচীনকালে, যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্ত মুদ্রা প্রচলিত 
ছিল না, তখন আর্ধাগণ গোধন দ্বার! নাকি বিনিময় কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন। 
ইউরোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি রোম প্রভৃতি গ্রাচীন 
সভ্যদেশেও গে! অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। ক্রমে 
সেই সকল দেশে গো-শবই মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে (১) রামায়ণী যুগে 
আর্ধ্য সমাজে মুদ্রা প্রচলিত ছিল ) কিন্তু তখন মুদ্রার বিনিময়ে ধেস্কু ব্যবহৃত 
হইত কিন! জান! যায় না । কিন্তু অতিথি সংকারে শর্থ্য, উদক ও মুদ্রার 
নহিত গে! উপটৌকন প্রদত্ত হইত। (২) ব্রান্ষণকে অর্থাদানের সিত 
কোটী গো দান করা হইত। সুতরাং গোজাতি সমাজে অত্যধিক সন্মান 
ঠা গো শ্রতৃতি পশু লাটান ভাষা 9০৫95 বাচ্যে অভিহিত হইত। 9০8৫৪ 
মুদ্রার প্রয়োজন পূরণ করিত। 6০095 ক্রমে ইংরাজী [১০০0107) শবে পরিণত 
হইয়! গরুর অতাবে 71075) অর্থে প্রযোজা হইয়াছে। এখন 7১০০০০1০1) 'গ্বাতী-ন্বন্ধীয়' 
অর্থের ভোতন না করিয়! “মুদ্র“স্বদ্ধীয় অর্থই প্রকাশ করিয়| ধাকো ভারতবর্ষের 
কোনও কোনও স্থলে এখনও অর্থের পরিবর্তে গো-বিদিময় ব্যব্ত হইয়। থাকে । 
স'ওতাল পরগণার গোবিনিময়ে বিবাহাদি হয়, পাঁচ সাতটি গান্তীর বিনিময়ে বিবাহ 
সম্পাদিত হইয়! থাকে। শ্রান্ধে গোদান অর্থের অগ্রাচুধ্য ফেতুই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। 
এখন গোদান-্রহণ ভারতীয় সমাজের কোনও কোনও অংশে হেয় বলিয়া বিবেচিত হয় । 
(২) অতিথিকে গো-উপহায়ে অন্যর্থন কর! হইত | অনেফ পাশ্চাত্য ও এত 
দ্রেশীয় পঞ্ডিত এই প্রসঙ্গে অনেক অলীক কল্পনার জাপ্রয় নইয়াছেন। রাম, লক্্ণ 





গোজাতির সম্মান। 





শান্তামুশাসন। ৪১৭ 


াপপাশাপাশিপাপীপাপাশাশাপাশাপিশাপিশিাশাশাশাপাশাশিশিসাশিস্পিশিতপাপস্পিশিটিত 


লাভ করিবে, ইনা বিচিত্র কি? প্রাচীন সমাঙ্ছনেতা মহধিগণ এই জন্তই 
গোবর্ষার্থ বিবিধ ব্যবস্থার বিধান করিগাছিলেন। পাদ দ্বারা শয়ানা 
গাতীকে তাড়না করা) পাদ দ্বারা গোশরীর স্পর্শ কর!) বালবৎসা গাভী 
দোহন করা প্রভৃতিও এই জন্ত পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা 
গোকুল রক্ষার ও তাহার সম্মান বৃদ্ধির উপায় মাত্র। বর্তমান হিন্দু সমাজেও 
এই বাবস্থা সম্মানিত হইয়া থাকে । 
শীর্গীকে সমাজের সংস্পর্শে আনিলে সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। 
তাই পাপীর দাসত্ব সমাজ-বিরুদ্ধ বলিয়! নির্দিষ্ট হয়! থাকিবে। 
একান্নবর্তী পরিবারে ব্যবহার-বৈষম্য লক্ষিত হইলে সে পরিবার অিরাৎ 
ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়) সমাজ তাই পরিবার-পরিচালককে আত্মস্থ 
অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভূত্য যে অন্ন আহার করিবে, 
আপনাকেও সেই অস্নে তৃথ্রিলাভ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সমাজ রক্ষারই 
উপায় মাত্র। এখন এই উদার বাবস্থা পদ-দলিত হইতেছে। 
মধু, মাংস, লাক্ষা, লৌহ ও বিষের বিক্রেতা" মমাজে নিন্দনীয় ছিল। 
মধু (মগ্ত), মাংস ও বিষের বিক্রেতা এখনও সমাজে পতিত। এই তিন 
পদার্থের ব্যবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজে 
নিন্দনীয় হয়| আদিতেছে। লৌহ ও লাক্ষা সমাজের 


ও সীত। ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপনীত হইলে মহামুনি ভরদ্বাজ ভাহাদিগকে অর্থ, উদক ও 
গ্রোউপচৌকন দিয়া অর্চনা করিঝা গ্রহ করিয়াছিলেন। এই স্থলে কেহ 'বৃষ প্রদান 
করিয়াছিলেন' বাখ্য! করিয়াছেদ। কেহ অগ্য অর্থেরও কল্পনা করিয়াছেদ। এই 
বিসংবাদ-নিশ্ত্বির জন্ত স্লামরা এ স্থলে মূল উদ্ধৃত করিলাম ।-_ 

তন্ত তত্বচনং ক্রত্বা রাজপুজন্ত ধীমতঃ। 

উপানয়ত ধর্থাত্ম! গামর্ঘযমুদবকং ততঃ ॥ ১৭ 

নানাবিধানন্ন'রসান্‌ বন্যমূলকলী শ্রয়ান্‌। 

তেতো দদৌ তথ্ততগ। বামক্ষৈবাভাকল্পরৎ ॥ ১৮ 

স্পঅযোধা 7; ৫৪। 


এপি 
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স্াশশাশীশীশীশিশী শশা ীশশিিশাশিশীশীশীশীশীশীশীশীশীশিশীশাশীশিটাশিশিশিশাশাশি 


অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। অথচ, ইহাদের বিক্রেতার। সমাজে হেয় 
হইয়াছিল। হহার কারণ কি? 

প্রাচীনকালেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধন! প্রচলিত 
ছিল। কেহ গৃহদেবতার, কেহ বনদেবতার,' কেহ অগ্নির, কেহ রুদ্রের, 
পুজা করিতেন । এবং সম্ভবতঃ স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার 
্রেষ্ঠতা কীর্তন করিতে যাইয়! অন্তের উপ দেস্তার 
নিন্দ! করিতেন, এবং তাহার ফলে পরিশেষে ঘোর 
আত্মকলহের সৃষ্টি হইত। সমাজে এইরূপ কলহ ও দেব-নিন্দার হৃষ্টি 
দেখিয়াই সমাজপতিগণ তাহা নিবারণের জন্ত অন্কুশাসনের স্থষ্টি করিয়া- 
ছিলেন। তাহা হইতেই ভরত-কধিত *আরাধা দেবতার প্রতি ভক্তি- 
পরায়ণ হইয়া! তাহার গুণকীর্ভন করিয়া পরম্পর কলহ করা” দূষশীয় বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে । “দরিদ্রের বছুভৃতা-শালিত্ব* যে দোষ, তাহা অর্থ- 
নীতিরও অনুমোদিত | লঙ্কার রাক্ষদ সমাজে পরক্ত্রী গমন ও পরস্তীকে 
বল পূর্বক গ্রহণ ধর্ম বলিয়া কথিত হইলেও রাষায়ণের 
আর্ধ্য সমাজে বাভিচারীর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা! আছে। 
অযোধ্যাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,__পরস্ত্রীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর 
নাই। যে পরস্ত্রী ও পরধনের অপহারী, সেই হুরাত্বাকে গ্রজলিত 
গৃহের স্কায় পরিহ্যাগ করিবে। নিরপরাধের ক্ষতি করা ও পরস্ত্রী গমনে 
নির্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। ভরত মাতুলালয় হইতে ক্মালিয়৷ জননীর মুখে 
যখন গুনিগেন, প্রাম নির্বাসিত হইয়াছেন তখন তিনি সন্দিহানচিত্ধে 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “রাম কি পরদারে আপক্ত হইম়াছিলেন--এই 
নির্বাসন দণ্ড কেন হটল ?* 

সমাজে যাহা! অহরহ ঘটিয়া ধাকে, সামাজিক জনগণের চিন্তা হইতে 
তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভরতের এই চিন্তা হইতেও ব্যভিচার অপরাধে 


দেবতা নিন্দ। 
অপরাধ। 


ব্যতিচার। 


শান্ত্রানুশাসন। ৪১৯ 


তৎকালে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এরূপ অগ্ুমান অসঙ্গত নহে। ভরত- 
কথিত এই সকল অবৈধ কার্যযগুলির আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় 
যে, ঘয়াজের রক্ষা ও তাহ! উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তই এই 
সকল বিবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল । _ 

পঞ্চবটীতে মায়ামগের অস্থনরণে লক্ষণের 'অনভিপ্রায় দেখিয়া পতিগত- 
প্রাগুঞ্িক্সী সীতার মনে লক্ষণের প্রতি যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, পতির 
বিপদের ভাবনায় বিগতবুদ্ধি হইয়া! তিনি লক্ষ্মণকে কঠোর তত'ননার সহিত 
যাহা বণিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা-শিবিরে লঙ্কার ভীস্ণ যুদ্ধের অবসানে সীতার 
অগ্রিপ্রবেশের পূর্বে পরগৃহে রক্ষিতা সীতার চরিত্র চিন্তা করিয়া! আদরশ- 
রাজ! রাম সভীর প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা 
করিলে, এগুলি তৎকালীন সমাজের চিন্তনীয় বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। 

অগ্ধি পরীক্ষা ছিল সে কালের একটা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক উভয়বিধ 
মারাত্মক শান্তি । কিরূপে যে অগ্নি-প্রবেশ করিয়! লোক নিজকে নির্দোষ 
প্রমাণ করিত বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় তাহ! মীমাংলিত হয় নাই '। 
সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথ! এই যুগে আমাদের নিকট অসন্তব কল্পনা 
বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই প্রথার বস্ছল প্রচলন ছিল; 
যাজ্ঞাবন্ধল, কাত্যায়ণ প্রভৃতি ধর্মশান্্কারদিগের ব্যবস্থায় অগ্নি পরীক্ষার 
বিধি আছে। এবং শুধু পূর্বাকালেই নহে অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগ পর্ধাস্ত 
ভারতবর্ষে যে অগ্নি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা প্রতাঙ্ষদর্শীর 
মুখে আমর! শুনিতে পাই 1৯ 





* ১৭৮৩ অন কাশীর প্রধান বিচারপতি আলি ইত্রাহিম খা ছুইটা অঙ্মি পৰীক্ষা 
স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । ধাঁহার! সেই বিবরণ পাঠ করিতে চান তাহার এসিয়াটিক রিছার্চ 
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এই অগ্নি পরীক্ষা! কেবল যে ভারন্বর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিণ) তাহা নহে। 
প্রাচীনকালে তাহা অন্তান্ক দেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে আগ্ম 
পরীক্ষা ছিল মফোক্লিসের এন্টিগোন্‌ পাঠে তাহ! অবগত হওয়া যায়। 
৪র্থ শতাবীর ইংলণডেও এ প্রথ! ছিল। ইংলগ্ডের রাজমাত। রাধী এমাকে 
কোন সাধারণের সমক্ষে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল । যোদসিমের 
ধর্থ ইতিহাস ২দ খণ্ডে এই বিবরণ প্রদত্ত হইগ্লাছে। রাণী নাকি অগ্নি- 
পরীক্ষায় অক্ষত-দেহে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ধর্মগ্রন্থ এপ দুষ্ট 
আরও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং সেকালের অগ্নিপরীক্ষা অন্ধ বিশ্বাসী 
মারাত্মক প্রথ। বরিয়া! আজকাল মনে হইলেও তাহ! খেয়াল কল্পন! বিনা 
উড়াইয়! দিতে পারি না'। 


সমমাণ্ £ 


